গতি-হারজ্ওজ্ 


€ ১ম খণ্ড ) 


জম্ীনারায়ণ ঘোষ 


শ্রাও্ভা এ কজাডেজী ॥ ঢোকা? 


প্রথম প্রকাশ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ 
ডিসেম্বর, ১৯৭১ 


প্রকাশক $ 


ফজলে রাব্বি 

পরিচালক 
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিকয় বিভাগ 
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২ 


মুদ্রণে £ 
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা 


হিঅক্স-সুভী 

শীতকাণ্ড 2 সঙ্গীত শান্্ের ব্যাখ্যা 'ও পঙ্গতি-১-৩। নাদ ও তার 
প্রকাীরভেদ--৪-৫ | আন্দোলন ও ভাব প্রকারভেদ-৩৬।  আতি-১৫। 
স্বর--২০। সপ্তক__২৬-_-২৬। স্বরের পরিচয়-পত্রঃ প্রচ, উদাও, অজদা-, 
স্বরিত_-২৭-২৮।  মুঙ্ছনা-_ ৩৯ | মেল বনাম ঠাট-২৯-৩৯। বর্ণ, 
অলংকার - ৪* | রাঁগজাতি--৪১-৪২ 1 গ্রাম পরত গমক--5৫1 প্রাচীন 
গ্মক--১৬ | তান--৪৮ 1 মাত্র।--৫২ 1 হনা--€৫৩ 1 তাল-- ৫৮1 লয়-৬৩। 
গণ--৬%। পরিভাম।-পরিচয়--৬৩-৭৭ | বাঁগব্যষিয়ক বিভিন্ন ব্যাখ্য।-৭৬-৯০ : 
স্বরলিপি ও তার ইতিহাস £ ভাতখঞ্চে, বিঝুদিগন্বর, আঁকার মাত্রিক ও দডমাপ্রিক 
স্বরপিপির পৃণপ রিচয়--৯৫-১*৬। অনিবদ্ধ গা, আলাপ--১*৯-১১৩। নিব 
গীত: এুপদ, ধামার, খ্যাল, টঞ্স1, কুমপী প্রকৃতির পরিচয়, বাণা ও 
ঘরাণা-_১১৩-১৩৫ | সাদরা, তেলেন।, ত্রিবট, গজল ইত্যাদি-_-১৩৬-১৪০ । 
কণতন, বাউল, শ্ামাসঙ্গীত, ভাটিয়ালী, জারি, জারি, গন্ভীরা-'সুমুব, তরজ! 
উতত]াদি--১৪২- ৫৪ | রবীদ্্র সঙ্গত, ডি. এল: রায়, অতুলপ্রসাদ, রজনীকাস্ত, 
নজরুল _ ১৫৬-০৬০। 

বাস্যকাণ্ড 25 তত যগ্ডু সকল: এম্রাজ, সেতার, এরোদ, স্ররবাহার 
প্রভৃত--১৬৪-২৬২ । আনপ যন্দধ সকল: তখলা, পখাবজ, ঢাক, ঢোল 
প্রভৃতি--২৬৩-২৯৬। শুধষির যন্ত্র সকল: বীশী, সানাই, তুবড়ী, বে 
প্রভাত ৯৭-৩২৪। ঘণ যন্ত্র সকল ঝাঁঝর, কাঁসর, ঘডিঃ ঘণ্ট। 
প্রভৃতি-_-৩-৫-৩৩৩। 

শব্দসুচী 2 ৩৩৭-৩৭*। 

গ্রন্থুপপ্তী 2 ৩৭১-৩৭৬। 

তত, আনদ্ধ, শুধির ও ঘণ এই জাতীয় বাগ্যস্ছের বিষয় বণান্তক্রমিক পদ্ধতিতে 
প্রতিটি জাতিকে এক একটি পৃথক অধ্যায়ে লেখ! হয়েছে । শব্দ-সুচী দেখুন। 


ব9দ্ভিষ্পভ্ত 


৮*এর পাতার ফুটনোটে পঃ অহ্ব্ল ও শ্রানিবাসের কথা তুল বলা হয়েছে। 
সর্বপ্রথম পঃ সোমনাথ তাঁর রাঁগবিবৌধ গ্রন্থেই তারের লম্বের কথা বলেন । 
৩১-এর পাতায় গান্ধার গ্রামের মুচ্ভনায় আলাঁপী আলাপিনী হবে। 


৩৪ 
৭০ 


৫৩৬ 


€৭ 


৫৮ 


৬১ 


৭৮ 


১১৫ 


০৮ 


২২২ 


নি ও 


২৯৩ 


উত্তর মেলাদ্ধটি উভয় মেলার্ধ পড়তে হবে। 

শোকের মলংন্ধারং-মলংকারং হবে। 

কুধাৎ-_কুর্মাদ '৪ বঠিজালে-_বহরিজ্বালে হবে। 

ল্লোলাম্বালী- 'লোলম্বালী হবে। 

সমনিকা নয়, প্রমাঁণিক। পড়তে হবে। 

মৌক্তিকমাঁল! ছম্দ শৌক্তিক নয় । 

স্রাগিনী-_ শ্রাগ্থিনী পডতে হবে। 
সৌরীজ্রমোভন-_-শোৌরীজ্্রমোহন হবে সর্বক্ষেত্রেই শোরীক্গ 
শ' হবে। 

বাদীস্বর বা অংশন্ববের জায়গায়--“বাদীম্বর বলা হয়? হবে। 
দ্রপদের--ঞ্পদের হবে । 

শিষামগুলীর মধ্যে এক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নাম লেখা হয়েছে । 
এটি সম্পূর্ণ ভূল শিষ্য মণ্ডলীর মাঁঝে ঘুর নাম থাকতেই পারে না, 
কারণ উনি বয়সে অনেক প্রবীন ছিলেন। প্রুফ দেখার 
প্রমাদে এটি ঘটেছে । নামটি ঘরাণায় কথার পরেই আঁদবে | 
প্রকাঁশনায়-- প্রকাশনার তবে । 

বাসরম্বতী__বালাসরম্বতী হবে । 

শরীরজ কথার পর পূর্ণচ্ছেদ হবে । 

ডান ভাঁতে তাঁর টেনে-_বীঁহাতে হবে এবং বাঁহাঁতে লেখাটি 
ডান হাতে পড়তে হবে । 

প্রচীন-- প্রাচীন হবে । 

মেলম বা স্বরম বা বাগ্যম শব্বগুলি মেলম্‌ ব! স্বরম্‌ ও বাগ্যিম্‌ 
হবে। এবং গ্রস্থের কয়েকটি পষ্ঠাতেই এই শব্দগুলির ক্ষেত্রে 
এই প্রমাদ ঘটেছে । 

বোহন-_বোঁহণ হবে এবং সর্বত্রই এই শব্টি বোহণ হবে 
জানবেন । 

ভর'র-তরীর হবে, এব শেষ লাইনে রহ শবটি হয় হবে। 


গীতং বাচ্যৎ তথ! নৃত্যৎ ত্রয়ং সঙ্গীতযুচ্যতে 


সজীত-_গান, বাজনা ও নাচ এই তিনকে একসঙ্গে সঙ্গীত বল৷ হয়। 
এই তিনের মধ্যে ক-সঙ্গীত প্রধান বলে অনেকে সঙ্গীত মানে কণ-সঙ্গীত 
( অর্থাৎ কেবলমাত্র গানকেই ) মনে করেন ; কিন্তু আসলে শব্দটি সমুদ্য়বাচক । 


সঙ্গীত শাল্স-যে বই পড়লে গান, বাঁজনা ও নাচের সকল বিষয় জাঁন। 
যায়, সাঙ্গীতিক পরিভাষার ( বিশেষ অর্থবোধক ভাষার ) পরিচয় পাওয়া 
যায় এবং সঙ্গীতের ব্যাকরণ ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায়, তাকেই 
জঙ্গীত শান্দ্র বলে। এই শাস্ব তিন কাণ্ডে বিভক্ত £ (১) গীতকাণ্ড, (২) বাগ্যক1ও 
ও (৩) নৃত্যকাণ্ড। এই তিন কাগুকে একত্রে তৌর্যত্রিক বল। হয়। 

এই তৌধত্রিকও আবার ছুই ভাগে বিভক্ত £ প্রথম-__ওুপপত্তিক তৌর্ধাত্রক ; 
দ্বিতীয়-_ক্রিয়াসিদ্ধিক তৌধত্রিক। সোজা কথায় যাতে গান, বাজনা ও 
নাচের উপপাত্ত (0১5০1 ) বা গুপপত্তিক (07601696671 ) সম্বঙ্গে আলোচনা 
থাকে, তাকে বল। হয় “ওপপন্তিক তৌর্যত্রিক”। আর যাতে ক্রিয়। সি্ধাংশের 
(701500081) অর্থাৎ প্রচলিত নিয়ম, সিদ্গীস্ত প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়ের 
আলোচন। থাকে, তাকে বলা হয় ব্রিম্নাসিদ্ধিক তৌর্যত্রিক । 

সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তৎ দৃশ্ং শ্রাব্যঞ্চ স্ুরিভিঃ 

এখানে সঙ্গীতকে ছুভাঁগে ভাগ করা হয়েছে। কানে শুনে আমাদের 
মনে রসের সঞ্চার করে যে গান-বাজনা, তাকে শআ্রাব্য সঙ্গীত বলে । চোখে 
দেখে আমাদের অন্তরে রসতাব জাগায় ষে নাচ ও হাবভাব, তাকে দৃশ্য 
সঙ্গীত বলে। 

সজীত-পদ্ধতি--বঙমানে ভারতে ছুই প্রকার লঙ্গীত-পদ্ধতি প্রচলিত £ 
(১) হিন্বস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি ও (২) কর্ণাটকীয় সঙ্গীত-পদ্ধতি। প্রথমে সমগ্র 
ভারতবর্ষে একই সঙ্গীত-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং খুষ্টায় অষ্টম ও একাদশ 
অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই পদ্ধতি দ্বিধাঁবিভক্ত হয় বলে জানা যায়। 
সঙ্গীতের গবেষক অনেক পণ্ডিত এ কথ; স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে রাজী নন। 
তাই ইতিহাস ছেড়ে বর্তমানে প্রচলিত দুই পদ্ধতির কথ বলছি । 


২ গীত-বাগ্ম্‌ 


(১) হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পন্ধতি-_বর্তমানে উত্তর ভারতে সর্বত্র ও দক্ষিণ 
ভারতের মহারাষ্ট্রে এই নিয়ম প্রচলিত। মুসলমান রাজত্বের সময়ে সম্াটগণের 
উদার পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী ও ফাঁসী সঙ্গীত মিশ্রণে তৎকালীন হিন্দুদের ব্যবহৃত 
ও প্রচলিত অতীত প্রকাশভঙ্গী '3 কলাঁকৌশলের সামান্য সামান্ত রদবদলে যে 
নৃতন পদ্ধতির (5015 ) কথা বর্তমানে শোন! যায়, সেটিই “হন্দস্থানী সঙ্গীত 
পদ্ধতি” নামে পরিচিত | 

(২) কর্ণাটকীয় জঙ্গীত-পন্ধতি__দক্ষিণ তারতের সবত্র, বিশেষভাবে 
মাদ্রাজ ও মহীশুর অঞ্চলে, যে পদ্ধতি সীমাবদ্ধ, সেটি “কর্ণাটকীয় সঙ্গীত পদ্ধতি” 
নামে পর্িচিত। (উডিষ্ায় কণাটকী পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত, আসামের 
কিছু অংশে দক্ষিণী পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে তবে বঙ্মানে এইসব প্রদেশে 
হিন্দুস্থানী পদ্থতির প্রভাব চলছে ।) 

প্রকাশভঙ্গী পৃথক হলেও এবং মেল ও ঠাঁটে নামগত প্রভেদ থাকলে ও, এই 
দুই পদ্ধতিতেই শুদ। ও বিকৃভ মিলিয়ে বারোটি স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। 
র।গ ৩ ঠাটের প্রভেদদ থাকলেও উভয় প্গতিতেই এই বারোটি স্বর থেকেই ঠাট 
৪ মেলের বিভিন্ন নামের উৎপত্তি । 

মার্গ সঙগীত__অনেকের ধারণ। এই যে, খর্তমানে প্রচলিত উচ্চাঙ্গের 
€ ০19551021 ) রাগ সঙ্গীতকেই মাগ সঙ্গীত বলা হয়। সেটি ঠিক নয়। মার্শ 
সঙ্গত আমাদের দেশ থেকে বহুকাল লোপ পেয়েছে । ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ও 
সঙ্গীত পত্থাকরে মার্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছি আলোচন। আছে; কিন্ত মার্থ সঙ্গীত 
বলছে বঙ্মানে গুচলিত উচ্চাঙ্গের প্ুপদ, খেয়াল প্রভৃতি চালের রাগ স্ঙ্গীতকেই 
বোঝায়, এ কথা তা” দিয়ে আমন। শ্রমাণ করতে পারি না। মার্গ সঙ্গীত 
মার্গ তালের মতই আজ লু্ত।* স্থরলোকের দেবসঙ্গীতই প্ররুতপক্ষে মাগ 
সঙ্গীত। 

দেশী সঙ্গীত__-বওমানে প্রচলিত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন শৈলীর 
উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতই হল দেশী সঙ্গীত। 

লোক জঙ্গীত-_বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণের মনোরঞ্ননার্থ সেই সেই 


* সঙ্গীত-পারিজাতের ভাষ্কার সঙ্গীতপ্রেমী শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র মতীশয় লিখছেন £ 
“মার্গ সঙ্গীত আমাদের দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে আজ থেকে অন্ততঃ হাজার বছর আগে।” 
আমরাও একথা শ্বাকার করি। 


গীত-বাষ্ম্‌ ৩ 


পি 


প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত যে গীত চলতি গ্রাম্য স্বরে গীত হয়ে 
থাকে, তাকেই আমর! “লোক সঙ্গীত” বলি। 

শব্দ__যে প্রকার অনুভূতি “কানের ভিতর দিয়া” আমাদের মস্তিষ্কের স্বাযুতে 
ধা পড়ে, তাকেই “শব্ধ” বল! হয়। এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর আঘাত'জনিত 
অন্রণন থেকে শবের উৎপত্তি হয়। বের কোন অন্ত নেই; কত রকম 
শব্দের উৎপত্তি হতে পারে, তা" আমাদের ধারণাতী | প্রকৃতির স্বাভাবিক 
অবস্থায় ( নাতিশীতোষ্চ ও নীহারাদিতে আনাচ্ছাদিত অবস্থায় ) শব্ধ প্রতি সেকেগ 
সময়ে ১১২৭ ফুট প্রপারিত হয়। অনন্ত এই শবতপগঙ্গ থেকেই সাঙ্গীতিক 
ধবানর জন্ম । 

ধ্বনি__প্রতিটি শব্ুকেই আমর! ধ্বনি বলতে পারি। শব, ধ্বনি ও নাদ 
এই তিন-ই একার্বোধক | মাচষের কষ্টির প্রথম ও প্রধান বাহন এই ধ্বনি। 
'কাব্য, সাহিতা, সঙ্গাত__মবার মূলেই এই ধ্বনির প্রভাধ রয়েছে । নিয়মিত 
আন্দোলনজাত মনোহর ধ্বনি থেকেই সাঙ্গীতিক (ধ্বনির) নাদের জন্ম। 
সঙ্গীতশাস্ছে প্রতিটি স্বরধবনিকে এক একটি বিশিষ্ট বণের অর্থে রং-এর অধিপত্তিরূপে 
বর্ণনা কর] হয়েছে । শবের কোনও রং নেই আর গঞ্ধও নেই; একমাত্র 
কাঁন দিয়ে শুনেই তা" উপলদ্ধি কর] যায়। কোন কেন বৈজ্ঞানিক খবের 
রং-এর কথা স্বীকার করেছেন; তা'ছাড়। আমাদের দেশের অনেক যোগীও 
একের রং-এর কথায় আস্থাবান্ন। আমর] সাধ।রণ মান্য শবে অর্থে শাঙ্গীতিক 
নাদের কোন বণ (রং) দেখতে পাই মা এই ধ্বনিকে হু'ভাগে ভাগ কর! 
হয়েছে; যথা--সাঙ্গীতিক ধ্বমি' ও 'কঠোর ধ্বনি | 

সাঙ্গীতিক ধ্বনি-__অনরণনজাত যে মধুর ধ্বনি পথায়্রমে নিয়মিত 
আন্দোলনের ফলে প্রকাশিত হয়, তাকেই পোশ্গ।তিক ধ্বনি' বলা হয়। 

কঠোর ধ্বনি-_-সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি ছাড়। অন্য সমস্ত অনিয়মিত আন্দোলনজাত 
অগ্রীতকর ধ্বনিকে “কঠোর ধ্বনি' বল। হয়। শ্রুতিকটু কর্কশধ্বনি মলীতের 
উপযোগী নয় বলে এদের মাঙ্গীতিক ধ্বনির পধায়ে ধরা হয় না। ( কঃ-সঙ্গীতে 
যদি কখনও কর্কশ ধ্বনি প্রকাশিত হয়, তবে তাকে কঠোর ধ্বনির পথায়ে ফেল 
সঙ্গত হবে না) 


৪ গীত-বাগ্যম 
না 


“ন নাঁদেন বিন। গীতং ন নাদেন বিনা স্বরাঁঃ 
ন নাদেন বিনা নৃত্যং তল্মাননাদাত্মকং জগৎ ॥” 
_ মত £ বুহদ্দেশী | 


নদ্‌' ধাতু থেকে 'নাদ' কথার উৎপাত্ত। নদ ধাতুর অর্থ ধ্বনি। অর্থা২ 
শব্ধ মাএ্রকেই নাদ বল] হয়। প্রাচীনকালের সঙ্গীত্শাক্্ীরা শারীরজ নাদকেই 
নাদ বলেছেন 'এবং ব্যাথ)াটি সেইভাবে হওয়ায় নাদের সাঙ্গীতিক অর্থে কিছু 
অসুবিধা হয়। অবশ্য সংগীত শাস্ছে “নগ্িতে ইতি নাদঃ” এরূপও বল! হয়েছে। 
এখানে আনন্দদায়ণ ধ্বনি অথে ই নাদ বলা হয়েছে । অপিচ নদাভ্যাং জাতত্বাৎ 
নাদ £”, অর্থাৎ না ও পা এই ছুই থেকে যার উৎপত্তি, সেই হল নাদ" এরূপ 
ব্যাখ্যাও করা হয়েছে এবং সেই ব্যাখা য় । 
“নকারঃ প্রাণবামঃ শ্যাং দকারে। হব্যবাহনঃ | 
তাভ্যাং সংজায়তে যস্মাং হস্মাৎ নাদ ইতি ম্ৃতঃ ॥” 
অর্থাৎ, “ন'কাঁর অর্থে প্রাণবামু ও “কার অথে দেহস্ক অগ্নি, এদের সংযোগেই 
নাদের উৎপত্তি। আরও বিশদভাবে বল! হয়েছে যে আত্মার স্বপ্রকাশাকাজ্জ। 
ইচ্ছারূপ অগ্নিবাযুতে আঘাত করে: সেই বায়ু নাভিতে মুচ্ছিত হয়ে যোগাৰিটী 
(নিত্যত! কল্িত যোগ +রূটী অর্থে প্রক্কৃতি ও প্রত্যয় ) শক্তিদ্বারা উপর দিকে উঠে 
স্বর হিসাবে কণ্ঠে প্রকাশিত হয় । 


অনাহৃত নাদ ও আছত নাদ 
“অনাহত আহতশ্চেতি ছ্বিবিধে নাদক্তত্র ॥” 


(১) আঘাত ব্যতিরেকেই শরীরে যে শব্দ উত্ভূত হয়, তাকেই অনাহ্ত্ত নাদ 
বল। হয়। যোগদের সাধনায় এই নাদ ধরা পড়ে; ম্বাভাবিকভাবে এই শব্ব- 
কানে শোন। যায় না। যাই হ'ক, সংগীতে আমর! এই নাদকে বাদ দিয়ে যাচ্ছি। 

(২) কানে শোনা যায় এমন যে কোনও মাধাতজাত ধ্বনিকেই আহত নাছ 
বল হয়। এই আহত নাঁদ থেকেই সঙ্গীতের উতৎপত্তি। 

বর্ণাজ্বক নাদ__আহত নাদকে আবাগ ছু'ভাঁগে ভাগ করা হল। মুখ থেকে 
জিভ, দাঁত গ্রভৃত্ির আঘাতে যা ধের হয়, অথাৎ পুস্তকপাঠ, বাকাকথন ইত্যাদিকে 


গীত-বাদ্যেম্‌ € 


বলা হয় বর্ণাআ্বক নাদ; এবং গান গাওয়।, বাজনা বাজানো প্রভৃতি স্বরধবনি 
প্রধান শব্দকে বল! হয় ধ্বন্যাত্মক নাদ । 
“সোপ্যাহত পঞ্চবিধো নাদস্ত পরিকীতিতঃ | 
নখ বায়ুজ চর্মাণি লৌহ শারীরজাশ্থা ॥” 
সঙ্গীত মকরন্দ__ নারদ 
_-উপরের শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে এই ধ্বন্যাত্মক বা আহত নাদ আরও 
পাঁচ রকমের আছে । ( বাচ্যযস্্রের ক্ষেত্রেই এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য ) 
(,) বীণা, সেতার, এসরাজ আদি “তত” যন্ত্রদের বল! হয়েছে নখজ ; 


(২) বাশী, সাহনাই প্রভৃতি *শুধির” ৮” বায়ুজ। 
তে) পাখোয়াজ, তবলা * “আনদ্ধত ৮ চর্মজ; 
(8) কাপর, ঘণ্ট। এ প্ঘন” ৮৮ লৌহজ ; 
ও সবশেষ (৫) কণনিঃহ্ুত স্বরধবনিকে ”. ৮». শারীরজ। 


“অতি সুম্্ং পুরা নাভ হৃদি সুস্্ম অত:পরম্‌। 
গলে পুষ্টমপুষ্টতু শীর্ষে বক্জেচ কৃত্রিমম্‌ ॥৮ 
__রসকৌ মুদী (শরীক) 
উপরের ক্লোকে দ্রেখ! যায় নাদের আরও ভাগ রয়েছে । নাদের উৎপত্তি- 
স্থান সম্বন্ধে বল! হয়েছে £ নাভি থেকে উখিত হয় অতি শ্ুক্ নাঁদ? হর্দয় থেকে 
সুক্ষ নাদ, ক থেকে পুষ্ট নাদ, মস্তক থেকে অপুষ্ট নাদ এবং মুখ থেকে ুত্রিম 
নাদ। 
এ বিষয়ে অন্য মতও রয়েছে । ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নাদের উৎপত্তিস্থল বুঝাবার 
জন্য তাঁকে তিন ভাগে ভাগ কর] হয়েছে হৃদয় থেকে মক্দ্রঃ ক-থেকে মধ্য ও 
মস্তক থেকে ভার। 
নাদের বৈশিষ্ট্য এখন নাদের অর্থাৎ স্বরধবনির বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের 
কথা বলছি । আন্দোলনের বিস্তারের ওপরেই নির্ভর করে স্বরের তীব্রতা বা 
মুূতা। ইংরাঁজিতে একেই বলে 110650516 01 500109. 
ভীত্রনাদ__যখন কোনও শব, অর্থাৎ কোন একটি বা একাধিক স্বর, জোরের 
সঙ্গে প্রকাশ কর! হয়, তখন সেই তীব্র নাদকে বল! হয় বৃহল্লাদ । 
মৃতুনাদ্-_-যখন কোনও শব অর্থাং কোন একটি বা একাধিক শ্বর মুছুভাবে 
প্রকাশ করা হয়, তখন সেই স্বৃদু নাদকে বল৷ হয় ক্ষুদ্রনাদ। 
আন্দোলনের প্রাবল্যের তারতম্যের উপর যেমন নির্ভর করে নাদের তীব্রতা ও 


ঙ গীত-বাস্ম্‌ 


মৃদ্ৃতা তেমনি তার তীক্ষতাও নির্ভর করে এই আন্দোলনের সংখ্যার ওপরেই । 
একে ইতরাজীতে 011০ বলে | 

(১) কোন 'একটি স্বরকে (095৪ করে) ধরে তা থেকে যে কোন চড়া 
লরকেই (10151570160) ) প্রকাশ করা তোক না কেন, সেই ম্বরধবনিকে 
“প্রাতীক্ষ নাদ” ব1 উচ্চলাদ বল। হয়| 

(২) কোনও একটি স্বরকে (৪5 করে ) ধরে তা থেকে যে কোন নীচু 
স্বরকেই (1067 01601) প্রকাশ কর। হোক না কেন, সেই স্বরধবনিকে 
অন্ৃতীল্ষ না ব। নিল্সনীদ বলা হম । 

জহায়ক নাদ্-_-কথাটি হিন্দ এক। এটিকে অনেকে স্বয়স্তর নাদ বলেন, 
কিন্তু সেটি ঠিক মনে হয় না, কারণ “্বরমেল কলানিধি' 'ও 'রাঁগবিরোঁধ' দেখলে 
জান। যাঁয় যে অর্থটি সঙ্গত নয়। 

কোন বাগ্ষস্থেই একটি শুদ্ধ শব্ধ ( অর্থাৎ একটি একক স্বরধ্বনি ) প্রকাশ পায় 
না। তার আঘাতজাত বের আনে পাশে অর্থাৎ মূল স্বরের সঙ্গে, আরও 
অনেকগুলি স্বর যুক্তভাবে ব| প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে | সব সময়ে এই 
মূ ধ্বনিদের ভালভাবে শোন! যায় ন৷ কারণ তাদের তীব্রতা মূল স্বরধ্বনির চেয়ে 
অনেক দুবল। এই প্রচ্ছন্ন মু স্বরধ্বনিগুলিই হিন্দীতে সঙ্থায়ক নাদ নাষে 

রিচিত্ | ইতরাজীতে একে বলা হয় “ওভারটোন” (০5616009 )। বাংলায় 

একে বলা হয় সনাদ্, শুক্ষভাষায় উপস্থন । এই নাঁদের বিভিন্ন ধরনের কম্পনের 
অভিনবন্ব থেকেই আামর। আধারছাত স্বরধ্বনিকে চিনতে পারি । এটিকে নাদের 
জাতির পমীয়ে ফেল! যা । 


আন্দোলন 


তারযন্তে যখন কোন আঘাত “দওয়। হয়, তখন সেই আঘাতের ফলে তাঁরটি 
নিজন্ব স্কান থেকে (রিট 08015] 5621010509100 15951005100 01 
£55.) থেকে চাত হয়ে কিছুক্ষণ ধরে এপাঁশে-ওপাঁশে বা উপর-নীচে কাপতে 
থাকে । আঘাতের গাতিভেদে বা অন্য নাঁন। প্রভেদে এই দোঁলনের হেরফের হয়। 
এই ধবনেব দোলনকেই আন্দোলন বলা হয়। তানপুরার কোন তার খাদে 
বাধার পর তাতে আঘাত দিলে খালি চোখেই এটি ধরা পড়ে। সকল প্রকার 
আহত নাদই এই আন্দোলন-ক্রযার উপর নিভপশীল। 

ছভ দিয়ে যে পমশ্ড যন্ত্র বাঁজান হয়, তাপ তাঁরগুলি পাশে পাশে ছুলতে 


গীত-বান্তম্‌ ন 


থাকে । যেহেতু ছড়ের টান ভাইনে-বীয়ে চলে, সেজন্য ছড়ের যন্ত্রে সোওয়ারী 
থেকে আড়ি পধস্ত তাঁরটিও লঙ্বালম্ি ডাইনে-বীয়ে দোলে । এসরাজের তারে 
আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সোওয়ারীর উপর রাঁথা তারের ক্ষ অংশটুকু (আধন্ুতে বা 
এমন অংশ ) থেকে সোওয়ারীর মাধ্যমে তারের অন্ুরণনটি চর্মাচ্ছাদনীকে আশ্রয় 
করে ধ্বনিকোষে (অর্থাৎ, হাঁড়ির মধ্যে গিয়ে) গুঞতন তোলে; ফলে তবলি, 
সোওয়ারী, আড়ি, তার ও সমস্ত ধ্বনিকোষকে আওয়াজটি গুপ্রিত করে তোলে 
এবং আওয়াজটি বড় ও সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে। 

আমাদের জানা আছে যে এক বস্ত্র সঙ্গে অপর এক বস্তুর আঘাত বা ঘর্ণ 
লাগলেই বায়ুতে আন্দোলনের স্ষষ্টি হয়। এই আন্দোলনেই ধ্বনির উতৎপত্তি। 
আমাদের সঙ্গীতের সমস্ত ধবনিই আন্দোলনের ফলে জন্ম নেয়। যেমন মকল আঘাত 
এক রকম হয় না, তেমনি সকল আন্দোলনের গতিও সকল সময়ে এক রকম হয় না, 
এবং তারই ফলে শব্দের বিভিন্নতা ঘটে । পণ্ডিতেরা এই আন্দোলনকে নাধারণত্রঃ 
দুইটি পর্যীয়ভূক্ত করেছেন £ 

(১) নিয়মিত আন্দোলন বা স্থির আন্দোলন--যখন আমরা তানপুরার 
তাঁরে আঘাত করি, তখন তারের দোলন কিছুক্ষণ যাবৎ একভাবে হতে থাকে । 
যদিও দৌলনের গতি ক্রমশঃ শ্লথ হয়ে আসে, তবুও অন্ুরণনটি একই খোনায়। 
সেই কারণে একে স্থির আন্দোলন বল! হয়, যেহেতু এটি নিয়মিত ভাবগ্যোতক। 
তারের দোলনের গতি বেশ কিছুক্ষণ নিয়মিতভাবে একই রকমে চলে বলে এটাকেই 
আমর] নিয়মিত আন্দোলন বলি। এই আন্দোলনজাত ধ্বনি শ্রবণন্থথকর 
হওয়ায় এই ধ্ব'ন সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয় । 

(*) অনিয়মিত আন্দোলন বা অস্থির আন্দোলন--যখন আন্দোলনের 
গতি নিয়মিতভাবে বা! পযায়ক্রমে চলে না, তখন এই আন্দোলনজাত শব্দকে 
আমর! অস্থির আন্দোলন বা অনিয়মিত আন্দোলন বলি। অনিয়মিত 
আন্দোলনজাতি ধ্বনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অল্পই ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এ ছাড়। 
আরও বহু প্রকারের আন্দোলনে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সঙ হয়। দ্বিতীয় খপ্ডে 
আন্দোলনের বৈচিত্র্য [ 10917017109, ০৮6:60065 (সহায়কনাদ), 5701090১661 
75150610059 (সহানভৃতিক কম্পন) ও 9215] সম্বন্ধে আরও কিছু বলার 
ইচ্ছা। রইল। 

এখন বাগ্যযন্ত্রে তারের মাপ অনুযায়ী আন্দোলনের সংখ্যার তারতম্যের কথা 
বলছি। 


৮ গীত-বাস্ম্‌ 
তারের লম্ঘ ও আন্দোলন সংখ্য। 


স্বরের উচ্চতা ও নিম্তাঁর (01:0:-এর ) কথা বলতে গেলে যেমন স্বভাবতঃই 
আন্দোলনের বিষয় এসে পড়ে তেমনি তারের লম্ব (16050) ), স্থুলতা বা ওজন 
€ 00101007655 0৫ 55181)6) ও তারের টানের-বিততির (€9231010 ) বিষয়ও 
ভাবা উচিত। কোনও বাজনার তারে আঘাত দিলেই আন্দোলন শুরু হয়। 
প্রথমেই বলেছি তারের টান ( বিততি-5€5251010 ) ও স্থুলতা ( 051517555 )-র 
ওপরই নির্ভর করে আন্দোলনের তারতম্য । তাঁরটি কাপলে একটা শ্বর শোনা 
যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু আন্দোলন সংখ্যা এক সেকেণ্ডে ১৬-এর বেশী হলে তবেই 
শোন। যাঁবে একটা নির্দিষ্ট স্বর; আর আন্দোলন সংখ্যা কম হলে কোন নির্দিষ্ট 
শ্বর কানে শোনা যাবে না। তারটি পুরোপুরী কাঁপলে তবেই তৈরী হচ্ছে একটা 
নির্দিষ্ট স্বর অর্থাৎ তারের লম্ব বা দৈর্ঘ্যের সঙ্গে আন্দোলনের সম্পর্ক রয়েছে । এন্সাজ, 
সেতার প্রভৃতি বাঁজনার দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে তারের দৈর্ঘ্য যত কম, 
স্বর তত তীক্ষতর অর্থাৎ উচু। অতএব দেখা যাচ্ছে তারের লম্ব কম হলে আন্দোলন 
সংখ্যা বাড়ে, লম্ব বেশী হলে আন্দোলন সংখ্যা কমে; অর্থাৎ তারের আন্দোলন 

খ্য। তার লগ্বের সঙ্গে প্রত্যন্পাতিক (105515615% 01000100021 )। 

তারের লম্ঘ যদি জানি এবং সেই লম্বের আনুপাতিক আন্দোলন সংখ্য। যদি 
ঠিক করতে পারি তবে এ লম্বের বিভিন্ন ভাগের আন্দোলন সংখ্যা আমরা 
প্রত্যনপাতিক মিয়মে বার করতে পারবো, আবার আন্দোলনের সংখ্য। থেকে ল্বটিও 
স্থির করতে পারবো | বাঁণাদি যন্ত্রে প্রধান তারটি লহ্বে সাধারণতঃ ২৪ থেকে ৪২ 
ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। স্থবিধাঁর জন্য ভাতথণ্ডেজী প্রভৃতি চিস্তাশীলেরা খরজের তারের 
সাধারণ লম্বের প্রমাণ ৩৬" ইঞ্চি ধরেছেন এবং পাশ্চাত্য নিয়মে কম্পাঙ্ক 
€?60008100 ) ধরেছেন ২৪০ (যদিও আধুনিক পাশ্চাত্য সি (০)-র 
কম্পাঙ্ক ২৬১ )।* 

এইবার হিসাবে আসছি, তবে তাঁর আগে সরগম সম্পর্কে কিছু বলছি। 
পাশ্চাত্যে মপূকের নিদিষ্ট স্বরের উচ্চতার ধরতায় (0056 10692086107) ) স ২৪০ 
কম্পাঙ্ক, র (৯1৮ স)২৭০, গ (৫1৪ স)৩০৯, ম(৪1৩স) ৩২০ প(৩২ স) 


৩১০, ধ(৫1৩স)৪০*, ন(১৫৮স)৪৫০, স (২১ স) ৪৮০। আসলে 


* প্রথমে পণ্ডিত অহোবল ও পরে প্রীনিবাম পঙ্ডিত তারের লম্ঘের হিসাব ৩৬ ধরেন । 


গীত-বাস্ঠম্‌ ৯. 


'হারমোনিয়মের প্রথম চাবিটিই ২৪* অর্থাৎ ০ বা উদ্ারার ম। যে চাবিটিকে 
আমরা নস বলে বাজাই সেটি ০ ( ছোট হাতের ৩ বা মুদারার স) যার কম্পাঙ্ক হল 
৪৮০ তবেস বলেই আমর ২৪০-কে ধরে নিই | 

উপরের হিসাব থেকে প্রমাণ হয়, স ও র-এর মাঝে অনুপাত আছে 
৯৮ র ও গ-এর মাঝে ১০৯) গ ও ম-এর মাঝে ১৬১৫) ম ও প-এর মাঝে 


৯1৮5 প ও ধ-র মাঝে ১০1৯ ধ ও ন-র মাঝে ৯৮ এবং ন স-র 
মাঝে ১৬১৫ । 

পাশ্চাত্যে সগুকের নিদিষ্ট স্বরের উচ্চতার ধরতাই-এর সঙ্গে আমাদের আধুনিক 
সগ্তকের খুব বেশী মিল আছে বলেই এটিকে ধর] হচ্ছে। কিন্তু এক জায়গায় 
গোলমাল দেখা যাচ্ছে । খরজ পঞ্চম ভাব মানতে গেলে ধৈবত, রেখাবের পঞ্চম 
হবে, অর্থাৎ র যদি ২৭০ হয় তাহলে ধ-কে ২৭*৮৩।২-৪০৫ কম্পাঙ্ক হতে হবে। 
তাহলে আমাদের বতমান সঞ্তক ঈাঁড়াবে ২৪০, ২৭০১ ৩০০) ৩২৪১ ৩৬০? ৪০৫, 
৪৫০১9 ৪৮০ | 


খরজের তারের দৈর্ঘ্য অর্থে লম্ব যদি ৩৬" ইঞ্চি হয় তাহলে আঁ্গপাতিক ভাবে 


কম্পাঙ্₹-- স র গ ম প ধু নন স 
২৪০১ ২৬০, ৩০৩, ৩২০১, ৩৬০) 8০৫, ৪৫০১ ৪৮০, 

দৈখ্য বা লম্ব_-৩৬, ৩৯, ২৮, ২৭, ২৪, ২১৩, ১৭, ১৮ 

প্রত্যনপাত-_- ৮1৯১ ১1৫5 ৩৪, ২৩, ১৬২৭, ৮1১৫, ১1২, 

সপ্তকে এই সাতটি স্বরই শুধু নেই আরও পাঁচটি বিরুত শ্বরও আছে, এমনকি 
স্বরগত শ্রুতি ছাঁডা আরে ১৫টি শ্রতিও আছে। মধ্যযুগে ১১টি শ্বর সম্পর্কে কোন 
কোন গ্রন্থকার আলোচনা করেছিলেন, কিন্ত শ্রুতি সম্বন্ধে ব্যবহারিক কোন 
আলোচনা হয়নি । আধুনিককালে ১২টি স্বর নিয়ে আলোচনা হয়েছে, ২২ শ্রুতির 
বিচার বলতে গেলে অনুমানের মধ্যেই আবদ্ধ আছে, তাই ১২ স্বরের কম্পাস্ক বা 
আন্দোলন সংখ্য। 'ও তারের লন্বের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েই বিচার করব। 

আমরা জানি সর রগগ মম প ধধ ন ন এই হল ১২টি ্বর। 
মধ্যযুগে এদের কম্পাঙ্ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়নি, কিন্তু তারের লম্ষের 
মধ্যে এদের অবস্থান সন্বন্ধে বিচাঁর হয়েছিল । পণ্ডিত অহোবলই এর প্রথম প্রবক্ত| 
ও শ্রুনিবাস তাকেই অনুসরণ করেছিলেন । এঁদের মতে খরজের তারটিকে ১/২, 


১৩ 


গীত-কাস্তম্‌ 


১/৩, ১/৪ ভাবে ভাঁগ করলে এ ১২টি স্বরের স্থান অনায়াসে পাওয়া যাবে । এই 
মতটিকে সাজিয়ে দেখালে এইরূপ হবে-_(যদ্দি স ৩৬" হয় তাহলে ) 


স - পুর! তার 
স- ই তার 
ম - ২ তার 

- ও তার 
গর. ই তাঁর 
র.- ও তার 
ধ - ই তার 
ন- তু তার 


প 


2 2৬ 4৩ 


5. 


চু 


১৮৪ 
১৮শ-৬ 
২৪7৩ 
২৪4৮ 
১৮4৩ 


১৮7২ 


পপ ৯০ সত 


৩৬* | ৩৩৪" | ৩২? | ৩০? | ২৮২ | ২৭” | ২৫” | ২৪ | ২২ | ২১ | 


স র্‌ রি 


্ 


৩০৭ | ১৪৪ | ১৮৪ ] 


ন ন স 


০ 


অঙ্কের হিসাবট! দেখুন £ 





1? 


সস - ৩৬ 
ও 
স্‌ লও 


টা হ্ন্ 


নি 


মধ্যবর্তী অংশ, জুতরাঁ ৩৬ _ ১৮-০১৮ | 
এই ১৮"-র মধ্যস্থলে ম আছে : কাজেই সে আছে ৯*-তে। 


থেকে? 


ম্‌ 


১ ৩৬১৮ ১/২ ল ১৮? 


ঙ এ 
ই স -- স; স -_ স অংশটি হল ৩৬ 


হি নি, চর 


ও ১৮" 


কোন বিন্দু 


_সবিন্দুথেকে। অতএব ম আছে ১৮"+৯/-২৭%-তে 


পা ল্ল 


১/৩ স -- স, অর্থাৎ ১৮ থেকে তিন ভাঁগ করে তার প্রথম 


গীত-বাস্িম্‌ ১১ 


ভাগের শেষ বিন্দুতে প অবস্থিত। ১৮-র তিন ভাগ হল ১৮+৩-৬” 
(৬+৬*+৬) অতএব প আছে প্রথম ৬"এর শেষে, অর্থাৎ ১৮+-৬?স্ ২৪*-তে। 
র .- ২/৩ স -- প। স থেকে প হল ৩৬-:২৪-১২*।| ১২"-কে 
১/৩ করে ভাগ করা হচ্ছে ৪+৪-+-৪3 কাজেই র আছে প থেকে ৪+৪.৮৮* 
দূরে, অর্থাৎ ২৪+৮--৩২"-তে । এই ভাবেই অন্য সব কয়টির বিচার করতে হবে। 

সঙ্গীত পারিজাতের যে সপ্তক পাওয়া গেল তাতে পারস্পরিক অনুপাত বা 
স্বরাস্তর বিচার করলে আমর! পাই-_ 

স/র-৩৬/৩২-৯/৮) র/গ-৩২/৩০-১৬/১৫ 7 র/গ৩২/২৮২-এই্ ইল 
ই) গ/ম-২৮২-৮২৭-হপুইবইট ) ম/প-২8-৯/৮) প/ধস২৪/২১স্ ; 
ধ/ন-২১/২০; ন/স-১৯/১৮। 

আবার স/র-৩৬/৩৩৯-৪০১-২৫; র/র-্৮১$০-৮ ৩২-ভ৮হ-৮২৫/২৪ 7 


গ/গ-৩« +এ৮- ৩২২ ০/১৯ 


| | 
ম/মস্২৭/২৫; ম/প-২৫/২৪ 7 প/ধ-২৫/২২ ২ ধ/ধ-২২/২১; ন/ন- 
২০/১৯; বিচার করলে দেখ! যাবে স- র সঙ্গে ম- ও প-র সংবাদিত্ব ঠিক আছে, 
অর্থাৎ ৪/৩ স্বরাস্তর ও ৩/২ স্বরাস্তর ধজায় আছে; গ-রসঙ্গে ন-র সংবাদিত্বও 


ঠিক আছে, অর্থাৎ [ ৩০/২০-৩/২ ]; গ-র সঙ্গে ন-র সংবাদিত্বও শান্বাচযাযী 
দেখ। যায় [ এহ*৮ ১৯-হ৫২৮-৩/২ ]) শুধু র ওধ এর সংবাদিত্বে গোলমাল 
দেখা যায় £-_র-৩২, ধ-২১$ অতএব র/ধ- ৩২/২১, যেটি ৩/২ অঙ্পাতের চেয়ে 
বড়। আধুনিককালে পাশ্চাত্য মতানুসরণকারী পণ্ডিতের] তাই ধ-কে ২১৬"তে 
সরিয়ে দিয়ে ৩/২ অনুপাত ঠিক রাখার পক্ষপাতি [কিন্তু পক্ষপাতিত্ব দেখাবার আগে 
আমাদের বিচার করা উচিত ছিল; প্রাচীন শাস্ত্রমতে র-ধ সংবাদী কিন্ত র-প তো 
সংবাদী নয়। পারিজাতে র-পও সংবাদী হয়েছে [ ২৪-$ ] যা অনচিত মনে হয়। 
হতরাং পারিজাতের র আর একটু সরে স-এর দিকে আসা উচিত ছিল; কাঁজেই 
কেবলমাত্র ধ-কে দোষী করে লাভ কি? পারিজাতের প্রাচীন একটি অঙ্ক শাস্ত্রে 
হিসাবকে অগগসরণ করতে গিয়ে ভুলে মধ্যযুগীয় ড় জ-পঞ্চমকে ব্যবহারে এনে আমরা 
গণনায় কিছু ওলট পালট করে ফেলেছি । অতএব রগধন রগ ন সব 


১২ গীত-বাস্ম্‌ 


কয়্টিতেই অশ্ুদ্ধতা দেখ! দ্িয়েছে। কতটুকু অশুদ্ধত! সে সম্পর্কে আলোচনার 
অবকাশ এখানে নেই । 

পারিজাতের ধ এর স্থান পরিবর্তনের স্থযোগ নিয়ে বর্তমানের ছু" একজন পণ্ডিত 
ব্যক্তি পারিজাতের সঙ্গে আধুনিক সপ্তকের মিল করবার জন্তে গ-ন-কেও পরিঝতিত 
করতে বলেছেন, যাতে স/গ-ন৫/৪ হয়, স/ন-১৫/৮ হয়। এঁদের মতে গ আছে 
স, ধ-এর মাঝে, কিন্তু ঠিক মধ্যস্থলে নয় । গ-এর স্থান ২৮২-তে নয় ২৮%*-তে 
ইত্যাদি । কিন্তু পারিজাঁতকার কোথাও এইভাবে কল্পনা করতে বলেন নি। 

এখানেই শেধ নয়; কয়েকজন সঙ্গীত গুণী ধ-কে ২১৬ ধরে গ বার করেছেন 


২১৬"+(৩৬-২১৬*)-২১৩৪+৭৪- ২৮২"-তে এবং ন বার করেছেন ১৮"+ 
২ 

(২১৬১৮ )-১৮+১২"- ১৯ইতে। যেহেতু গ পরিবতিত হল, সেহেতু 

৩ 


| 
ম ও হবে ১৮+11 ২৮৬5 ১৮ )-৮৩৮%২ 1-১৮"+১০৬৮৬-১৮+ ৭8 


২৫" তে। তবুও ধ বার করতে অস্থবিধা দেখে এটিকে র-এর পঞ্চম হিসাবে 
৩৩২৮7 ২২২"-তে রেখেছেন । এর ফলে সপ্তকটি হচ্ছে-_ 
৩৬ | ৩৩৬" | ৩২ | ৩০” | ২৮৬ | ২৭ | ২৫১ | ২৪” | ২২২ | ২১৬ | 
| 
শ রর মি] গ গ ম ম প রধ ধ 


ই$% ১২২ | চাচি | 
গু 
নন স 


পণ্ডিত ভাঁতখণ্ডেজী কিন্তু এতে সন্তষ্ট হন নি। তিনি তারকে একটু অন্যভাবে 


| 
তাগ করতে চেয়েছেন। সর রগ গ মমপধ ধন ন-কে তিনি 


অন্যান্স পণ্ডিতদের স্থিরীকৃত স্থানেই রেখেছেন, কিন্তু র-কে রেখেছেন স ও র-এর 


রর € ৩৬? - ৩২” £॥ ॥ 
মাঝথাণে অর্থাৎ ৩২ +-৯-৯২ল৩২ + ২7০ ৩৪-তে; ম-কে রেখেছেন 


ম ও প-এর মাঝখানে অর্থাৎ ২৪ + 


০২২৮২ ৪4২7২ ৫₹-তে ) 


ধ-কে রেখেছেন র-এর পঞ্চম হিসাবে অর্থাৎ ৩৪" ৮87 ৩২৪%/-তে ; এবং ন-কে 
রেখেছেন গ-এর পঞ্চম রূপে অর্থাৎ ২৮৯/৮১-১৭ই-তে। 


গনীত-বাস্ভম ১৩ 


অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এত করেও ভারতীয় শ্বরসপ্তকের কোন রূপের 
সঙ্গেই ওপরের হিসাবের মিল হয় নি, মিল হয়নি ডায়াটোনিক পিথ্যাগোরীয়ান 
স্কেলের সঙ্গে, এমন কি সমশ্রতিক ব1 অসমশ্রতিযুক্ত সপ্তকের সঙ্গে । 


এবার তারের ব্যাপারে যে ছুটি প্রশ্ন জাগে সে ছুটি বলছি। 
১। একটি স্বরের তারের লম্ব দেওয়া! থাঁকলে অন্যগুলির স্থান কিভাবে বার 
কর যাবে? 


২। একটি স্বরের কম্পাঙ্ক বা আন্দোলন সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে কম্পাঙ্ক 
উত্পারদনকাঁরী তারটির আনুপাতিক লম্ব দেওয়! থাকলে অন্য যে কোন ম্বরের 
কম্পাঙ্ক ও লম্ব কি উপায়ে নিয় কর। যায় ? 


উত্তর £ আমর! ধরে নিয়েছি স তারের লম্ব ৩৬" ও কম্পাঙ্ক ব! আন্দোলন 
সংখ্য| প্রতি সেকেণ্ডে (২৪০)। যদি জিজ্ঞাসা কর! ষাঁয় কোমল র-এর লম্বঘ ও 
কম্পাঙ্ক কত হবে তাহলে স-এর সঙ্গে কোমল র-এর স্বরাস্তর অন্পাত কি আছে তা! 
জানতে হবে, ন1 হলে উত্তর দেওয়! যাবে না । ধর] যাক, এই অনুপাত অর্থাৎ 
স/র-২৭/২৫ | নিয়ম হল, উচু স্বরের দৈর্ঘ্য বার করতে হলে জান দৈর্ঘযটিকে 
অন্রপাত দিয়ে ভাগ করতে হবে, নিচু স্বরের দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে গুণ করতে হবে 


৪ 


ই র- 528 
এখানে র উচু স্বর কাজেই র-এর দৈধ্য হবে ৩৬ হ৫-+ ৯8---ত ৩৩৩ 


০ 


অহোবলের র। কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে নিয়মটি ঠিক উলটে!) স্ৃতরাং স-এর 


৪৮ 


৭ ১ 
আন্দোলন সংখ্য। ২৪ হলে র হবে 8৪?৫--০- ২৪৯ ১-অহোবলের 


৫ 


কোমল র-র কম্পাঙ্ক। অহোবলের শুদ্ধ গ অর্থাৎ আমাদের সময়ের কোমল গ- 


এর অনুপাত আমর পেয়েছি । ৬/৫ র্পল-১% ২ £] সুতরাং গ-এর লম্ব 
ঙ 


৬ 


£ এবং কম্পা্ফ হল ২৪০-$-২৮৮ সঃ। কিন্তু অনুপাত 
জান! থাকলে হয় দৈর্ঘ্য নয় কম্পাঙ্ধ জানা থাকা চাই। এ ক্ষেত্রেও একটি সরল 








১৪ গীত-বাসম্‌ 


নিয়ম আছে; নিয়মটি হল আদর্শের লম্বকে আলোচ্য শ্বরটির লম্ব দিয়ে ভাগ করে 
আদর্শের কম্পাঙ্ক দিয়ে গুণ করলে আলোচ্য স্বরের কম্পাঙ্ক পাওয়া যাঁবে, এবং 
আদরের কম্পাস্কে আলোচ্য স্বরটির কম্পাঙ্ক দিয়ে ভাগ করে আদর্শের লম্ব দিয়ে 
গুণ করলে আলোচ্য ম্বরটির ল্ব পাওয়া যাবে । ধর! যাক র-এর লন্ব ৩২? তাহলে 


তার কম্পাঙ্ক কত হবে? 
এক্ষেত্রে আদর্শের লম্ব হল ৩৬" এবং তার কম্পাঙ্ক ২৪০ ; তাঁহলে রূ-এর কম্পাস্ক 


০) ৩৩ 


হবে 2৮88৮. ২৭০ সঃ। ধর]! যাক, গ-এর কম্পাঙ্ক ৩০৩১, তাহলে তার লঙ্ব 


কত? এক্ষেত্রেও আদশের কম্পাঙ্ক ২৪* এবং লম্ব ৩৬; স্থতরাং গ-এর লম্ব হবে 


১৬ 
£% ৪ 
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০৯ 
এবার অহোবলের তারের লঞ্ষের হিসাব বোঝ! যাক-_ 
তারটি ৩৬ অর্থাৎ পুরো! তারট! ধ|জালে ম বলবে । আমাদের মনে রাখতে 
হবে যে স্বরস্থানের নিচের অংশটিই আন্দোলিত হয়ে স্বরটিকে প্রকাশ করে। 


1 





৩৬ 


একে অর্ধেক করলে, উপর থেকে অর্ধেকের বিন্দুতে এলে এ বিন্দুতে তারার 
স অর্থা২ং স বসবে। তাহলে স বসল ১৮'র বিন্দুতে । অর্থাৎ এই বিন্দুতে তার 


চেপে ধরে আঘাত করলে নিচের ১৮" অংশটি স বলবে । 


7 1 


৯৮ 


£ ৯ ৮৮ 
৩০৬ ূ 


স 
উপরের দিকের এই ১৮" তারটুকুকে অর্ধেক ভাগ করলে উপরের অর্ধেকের শেষ 
বিন্দুতে বসবে ম। অর্থাৎ ম বসবে উপর থেকে ৯" ইঞ্চি নিচে (১৮"র অর্ধেক )। 
৯ শঁ ঈ" | ১৮? 
| * | 


স ম 





শন ৬ ০ 


7 


৩৬ ৯+-৯+4১৮-০৩৬। 





শখ ক সপ 
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উপর থেকে ৯" নিচে এই বিন্দুতে চেপে ধরে তারে আঘাত করলে তারের 
নিচের অংশটি ম বলৰে। এই নিচের অংশটির দৈর্ঘ্য কত? ৩৬-৯শ্২৭? | 

সুতরাং ম বসছে নিচে থেকে ২৭" উপরে । 
২৭ ১৮ 


ম্‌ 
এরপর পুরে। তারটাকে তিন ভাগ করে ওপর থেকে এক তৃতীয়াংশের শেষ 
বিন্দুতে প-কে বসান হচ্ছে । ৩৬"-র ত-২৮২- ১২ | 
তাহলে প বমছে উপর থেকে ১২-র শেষ বিন্দৃতে এবং এর নিচের অংশটিই 
আঘাত পেলে প-কে প্রকাশ করছে । যেহেতু এই নিচের অংশটির মাপ ৩৬+- 
১২-২৪”, তাই বলা হচ্ছে প আছে ২৪'তে। এরপর ওপর থেকে প পথস্তু 
১২" অংশটিকে অর্ধেক ও একতৃতীয়াংশে ভাগ করা হচ্ছে। ১২"-র অর্ধেক ৬? 
এবং একতৃতীয়াংশ ৪, স্তরাং র বসছে ওপর থেকে ৪" নিচে আর গ বসছে 





উপর থেকে ৬» নিচে। 








৬ ৬ ২৪ ১২/ 
৩৬ ৰ ৰ নর 
গ প 
, গর 84 8/ ২৪/ ? রঃ 
পর প 


এঁ ৬%-তে চেপে ধরে বাজালে নিচের সম্পূর্ণ অংশটি গ বলবে । যেহেতু নিচের 
অংশটি ৩৬--৬%--৩০, সেহেতু বল। হচ্ছে, যে গ ৩০%-তে বসছে। ঠিক একই 
কারণে র বসছে ৩৬ - ৪/--৩২-তে । অপর দিকে প ও স-এর মাঝের অংশটির 
মাপ হল ২৪%-- ১৮৮৮৬ এই ৬/-কে ই করে নিলে ৩” পাওর। যায়, যেখানে 
ধবসে। এর নিচের অংশ হল ১৮+৩*শ৮২১%, যাতে আঘাত করলে ধ বাজবে 


সুতরাং ধ বসছে ২১%-তে। অন্ঠান্ত স্বরের ব্যাপারও ঠিক এই ভাবেই বিচার 
করতে হবে। 


শ্রুতি 


শ্রুবণাগ শ্রন্তভি--এই শ্রবণ' শবটি থেকেই শ্রুতি” কথাটি এসেছে । যে 
সঙ্গীত-ধ্বনি আমর! কানে শুনতে পাই, তাকেই শ্রুতি বলা যায়; অর্থাৎ নাথ 


১৬ গীত-বাস্যম্‌ 


থেকেই শ্রতির জন্ম । কোন তারে আঘাত করলে প্রথমে তারের কম্পন: 
থেকে যে সর্বনিষ্ন কর্ণগ্রাহ ধ্বনিটি পাঁওয়! যায় তাকেই আমরা আদি শ্রুতি বলে 
ধরে থাকি। 

এই শ্রুত্িকে প্রাচীনকালে ছু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথমটি হল স্বরস্থিত 
অর্থাৎ স্বরগত শ্রুতি; দ্বিতীয়টি হল অন্তর শ্রর্মতি ( অর্থাৎ, পর পর ছু"স্বরের 
মাঝথানে যে শ্রুতি আছে। ) এখন শ্রুতি বলতে স্বরাস্তর বিভাঁগকেই বলা হয়। 
এই শ্রুতির অভিব্যক্তি থেকে প্রকাশিত রঞজনগুণ-বিশিষ্ট মধুর ধ্বনিই হল স্বর । 

শ্রতির স্বরসংখ্য। সম্বন্ধে নানা দেশে নানা মত ও মতাত্তর রয়েছে । কিন্তু 
আমাদের ভাঁরতবর্ষ বেছে নিয়েছে মাত্র বাইশটি (২২) শ্রুতি । শ্রুতি-সংখ্যা-নির্ণয় 
প্রসঙ্গে 'শান্্কাঁরেরা' বলেছেন--তার। অগণ্য, কারণ তার “কেশাগ্রবৎ অন্ঠত্বত১৮, 
অর্থাৎ এক চুল পরপর অবস্থিত। আবার বলেছেন, “শ্রুতিস্থানে স্বরাঁধ বক্ত,ং নালং 
ব্রদ্ধাপি শক্যতে,” আর ও বলা হয়েছে £ 

“জলেযু চলতাং মার্গে। মীনানাৎ নোপলভ্যতে 
গগনে পক্ষীণাং যদ্ধৎ তদ্বৎ স্বরগতা শ্রুতি ॥ 

--জলে মাছের চলার পথ বা আকাশে পাখীর উড়ার পথ যেমন বোঝ! যায় 
না, বা তাদের সংখ্যা যেমন গণন! করা যায় না, স্বরের মাঝে শ্রুতির সঠিক অবস্থান 
ও সংখ্যাও তেমনি নিয় করা সম্ভব হয় না। 

আমাদের দেশে পণ্ডিতের এই অসংখ্য শ্রুতি থেকে যে বাইশটি শ্রুতি বেছে 
নিলেন, তাদের নাম হল যথাক্রমে £ 

তীব্রা, বুমুদ্ধতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা, বৌদ্দ্রী, ক্রোধা, 
বজ্িকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী, ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী, আলাপিনী, মধস্তী, 
রোহিণী, রম্য, উগ্রা, ক্ষো ভনী | 

ভারতবর্ষে মাত্র এই বাইশটি শ্রুতিই কেন গৃহীত হয়েছিল, অথচ আরব, গ্রীস, 
প্রভৃতি নান। দেশে শ্রুতির সংখ্য। নিণয় প্রলঙ্গে কেন ভিন্ন ভিন্ন মত গড়ে উঠেছিল, 
তার সঠিক কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা, ব। কেন এই মতান্তর বর্তমান, এ বিষয়ে 
বিশদ আলোচনা আমাদের দেশে অল্পই হয়েছে । শ্রুতি সন্বদ্ধে রাজা স্যর শৌরীন্্ 
মোহন ঠাকুর, শ্রীযুত ভবন রাও পিঙ্গলে, শ্রীধুত সহত্রবুদ্ধি, শ্রীযুত দেবল, মিঃ 
উইলিয়ম জোন্স, মিঃ ক্লেমেন্টস, পণ্ডিত ভাতথণ্ডেজী, শ্রীযুত আচরেকর প্রভৃতি 
গুণী পণ্ডিতের। অনেক কথা লিখেছেন । শ্রুতির অস্তর-বিভাগ্ের এই অসম বণ্টন 
কোন্‌ বিশেষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, ত] তার! খুঁজে বের করার চেষ্টা 


গীত-বাস্তম্‌ ১৭ 


করেছেন। এঁদের রচিত পুস্তক পাঠে সে সব কথা জান! যাবে ; সব বিষয় 
এখানে লেখ! সম্ভব হচ্ছে না। এদের মধ্যে কেউ কেউ মমবঝ্টনের পক্ষপাতী, 
আবার কেউ বা! অসমবণ্টনের পক্ষপাতী । সমবণ্টন করলে সংবাদীরপে “ম' ও 
“পপ স্বরের প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় না। “যা ও পাকে স্থির রাখলে 
তবেই আমরা সমবণ্টনের কথ! চিন্তা করতে পারি। অথচ “ম' ও “প*-কে 
স্থির রেখে সমবণ্টন কর। বিজ্ঞানসম্মত বলে আমরা যনে করি না । ভারতবর্ষ কেন 
এই বাইশটি শ্রুতি বেছে নিয়েছিল, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে যুক্তিসম্মত কোন বিচারের 
সন্ধান আমর] পাইনি । 

সঙ্গীতকোবিদ ডাঃ বিমল রায়, এম্‌. বি. মহাশয় শ্রুতির উৎপত্তি ও সংখ্য। 
সম্বন্ধে গবেষণ। করেছেন । ডাঃ রায় বলেছেন যে প্রাচীনকালের গান ছিল 
অবরোহক্রমিক | এই অবরোহণ-ত্রম অন্থসারে পণ্ডিতের একট! “স্কেল” (9০৪16) 
তৈরীর চেষ্টা করেন। একটি খরজের তারের অদ্ধাংখ, এক-তৃতীয়াংশ ইত্যাদি 


অবরোহক্রমিক ভাগ করতে গিয়ে তার! অর্ধেক ভাঁগেই একটি উঁচুর 'স' পেয়ে 
যান। কিন্তু তিন ভাগ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের মাঝখানে পেয়ে যাঁন 
পঞ্চম বা পপ" স্বরটিকে ; চার ভাগ করতে নতুন কোন “সদ পান না; কেবলমাত্র 


খুঁজে পান মধ্যম, অর্থাৎ “ম? স্বরটিকে । তখন নীচু সি" ও উচর “মএর 
মাঝের অংশটিকে একটি সেল ভেবে নিয়ে তার “দ'-এর সঙ্গে “ম' এবং “প"-এর 
সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে “ম' ছুই “দ-এর মাঝখানে 
রয়েছে । তার। আরও লক্ষ্য করেন যে প' আছে প্রথম ৪ দ্বিতীয় তৃতীয়াংশের 
সংযোগস্থলে ৷ ভাষাস্তরে বলা যায় যে তারকে অর্ধেক হিসাবে ধরলেও “এ” ও পর 
সঙ্গে সম্পর্কটি ২, তঁ রূপেই রয়ে যাচ্ছে। 


আরও মজার কথা» “ম' যেমন তারের দৈর্ঘ্যের দিক থেকে “স' ও “স'-র মাঝে 
থাকে ; পপ" স্বরটিও তেমনি ধ্বনির তীক্ষতা বিচারে 'স” ও “স'র মাঝে রয়েছে, 
অর্থাৎ ছুটি স্বরই বিশিষ্ট। 

এ ধরণের মিল ছাড়া এদের অপর বৈশিষ্টী হল খরজের সঙ্গে এদের অদ্ভূত 
মিল বা সংবাদিত্ব। তারের মাপ দিয়ে 'স' ও “ম' এবং 'প' ও “সর অন্গপাত 
স্কির করতে গিয়ে পণ্ডিতের আরও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলেন। তার! 
দেখলেন, “স' ও “ম' এবং প' ও “সর অনুপাত উভয় ক্ষেত্রে একই (৪/৩); 

৮৫ 


১৮ গীত-বাদ্ম্‌ 


চু. 
অর্থাৎ "ও “মর প্রতিটি অংশেরই একটি করে সংবাদযুক্ত অংশ “প' ও “স+-তে 
বর্তমান আছে। 
এতগ্ুলি বৈশিষ্ট্য বিচার করে “ম” - 'স'-কে এবং 'স - 'পাশকে ১২ ও ১/৩ 
ভাগ করে তীরা আরও চারটি স্বর লাভ করলেন “র” "গ” “ধা” ও ন'। এইভাবে 
শ্রুতিবিভাগে ভারতীয় প্রাচীন সপ্চকের উদ্ভব হল, যথা-_ 
| | | | | 


সা 
৩৬ ৩৩ ৩১২ ২৭ ২৪ ২২ ২১ ১৮ 


এই সপ্থকের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ দেখা গেল £__ 


(১) এর মধ্যে সম" ও পি স' এই ছুটে! সমান অন্ুপাতযুক্ত অংশ আছে, 

(২) “স' থেকে শুরু করে পরপর স্বরগ্ুলির মাঝে ১২/১১, ২২/১১, ৭/৬, 
৯/৮, ১২/১১, ২২/২১১ ৭/৬ অনুপাত আছে, যেখানে কোন স্বর বসানো নেই 
অথচ বসানো যায় । 

এই লক্ষণগুলির সাহায্যে পপ্ডিতগণ অপর একভাবে সপ্তকরচনার বিষয় 
বিবেচনায় সচেষ্ট হলেন £-(ক) একদিকে তীরা “যম ও "পর নিদিষ্ট ৯/৮ 
অন্পাত দিয়ে সপ্তকটির মুল্য নির্ধারণের চেষ্টা করলেন। (খ) অপরদিকে 
ক্রমিক ম্বরগুলির মাঝের অগ্পাতসমূহের সাহায্যে সপ্তকটির বিশ্লেষণ করলেন। 
[ত:পর এই ছুই প্রচেগার পরিপ্রেক্ষিতে (গ) সপ্চককে সাতের পরিবর্তে কত 
স্ক্মতর ভাঁবে ভাঁগ কর] যায়, তা আঁবিষফাঁর করলেন এবং শ্বরগুলির মাঝের ফাঁক বা 
অপূর্ণ স্বানগুলিকেও অতিরিক্ত শ্ষ্ ্বর দিয়ে ভতি করার ব্যবস্থ। করলেন । 

নিম্নে বিশ্লেষণ কর। হল :-- 

(ক) “ম' - পার ৯/৮ অনুপাত দিয়ে “স' - 'ম' ও 'প” - 'সা-কে 
ভাগ করলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাগফল হয় ২+ইপ্উ। অতএব একটি সপ্ধকে 
1২78) + সি | পশলা মিল বট 
২৪৬ আছে। এ ২৫ মাবার ৯/৮-এর মধ্যে প্রায় ২ত্ বার পাওয় যায়; 
অথাৎ ৯/৮-কে ৮ ধরলে ২৫৬ স্বলভাঁবে ৪ হয় । অতএব “ম' -_ পি'কে ২ ধরলে 
২৫৬ স্লভাবে ১ হয়। মা" -'পা-কে ৩ ধরলেও ২৫ স্থুলভাবে ১-ই হয়; 
“ম, পাকে ৪ এবং ৫ ধরলে অপরটি ২ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ম' - 'প' 


গীত-বাছ্যম্‌ ১৯ 


৪ হলে ২&উ-এর মান ১-এর কিছু বেশী হয়। ভারতীয় গুণীগণ ২£৬$-এর 
মান ১-ই ধরেছিলেন। তারা ২%৬-কে ১ শ্রুতি বলে গণ্য করেছিলেন এবং 
৯/৮-কে ৪ শ্রুতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন ; ফলশ্রুতি হল এই যে তারা ৫ ৮ ৪+ 
২৮১২২ শ্রুতি পেলেন। এই দ্বাবিংশ শ্রুতির পশ্চাতে (খ)এর তথ্যগত 
প্রভাব বিস্তারিত ছিল ঃ আগেই দেখান হয়েছে, (খ) ম্বরগুলির পারস্পরিক 
অন্পাত পাওয়া গিয়েছিল ১২/১১, ২২/২১, ৭/৬, ৯/৮, ১২/১১, ২২/২১ ৪ 
৭/৬। এই অন্ুপাতগুলিকে সমানান্ুপাতে পূর্ণসংখ্যায় রূপায়ন মানসে ল. সা. গু. 
করে ২৭৭২ সংখ্যাটি প্রার্থ হলেন । অর্থাৎ তারা দেখলেন, একটি সপ্তককে 
২৭৭২টি সুগ্্ভাবে ভাগ করা যায় এবং এই হুক্মাতিস্ুক্ম এককগুলির প্রত্যেকটিকে 
অতি ধরলে শ্রতির সংখ্যা হয় ২৭৭২, অর্থাৎ অনস্তমান । 

এই স্স্্ম বিভাগ সঙ্গীতের অনুপযোগী বলে প্রাচীন গুণীজন স্থল সংখ্যার 
সন্ধানে (ক)-এর সিদ্ধান্তটি প্রয়োগ করলেন । ২৭৭২ এর ভাজক হল ৭, ১১, 
১২) ১১) ২২, ২৮১ ৩৩, ৪8৪, ৬৬ ইত্যাদি । এদের মধ্যে 'ম' - "পাকে ২ 
ধরলে পাওয়া গেল ৫৮ ২+২৯৮১-১২ শ্রুতি : এট! অতিস্কুল এবং আমাদের 
সপ্চকের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের সমষ্টি । 'ম' -প'কে ৩ ধরলে পাওয়া যায় 
৫১৫৩4২১৮১১৭ শ্রুতি; আরবীয়র। এর ব্যবহার করেন, কিন্তু ২৭৭১-এপ 
ভাজক ১৭ নয় বলে ভারতীয়র। এট গ্রহণ করেননি । “মা - পাকে ৪ এবং 
২৫$-কে ১ ধরলে আমরা পাই ৫ %৪+২১৫১ ধা ২২ শ্রতি। এই ২২ সংখ্যাটি 
২৭৭২-এর ভাজক, এই বিবেচনায় ভারতীয় পণ্তিতগণ এই সংখ্যা গ্রহণ 
করেছিলেন । যদি “ম' - পি'কে ৪ ধরে ২৫ু৬কে ২ ধরা হত, তাহলে গ্রীকদের 
৫৮৪+২৯২ বা ২৪ শ্রুতি হত বটে; কিন্তু ২৭৭২-এর ভাজক ২৪ নয় । 
তেমনি “ম' - পি'কে ৯ এবং ২৫৯-কে ৪ মনে করলে আপুনিক ইউরোপে অন্ত 
৫১৯-+২৯%৪ বা ৫৩টি শ্রুতিও ২৭৭২-এর ভাঁজক নয়। এই কারণেই ভারতীয় 
প্রাচীন জ্ঞানীগণ ২৭৭২-এর অন্যতম ভাজক ২২-কেই গ্রহণ করে ঘোমণ। 
করেছিলেন যে ভারতীয় প্রাচীন সপ্চকে বাইশটি শ্রাতি আছে। 

এখন বিচার করলে দেখা যাবে, ভগ্নাংশ এডিয়ে গেলে ৯/৮ এব ৭/% 
হবে ৪ শ্রুতি, ১২/১১ হবে ৩ শ্রতি এবং ২১/২১ হবে ১ শতি। অগ!হ 
সপ্টকটি লিপিবদ্ধ করলে দাড়াবে £__স ৩, র২, গ৪, ম৪, পঙ৩, পন 


ন ৪,» স। মনে রাখতে হবে, পরবতীকালে ব্যবহারিক সঙ্গীতের সঙ্গে সামঞ্জন) 


০ গীত-বাগ্যম 


৯ 


রাখার জন্ত ভারতীয় গুণীগণ 'গ'- "ম' ও "নন - পর মধো অন্রপাতের সমত; 
এনেছিলেন । ফলে আসল ভারতীয় প্রাচীন সপ্তকের রূপ হয়েছিল £ 
স্ব ”*" **-* র গ ম প ধন স 
শ্বরের মাঝের অল্পাত -** ১২/১১ ৮৮৮১ ৯/৮ ৯1৮ ১২/১১ ৮৮/৮১ ৯/৮ 
শ্বরের মাঝের শ্রুতি সতখ্য। দঈীডাল ৩ ২ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ 
পরবর্তীকালে এটাকে বদলে আমর! ইউরোপীয় অন্তপাত গ্রহণ করেছি। 
স্ৃতরাৎ সপ্তকটি বোধ হয় দীড়িয়েছিল নিম্ব্ূপ £ 
স,১০/৯ র, ১৬/১৫ গ. ৯/৮ ম, ৯/৮ পঃ ১০/৯ ধঃ ১৬১৫ ন, ৪/৮ সূ: 
বওমানে বিলাবল ঠাটের মত সপ্ুক হওয়ায় তার অনুপাত ঈ্রাডিয়েছে £ 
স, ৯/৮ র. ১০/৯ গ, ১৬/১৫ ম, ৯/৮ প, ৯/৮ ধ, ১১/৯ ন, ১৬/১৫ স. 
শ্রুতির হিসাবকালে বর্তমানে ভারতের দিলীস্কিত “সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি' 
পঞ্চম ও ধৈবতের মাঝে তিন শ্রুতি ধরেছেন | সেক্ষেত্রে 'প' ৪ “ধ”এর মাঝের 
অনুপাত হবে ১০/৯, এব ধ' 'ও ন'-এর মাঝের অনুপাত হবে ৯/৮। এ সম্ধন্ধে 
আমাদের বক্তব্য হল, মধ্যযুগের প্রাচীন নিখাদকে যদি আমরা “স-রূপে ধরি, 
তাহলে যে সপ্তক পাওয়। যায়, সেট। নিম্নপ্রদশিত (খ)-এর মত হবে 
প্রাচীন £ (ক) ন্‌ ৯/৮ স, ১০/৯ র, ১৬/১৫ গ, ৯/৮ ম, ৯/৮ পঃ ১০/৯ 


ধ, ১৬/১৫ ন 
বঙমান £ (খে) সঃ ৯/৮ র, ১০/৭৯ গ, ১৬/১৫ ম, ৯/৮ প, ৯/৮ পূ, ১০/৭ 


ষ্ 
ন, ১৬/১৫ সা 


স্বর 


আতির বাবহারিক অবস্থাই স্বর। নাদের অচ্গুরণন থেকে যে কোমল 
আনন্দদায়ক ধ্বনি বেরোয়, তাকেই স্বর বলে। শুদ্ধ স্বর সাতটি । পণ্ডিতের! 
আর্ণত'বভাগে প্রত্যেকটি স্বরের এক একটি নিদিই জায়গ। ঠিক করে দিয়েছেন; 
(েই বিশেষ জায়গায় অবস্থানই তার ( অর্থে স্বরের ) পরিচয় । ইংরাজীতে এদের 
“নোট (2০৮6 ) বল! হয়। 

শ্বরের সংখ্য। মাত; এদের নাম £ 

ধড়জ বা খড়জ- স, ঝষভ বা রিখব - র, গান্ধার- গ, মধাম - ম, পঞ্চম » প” 
ধৈবত-ধ, নিষাদ বা! নিখাঁদ- ন। 


গীত-বাছ্যম্‌ ২১ 


এই ন্বরসপ্তকের প্রাচীন যে ব্যাখ্যা পেয়েছি, তা নীচে লেখা হল। এই 
সাত স্বরের নামের যে প্রাচীন ব্যাখ্যা “সঙ্গীত-রত্বাকর”-গ্রণেতা শাহ দেবের 
টাকাকার সিংহ-ভূপাল “সঙ্গীত সময়সার” থেকে উদ্ধৃত করে রত্বাকরের প্রথম 
থণ্ডে সঙ্গীতাধ্যায়ে শ্লোকটির যে অনুলিপি দিয়েছেন, সেটি নীচে লিখছি । বাংলায় 
এক কথায় তার সহজ অর্থ ও অন্য মতের কথাগত শ্লোক উল্লেখ না করে কেবলমাত্র 
ব্যাখ্যাগুলি সংক্ষেপে লিখছি 
বড়জ-_ নাসা কণ্ঠ উরস্তালু জিহব। দস্তাম্তথৈব চ। 
ড় ভিঃ সঞ্ভায়তে যণ্মীৎ তল্মাত্ড়জ ইতি স্মৃতঃ ॥ 
স--(১) শরীরের ছয় স্থান থেকে উদ্ভুত বলে এর নাম যডজ। 
(২) অপরাপর ছয় স্বরের জনক ( অর্থা২ জন্মদাতি। ) বলে একে যডজ 
বলা হয়। 
বববভ ( বা রিথব )__নাভেঃ সমুখিতো বাযুঃ কঠশীধসমাহতঃ। 
নদ ভাত ব্াম্মাত্বস্মাদুষভ ঈরিতঃ ॥ 
র-_(১) শির থেকে জন্ম নেয় ধলে এর নাম খষভ। 
(২) প্রথম এবং প্রধান স্বর বলে এর নাম খষভ। (গাভীদের মধ্যে 
যেমন বুষভ, স্বরেব মধ্যে ভেমনি খষভ | ) 
(৩) খগবেদ এই সুরে পাঁট করা হত, বলে এর নাম খমভ | 
গান্ধার নাভেঃ স্মুখিতো বাঁয়ুঃ কগশীষসমাহতঃ | 
গন্ধবন্থখহেতুঃ শ্যাদ্গান্ধারস্তেন ভেতুনা ॥ 
গ--(১) নাসিকা। থেকে উদ্ভূত বলে এর নাম গাঙ্ধার | 
(২) গন্ধ বন করে বলে এর নাম গান্ধার | 
(৩) গন্ধবলোক থেকে পাওয়া যায় বলে এর নাম গান্ধার | 
মধ্যম- বাযুঃসমুখিতো। নাভেম্ দয়ে চ সমাহতঃ। 
মধ্যস্থানোদ্ভবতাতু, মধ্যমত্তেন কীতিতঃ ॥ 
ম- (১১) সাত স্বরের মাঝধানে আছে বলে এর নাম মধ্যম | 
(২) বক্ষ থেকে জন্ম বলে এর নাম মধ্যম | 
পঞ্চম--বায়ুং সমুখিতো! নাভেরোষ্টক শিরোহদি | 
পঞ্চস্থানসমুন্ুতঃ পঞ্চমস্তেন কীতিতঃ ॥ 
প--(১) শরীরের পাচটি স্কান থেকে জন্ম নেয়, তাই এর নাম পঞ্চম | 
(২) “স।' থেকে গুণলে পঞ্চম সংখ্যার স্থানে পাওয়া যায় বলে পঞ্চম । 





২২ গীত-বাছ্যম্‌ 


ধৈবত-_নাভেঃ সমুখিতে। বাযুঃ কঠতালুশিরোহৃদি | 
তত্তংস্তানধতো ষন্মাভ্ততোহসৌ ধৈবতোমতঃ ॥ 
ধ_(১) নাতি, কণ্ঠ, তালু, শির ও হৃদয় থেকে উদ্ভূত ধৈবত। 
(২) অধিকৃতভাবে ধরে থাকার জন্য ধৈবত। 
নিষাদ-_-নাভেঃ সমুখিতে বায়ো কঠতালুশিরোহতে | 
নিষীদস্তি রাঃ সবে নিবাদন্তেন কথ্যতে ॥ 
ন--(১) খরীরের সবস্থান থেকে জন্ম নেয় বলে এর নাম নিষাদ। 
(২) সপ্তন্বরের শেষ স্বর বলে এর নাম নিষাদ। 
এখানে দেখা যায় প্রত্যেক ম্বরের আছ্যাক্ষরকে অবলম্বন করেই স্বরের মাভাঁট 
চলিত নাম জন্ম নিয়েছে । 
প্রমাণে কবিচক্রবঙী জগদেকমল্ল তার '"িঙ্গীত-চুড়ামণি” গ্রন্থে লিখেছেন 
ঘে মতঙ্গ-গ্রণীত “বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে স্বরনির্ণয় প্রকরণে ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে 
সৌসাদশ্ট রেখে অ-বর্গ, ক-বর্গ, চ-বগ, ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বগ, যবর্গ, শ-বগের 
অন্তভুত্তি করে স্বরমাত্রাযুক্ত চিসাবে প্রতোক ম্বরকে বিভিন্ন বর্গাশিত বল! 
হয়েছে । বর্তমানে যে “বুহদ্দেশী” গ্রন্থ দেখতে পাওয়। যায়, তাতে এ জাতীয় 
বিন্যাস বা লেখার সাক্ষাৎ যদিও আমরা পাই না, তবুও আগে এরকম লেখ। 
হয়তো ছিল, এই আশায় আমর! সেটি দেখাচ্ছি : 
শ__ বর্গ থেকে ঘড় 
অন্তস্ত %». ». পরিারিষভ 
ক 5 গ শশিশ্ান্ধার 
প-- »  %». মা মধ্যম 
৪.৮». পি পঞ্চম 
ত- সস. ধিনিধৈবত 
সদ... গ ৮. নিলিনিষাদ 


চল স্বর-_যাঁদের বিরুতি ঘটানো চলে, তার! স্বস্থান থেকে এদিক-ওদিক 
যেতে পারে । তারাই হল চল স্বর । তাদের নডাঁনো বা! সরানো যায় । 

অচল স্বর-_যাঁদের বিকৃত নেই ও যাঁরা অনড, তারাই হল অচল দ্বর। 
তাঁদের নড়ানে। বা সরানে। যায় না। 

সাত স্বর সম্বন্ধে হিম্দুস্ছানী মত-_এই মতে “স" ও “প'-কে অচল স্বর ও 


গীত-বাস্ম্‌ ২৩ 


শুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। বাঁকী পাঁচটি ( অর্থাৎ, র-গ-ম-ধ-ন )-কে চল স্বর বলা 
হয়; এগুলি কোন সময়েই শুদ্ধ নয়, এই তাদের অভিমত । যথা--আমাঁদের 
শুদ্ধ ম'- কোমল “ম' ; আমাদের তীব্র 'ম'স কড়ি "ম; অর্থাৎ উচ্চশ্রাতির চল 
স্বরদের তীব্র ও নিয়শ্রতিদের কোমল বলা হয়। আমাদের শুদ্ধ র”- তীব্র র'; 
আমাদের কোমল “র”- কোমল “র'-ই। 

কোমল ও কড়ি মিলিয়ে স্বরসংখ্য। ঈীড়াঁল বারটি, যথ| ₹ 


| 
সররগগমমপধ ধন ন। 


এখানে অদ্ধন্থর কেবলমাত্র স ও প, কিন্তু চলিত নিয়মে সাতটি ম্বরই 
তার নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান কালে শুদ্ধম্বর নামে পরিচিত। অতএব এই হিসাবে 
শুদ্ধন্বর সাতটি-_এই শুব্ধন্বরকে অনেকে প্রাকৃত ত্বর বলে থাকেন । 

বিরুত স্বর--শুদ্ধ স্বরের নিদনিট স্থানচ্যুতি থেকেই বিকৃত স্বরের জন্ম । 
মোট পাঁচটি বিকৃত স্বরের ব্যবহার প্রচলিত, যথা--'র” গ' “ম' ধ না । এদের 
মধ্যে 'র গধন' এই চার বিরুত স্বরকে কোমল (কোঁমিল ) স্বর 'ও বিরুত “ম' 
স্বরটিকে তীব্র মধ্যম ( তীবর মধ্যম ) বা কড়ি ম বল| হয়। “কড়ি' ও “তীবর' 
শব্দটি হিন্দী | হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে “স' ও পি" স্বরদ্ধয়ের যে বিরুতি হয় 
না, এ সিন্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধরূপেই ম্বীকৃতিলাভ করেছে । 

এখন আমর। মোট বারটি স্বর পাচ্ছি। সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি বিকৃত। কোমল 
ও কডি মিলিয়ে স্বরসংখ্য। দীড়াল বারটি £ 


| 
সররগগমমপর্ধ ধন ন। 


এই দ্বাদশ স্বর আমাদের রাগ গঠনের মূলধন । বারটি ন্বরের মধ্যে বড়জ 
( অর্থাৎ “স”) স্বরটিই আমাদের প্রধান শ্বর। ইউরোপীয় সঙ্গীতে যেমন “স' 
স্বরটির নিদিঈ উচ্চতা (0100) ) আছে, আমাদের সঙ্গীতে তেমন নেই। 
ইউরো পীয়দের যেমন 0-নামক একটা নিদিষ্ট “স্কেল” (0110 5০816 ) বাঁধা আছে, 
আমাদের তেমন নেই । আমাদের সঙ্গীতে “ন" স্বরটি গায়কগণ স্ব স্ব কঠের ওজন : 
( ৮০101206 ) অনুযায়ী, এবং বাদকগণ তাঁদের বাছ্যের মাপ অনষায়ী নিজ নিক্ত 
স্থবিধামত স্বরের উচ্চতা (010০) স্থির করে তির অন্তবিভাগ অশগযায়ী 
সপ্তকের অন্যান্য স্বর সাজিয়ে নেন। 


২৪ গীত-বাছাম্‌ 


হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী স্বর পদ্ধতি 


উভয় ক্ষেত্রেই বারটি স্বরের ব্যবহার দেখা! যায়। তথাপি কর্ণাটক পদ্ধতিতে 
বিকৃত স্বরগুলির নাম শ্রুতির হিসাবে ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে । এই 
পার্থক্যটি আমাদের জান। দরকার” আমরা তাদের বিভিন্ন নামের পরিচয় নীচে 
লিপিবদ্ধ করলাম । বাহাত্তর ঠাট আলোচনার সময় এই পরিচয় আমাদের কাজে 
লাগবে । 


ক্রমিক| দক্ষিণী পক্ধতির | ভেম্কটামখীর কায়দায় | হিন্দৃস্থানী 
সংখ্যা! বারটি স্বর ও [ প্রতিটি জ্বরের] পদ্ধতিতে কোনটি 
তাদের দক্ষিণী | অবস্থান-জ্ঞাপনের কোন্‌ স্বরের 














নাম জন্য সন্কেতলিপি অন্তভূক্ত 
১ স স স 
২ | শুদ্ধ “র”, ( একশ্রুতিক র র( কোমল ) 
৩ | শুদ্ধ গ বা চতুশ্রতি র* রি, গ র (শুদ্ধ) 
৪ | ষট্শ্রুতি র বা সাধারণ রু গ( কোমল ) 
গান্ধার গি 
৫ অন্তর গান্ধার ূ গু গ(শুদ্দ) 
৬ শুদ্ধ মধ্যম র ম ম (শুদ্ধ বা কেমিল) 
৭ প্রতি মধ্যম. | মি ম (তীব্র বা কড়ি) 
রব মী ৃ প প 
৯ শ্ু্ধ ধ ( একশ্রুতিক ) ূ ধ ৃ ধ (কোমল ) 
১০ | শুদ্ধন ( » )বা' ধ (দ্ধ) 
চতুশ্র'তিক ধ ৰ ন্‌. 
১১ ূ ষট্শ্রতিক ধ ৰ ধু ন( কোমল ) 
উগজিএখি নি 
১২ কাকলী ন ন্‌ ন (শুন) 





* আধুনিককালে প্রাচীন কর্ণাটিক পঞ্চশ্রুতিক “র' ও 'ধ' চতুঃক্রতিতে পরিণত হয়েছে এবং 
হিন্দস্থানী শুদ্ধ 'র' ও শুদ্ধ 'ধ' সমশ্রতিতে পরিণত হয়েছে । 


গীত-বাস্ম্‌ ২৫ 


এই ম্বরবিভাগ থেকে দেখ! যাচ্ছে যে ভেম্কটামথী প্রতিটি ম্বরের বিভেদ, বিরুতি 
ও শ্রতিগত অবস্থান বোঝানোর জন্য ভাষার বর্ণমালার মাত্র তিনটি স্বরবণের সাহায্য 
নিলেন। এটি তার এক অভিনব পন্থা; নানা চিহ্নের আবে না হারিয়ে তিনি 
আশ্রয় নিলেন মাত্র তিন ম্বরবণের, যথা “আ', ইি+ ও উ'। অতি সহজ এক 
উপায়ে তিনি বিকৃত স্বরদের যথাক্রমিক নাম দিলেন ; রর” এরা, কি, গা 
“গি” 2 মা মি ধা হিঃ ধুতি নাঃ নি ও ঠি। অনেকে বলেন 
তার এই স্বরবর্ণের কায়দাটি তার পিতা গোবিন্দ দীক্ষিতের আবিষ্কার | শ্রীযৃত 
গোবিন্দ দীক্ষিত তাঞ্জোরের রাজ! অচ্যুতাগা নায়কের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ( রাজত্ব- 
কাল ১৫৭২ খু--১৬১৪ খুঃ)। অন্তমিত আছে. তিনি দক্ষিণ ভারতের কুদিমিয়।- 
মালাই নামক স্থান থেকে প্রস্তরে উৎকীণ স্বরলিপি দেখে সেটি নিজ সংগ্রহের 
মধ্যে রেখে দেন। বগঙমানে প্রমাণিত হয়েছে যে এই লিখন সঞ্থম শতাব্দীর | 
ভরতের 'নাট্যশাস্ঃ চতুর শতাবীতে রচিত; কাজেই এটি তৎপরবর্তা ঘটনা । 
যদিও ভারতবর্ষের [00121510175 10919910076170 ১৯০৪ খুষ্টাব্ধে এটি আবিষ্কার 
করেন, তথাপি দক্ষিণ পণ্ডিতবগের অনেকের ধারণ! যে যেহেতু রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী 
গোবিন্দ দীক্ষিতের সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান ও অন্সন্ধিৎস। গুবল ছিল, তখন এই 
কায়দাটি তিনি এখান থেকেই নকল করে নিজের কাছে রেখেছিলেন ; তারই 
আবিষ্কাররূপে চিহ্নিত করে পরবর্তীকালে পণ্ডিত ভেম্কটামথী এটি আমাদের সামনে 
উপস্থাপিত করেছিলেন | 

আমাদের মতে এই পদ্ধতির 'প্রাপ্রির প্রত্রিয়। যাই হউক ন। কেন, আমাদের 
স্বরের কড়ি-কোমল চিহ্নিত করাব উপায় বা কারণ হিসাবে এই সহজ উপায়টির 
সাহায্য আমরা নিতে পারি। বঙমানে দিল্পীস্তিত ভারতীয় সরকারের 
স্গীত-নাটক-আকাদেমি বিরুত স্বরের চিহস্বূপ এই সরগম ভিত্তিক স্বরলিপি 
( 59112009-01307500 555061) ) অনুমোদন করার চেষ্টা করছেন । 


স্বর ও সুর 


এই ছুটি শব্দ বহুক্ষেত্রে একই অথে ব্যবহ্ৃত হয়ে আসছে । আমাদের জান] 
দরকার যে “স্বর? অর্থে সরগমপধন এই সাতটি স্বরের যে কোন একটি 
বিশেষ ম্বরধবনিকে (5. 08910090191 107090 ) বোঝায় । সুর অর্থে কোন এক 
বিশেষ স্বরবিস্তাসকে বোঝায়; যেমন, এই গানের স্বরট। এই রকম, এ গানের 


২৬ গীত-বাদ্ম্‌ 


স্থরটা আপনি দিয়েছেন? ইত্যাদি । আমরা উপযুক্ত স্থানে এই দুই শব্ধ 
সকল মময়ে যথোপযুক্ত অর্থে ব্যবহার করি না। হিন্দী ভাষাতেও এই দোষ 
বঙমান । 

একশ্রুতি স্বর ঃ এই একশ্রুতি স্বরের অর্থ এক ধরণের অপরিবতিত শ্রুত 
স্বর। এখানে শ্রতি কথাটি শ্বরাস্তর হিসাবে ব্যবহার করছি না। দর থেকে 
ডাকার সময় বা একভাধে কান্নার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বরের কোনও বৈচিত্র্য 
থাঁকে না, একভাবেই শোনা যাঁয়; সেই কারণে এই ধরণের স্বরকে একশ্রুতি 
স্বর বা এক শ্রুচত স্বর বল৷ হয়। কারখানার কলের বা উড়োজাহাজ প্রভৃতির 
একঘেয়ে ম্বররধবনিও এর কোঠায় পড়ে। 

সপ্তক 2 ্বরাস্তর নিয়ে সাত স্থরের সমবাঁয়কে সগ্ডক বলা হয়। সরগম 
পধন-_-এই সাত স্বরধ্বনি ও তাদের স্বরাস্তর নিয়েই একট। সপ্তক গঠিত হয়। 
অনেকে এই সঞ্তককে নাদস্থানি বলেন। স্বরের উচু-নীচুর কথা ভেবেই নারস্থানকে 
ত্রিধা ভাগ করা হয়েছে ১ 


মকর স্থান 2 উদারার শ্বর সপ্তক (খাঁদ )। 
মধ্য স্থান 2 মুদারার ৮» (মাঝ )। 
তার স্থান তারার 5. (চড1)। 


আমাদের কে বা যন্ত্রে স্বাভাবিকভাবে ২1 ( আভাই ) সপ্পকের প্রয়োজন । 
যত্্র নিলে কণ্ঠে আডাই সপ্তক স্বর সার্ধনা সম্ভব । বহু কষ্টে 'ও যত্তবে এবং বিশেষ 
সাধ্ধনাবলে তিন সপ্তক পধস্ত স্বরসাধনা করা সম্ভব হয়। লক্ষ লোকের মধ্যে দু- 
একজনের ক্জে ৩॥ ( সাঙে তিন ) সপ্তক শোনা যাঁয়। আমাদের গায়কদের মধ্যে 
অনেকের কগ্ে আড়াই সপ্তকও পরিষ্কারভাবে শোনা যাঁয় না। 


খ 


গীত-বাগ্যম 
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২৮ গীত-বান্তম্‌ 


স্বরের এই পরিচয়পত্রের প্রতিটি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেওয়া আমাদের 
পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, সব বিভাগের যুক্তিযুক্ত অর্থও সঠিকভাবে খুঁজে পাওয়া কঠিন 
তবে প্রাচীন যুগের পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুশীলন দ্বারা বা গভীর ভাবে চিন্ত! করে যা 
পেয়েছিলেন মে সমস্তকে আমর। একেবারেই অগ্রাহা করতে পারি না। এর মধ্যে 


কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক যুক্তি যে নেই এমন নয় | বঙমানে আমরা সে সব আলোচনা 
থেকে বিরত থাঁকছি। 


উদ্দাত্ত, অনুত্বাত্ত ও স্বরিত 


বেদের কালে সার্গীতিক উচ্চারণ ভঙ্গী নিম্না ভিমুখী হওয়ার ফলে “উদাত্ত বলতে 
উচ্চম্বর, “অগ্ুদাত্ত” বলতে তার থেকে নিম্ন স্বর ও 'স্বরিত বলতে এই ছুই স্বরের 
বিশ্রাস্তি অবস্থাকেই বুঝাত। উদাহরণ : 


উদ]. অনু, নব. 
গ রন স্‌ 
অথবা ন ধ 


স্বরিত স্বরগুলির উচ্চারণকালে যে অর্ধস্বরের কণ্‌ বাবহার হত তাকে 
প্রচয় বলা হত। 

অনেকে বলেন বেদের উচ্চারণ-ভঙ্গিমা৷ বুঝানোর কারণেই এই শব্দ সকল 
প্রচলিত হয়েছিল। বেদের শেষ যুগ থেকে এই নামগুণির প্রকৃত অর্থের দিকে 
দৃষ্টি ন! দিয়ে সাঙ্গীতিক ব্যবহ।রে এদের প্রয়োগ কি ভাবে কর। হয়েছিল, সেকথা! 
পরে বলব। 

উদ্দাত্ত 8 পাণিনীয় স্বরবিচারে বল! হয়েছে “উচ্চৈরুদাত্ত:” (পা ৪.২.২৯)। 
ব্যাখ্যায় বল! হয়েছে যে ধড নাদ দিয়ে এর বিচার করা হবে না । কণ্ঠ তালু 
প্রভৃতি জায়গার উপর দিক থেকে খুব কষ্ট করে যা বার করা হবে, যে স্বরসমূহ 
প্রকাশ করতে শরীরে টান পডে ( কষ্ট হয়), স্বর রল্ম্স ও তীব্র ভাবে প্রকাশ পায়, 
কগবিবর সঞ্ষোচ করে উচ্চারণ করতে হয়, সেই স্বরগুলিই উদাত্ত । সুতরাং 
এদেরকে আমরা তাঁব স্থানের, অর্থাৎ চড়ার স্বর বলে ধারণ! করতে পারি । 

অনুদ্াত্তব ঃ পাণিনীয় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে “নীচৈরন্থদীতিঃ” (পা. ৩০)। 
এই স্বরের প্রকাশকালে শরীর শিথিলভাব প্রাপ্ত হয়, স্বরগুলি মোটা হয়, ক্ঠবিবর 
বড় হয়, আর শ্বরগুলি ন্লিগ্ধভাবে প্রকাশ পায়। ফলে আমরা অন্দাততকে উদার! 
স্থানের স্বর, অর্থাৎ খাঁদের স্বর বলে ধারণা করতে পারি । 


গীত-বাদ্ম্‌ ২৯ 


স্বরিত £ পাণিনীয় ব্যাখ্যায় আমরা পাই “সমাহার: স্বরিতঃ:” (পা. ৩১), 
“তন্ত আদিত উদাত্মন্ধতন্বম্” (পা. ৩২), “বৃত্তি-উদাত্তানুদাভ ম্বর-সমাহারঃ 
স্বরিতঃ” | “তৌ সমাহিয়েতে যস্মিন তশ্ত স্বরিত ইত্যেষ! সংজ্ঞা |” অতএব দেখা 
যায় যে এই স্বরগুলি উদাত্ত ও অন্ুদাত্তের মধ্যস্থলের ব! সংযোগস্থলের স্বরসকল এবং 
এরা উদাতৃ, অর্থাৎ তার স্থানের শ্বরগুলির চেয়ে লঘু হবে। এইভাবে চিন্ত। করলে 
আমর। দেখতে পাই যে ম্বরিত স্থানকে আমরা মুদ্রারার স্থান বলে ধরে নিতে 
পারি । 

দেখ! যায়, পরবর্তীকালে যাজ্ঞবক্ষ্যে ও নারদীয় শিক্ষায় বল! হয়েছে, “উদ্দাতো৷ 
নিধাদগান্গারৌ”, অর্থাৎ “ন' ও গ" উদাত্ত জাতীয়। এখানে লক্ষ্য কর! দরকার 
যে বর্তমান “ন' ও গ' ছুই শ্রাতিবিশিষ্ট স্বর। “অনুদাতৌ খবভধৈবতৌ”, অর্থাৎ 
“র” ও “ধ' অশ্তদাত্ত স্বর এবং এর তিনশ্রুতিবিশিষ্ট স্বর। “ম্বরিতপ্রভব1 হোতে ষড়জ- 
মধ্যম-পঞ্চমাঃ” 7 অর্থাৎ “স+, 'ম' ও প' এই তিন স্বরকে শ্বরিতের পধায়তুক্ত কর। 
হয়েছে; এর! চাঁরশ্রতিবিশিষ্ট স্বর । 

অতএব দেখ] যায়: উদাত্তঁ-গ, ন -২ অতি; 

অচ্দাত-্র, ধ ৩ শ্রুতি; 
স্বরিত-স, ম, প -৪ শ্রাতি; 

পাশ্চাত্য বৈয়াকরণিক হুইটনি ( ৮/10755) তার “৬/171006)5 
(1290012781” অনচ্ছেদ ৮১ (08৫5 81 )-তে লিখেছেন যে এগুলি সংস্কৃত ভাষার 
স্বরাধাত (৪০০০) বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হত। তিনি উদাতকে ৪০৪৩, 
অন্ুদাতকে £1৪৮6 ও স্বরিতকে ০1:00105% বলেছেন । কাজেই দেখা যাচ্ছে যে 
এগুলি ভাষার ব্যাকরণে ছিল এবং পরে সঙ্গীতের ব্যাকরণে স্থান লাভ করেছে। 
সাঁমবেদের কালে ক্রুষ্ট প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্ত্র, অতিম্বাধ প্রভৃতি সপ্ত- 
স্বরের ব্যবহার-ষে প্রচলিত ছিল, একথা এখন প্রমাণিত হয়েছে । এই ব্যবহারের 
সঙ্গে বতমানকালের ব্বর সঠিক মিলান সম্ভব হয়নি । এমনও সম্ভব যে এগুলি, 
গগ্যভাষিক স্বর ছিল এব পরবর্তীকালে সঙ্গীতে পরিবতিত হয়েছে । এই সব 
নানা কারণে, একদিকে উদাত্ত, অঙ্দাত্ব ও স্বরিত এবং অন্যদিকে আগের দিনের 
স্বরসপ্তকের প্রকত-ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা বিভ্রান্ত । 

আগের দিনের স্বর স্থান ও স্বর সপ্তক বতমানে প্রচলিত স্বরস্থান ও স্বরসপ্তক 
থেকে ভিন্ন ছিল এই কথাটি মনে রেখে বর্তমান প্রচলিত ধারার সঙ্গে জোর করে 
মিল করতে না চাইলে অনেক জটিলতার নিরসন হবে। 


৩৪ গীত-বাচ্যম্‌ 


মুর্ছন। £ “আরোহশ্চাবরোহ্চ স্বরাঁণাং যায়তে যদা। 
তাং মূচ্ছনাং তদা লোকে প্রাহু গ্রামাশ্রয়ং বুধাঃ” 
--সঙ্গীত পারিজাত 
- গ্রামের আশ্রিত ম্বরসপ্তকের ক্রমাচ্যায়ী আরোহণ ও অবরোঁহণকেই 
মুচ্ছনা। বলা হয়। মুচ্ছন! শব্দের অর্থ বিস্তৃত হওয়া বা মৃচ্ছিত হওয়! | মৃচ্ছনা 
বহু প্রকারের হয়। যেমন £ 
(১) গ্রাম মুচ্ছনা £ যখন 'স' ছাড়া অন্ত কোনও স্বরকে ধরে নির্দিষ্ট 
ক্রমান্ুযায়ী উঠা-নামার মারফতে একট! গ্রাম (5০819) রচনা করা হয়, তখন 
তাকে গ্রাম মুচ্ছ'না বলে। এই গ্রাম মূচ্ছনাকে বর্গও বলা হয়। 


(২) স্বর মুচ্ছন। 2 রাগের প্রারস্তিক শ্বর অনুসারে আরোহণ-অবরোহণকে 
স্বর মুচ্ছনন| বলা হয়। কোন রাগ কোন বিশেষ স্বর থেকে আরম্ভ করলে 
স্বর মৃচ্ছন] স্থ্ট হয়। উদাহরণম্বরূপ ইমন রাগটি “ন' থেকে আরম্ভ করা হল; 
অতএব একে “ন' স্বরের মুচ্ছন। ধর৷ হল | 


(৩) যাল্তিক মুচ্ছ'ন! 8 বীণ৷ বাঁজাবার সময় ডান হাতের জায়গ! বদল ও 
বা হাতের তৈরী উঠা-নামাকে আগের দিনে “মুচ্ছ'না? বলা হত। প্রাচীনকালে 
যন্ত্রে কোন স্বর থেকে আন্দোলনযুক্ত মীড় বা ঘমিট দিয়ে সম্পৃণণ সপ্ধকে উঠা- 
নামাকেও মৃচ্ছন] বলা হত। অনেকে একে গমক নৃচ্ছনা-ও বলেন। 

(৪) রাগ মুচ্ছন্নাঃ “মৃচ্ছতে যেন রাগঃ”। একটা রাগের রূপ যখন 
বিশেষ স্বরসমষ্টির উঠা ও নামার মাঝে ফুটে উঠে, তখন তাকে রাগ মুচ্ছ্না বলা 
হয়! সমস্থর বিশিষ্ট অন্য রাগের কোন বিশ্ষে লক্ষণ যখন বিশিষ্ট মুচ্ছনার কারণে 
ধর| পড়ে, তখন তাকেও “রাগ মৃচ্ছনা' বলা হয় । এই সংজ্ঞা মতঙ্গের মতাুযায়ী 
বলেই আমর! জানি । 

(৫) অগ্তকুট মুচ্ছনাঃ আগের দিনে এক স্বরের ছয় ভেদ মানা হত। 
কোমল, কোম্লতর, কোমলতম এবং তীব্র, তীব্রতর, তীব্রতম এই ছয়টি ভেদ এবং 
মূল শ্বরটি নিয়ে সপ্তকূট মুচ্ছনার স্থষ্টি বল! হয়। 

আল্লাবন্দে থা সাহেবের ঘরাণার প্রসিদ্ধ ঞ্পদী স্বর্গীয় তানসেন পাণ্ডেজী এক 
স্বর থেকে অন্ত স্বরের মাঝে শ্রাতিভেদে ছয়টি পৃথক পৃথক স্বরধবনি বের করে 
আমাদের শুনিয়েছিলেন ; এক ন্বরের মাঝে এই শ্রতিভেদ প্রদর্শন করাকে তিনি 
সপকট মৃচ্চন1 দেখান বলেছিলেন । 


গীত-বাছ্াম্‌ 


৩১ 


(৩) এ্রকবিংশতি (একুশ ) মুচ্ছনা3 আমাদের সঙ্গীতে তিন গ্রাম মান! 
হুত। প্রত্যেক গ্রামে সাতটি করে মৃচ্ছন! ধরা হয়; সেই হিসাবে মৃচ্ছনার মোট 


সংখ্যা ৭৮৩ বা ২১। 


তিন গ্রামের এই একুশটি মূচ্ছনার নাম নীচে দেওয়া হল :__ 


[ক] ড়জ গ্রাম মৃচ্ছনা $- 

নারদ নতে ভরত মতে 
(১) উত্তরবরা (১) উত্তরমন্দ্রা সরগমপধ ন; 
(২) অভিরদগতা (২) রজনী নসরগমপধ; 
(৬) অশ্বক্রান্তা (৩) উত্তরায়তা ধনসরগমপ) 
(৪) সৌবীরী (৪) শুদ্ধবড়জা পধনসরগম; 
(৫) হৃব্যকা (৫) মৎসরীরুতা মপধনসরগ; 
(৬) উত্তরায়তা (৬) অশ্বক্রাস্তা গমপধ নসর; 
(৭) রজনী (৭) অভিরদগতা র গম পধ নস; 
[খ] গান্ধার গ্রাম মৃচ্ছন। ( অপুন! লুপ্ত ) *_ 

নারদ মতে-- 
(১) নন্দা- গমপধনসর; রসনধপমগ 


(২) বিশালা_ রগমপধনস,; সনধপমগর 
(৩) স্থমুধী- সরগমপধন; নধপমগরস 


(৪) চিত্রা- নসরগমপধ; ধপমগরলসন 
(৫) চিত্রবতী-ধনসরগমপ: পমগণসনর্ধ 
(৬) স্থখা-_ পধনসরগম?; মগরসনধপ 


(৭) আলাপী- মপধনসরগ।; গরসনধপশ 
|গ] মধ্যম গ্রাম মুচ্ছনা 8 
নারদ *তে ভরতমতে 


নধপমগর স। 
পধমগরসন। 
পমগরমপনধ। 
মগরসনধপ। 
গরসনমধপ ম। 
রসনধপমগ। 
সমধপ মগ র॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


(১) আপ্যায়নী (১) সৌবীরী-_ মপধনসরগ?; গরসনর্ধপম। 
(২) বিশ্বুতা (২) হারিনাশ্বা-- গমপধনসর।; রসনধপমগ। 
(৩) চন্ (৩) কলোপনতা--র গমপধনস; সনধপমগর। 
(৪) হেমা (৪) শুদ্ধমধ্যা- সরগমপধন।; নধপমগরল। 
(৫) কপদিনী (৫) মাগী নসরগমপধ।; ধপমগরপন। 
(৬) মৈত্রী (৬) পৌরবী- ধনসরগমপ।) পমগরসনধ। 
€৭) চাজ্জরমসী (৭) হৃয্াকা_ পধনসরগম; মগরসনধপ॥ 


৮০৯ 


_-উপরিলিখিত মৃচ্ছনাগুলিই আমাদের সঙ্গীতে একুশ মুক্ছনা। এই গ্রামের 
এই মুচ্ছনাদের বল! হত শুদ্ধ মুচ্ছন!। 

এ ছাড়া বিরুতস্বরুক্ত। মূচ্ছনাও ছিল; তাদের তিন ভাঁগ; যথ|: কাঁকলী- 
কলিত, সাস্তরা ও কাকল্যন্তর! | আবার এদেরকেও সম্পৃী, ঘাঁড়বী ও ওঁড়বী 
মুচ্ছন! নামে আরও তিনভাগে বিভক্ত কর! হয়েছিল৷ সমস্ত নাম ও তাদের 
স-র-গ-ম লেখা এখানে সম্ভব হল না। 

মুচ্ছন! ও প্রাচীন তান ঃ প্রাচীনকালে তানে কেবল স্বরের আরোহী গতি 
ছিল। কিন্তু মুচ্ছনার বেলায় স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ ছুই-ই আছে। 
ভরতের পুস্তকে ষাড়ব মৃচ্চনায় ৪৯টি তান, গুড়ব মুচ্ছনায় ৩৫টি তান ইত্যাদির 
উল্লেথ পাওয়া! যায়। সেগুলিকে ভরত মৃচ্ছনাগেত) তান বলেছেন । 

মুচ্ছনা ও তান ঃ প্রাচীন প্রথা হিসাবে অনেকের ধারণা মুচ্ছনা মানে 
তান। মৃচ্ছনার সঙ্গে তানের মিল আছে সতা , তবে তানে ক্রমিক আরোহিণ- 
অবরোহণের নিয়ম মান। হয় না। কিন্তু মূচ্ছনায় ক্রম মানতেই হবে। পরে 
তানের বিষয়ে আরও বিশদভাবে লেখা হয়েছে । 

মুঙ্ছন! ও ভ্রম 2 “ক্রমে'র অর্থ আমর। গতি বলে ধরতে পারি ( এর থেকেই 
আমর! “পরিক্রমা” শবটি পেয়েছি । ) স্থৃতরাং ক্রম হচ্ছে স্বরগুচ্ছের গতিনির্ধারক ; 
আর মুচ্ছন। হচ্ছে স্বরসমষ্টির আরোহী ও অবরোহীর মিশ্রণ 

[ মৃচ্ছন। সন্থদ্ধে আরও অনেক তথ্য জ্ঞাতব্য আছে। স্থানাভাববশতঃ বর্তমানে 
মে নকল তথ্য অন্ল্লিখিত রইল । ] 


মেল বনাম ঠাট 


ঠাট মানে কাঠামো । কোন মৃতি তৈরীর আগে যেমন কাঠ, খড়, মাটি 
ইত্যাদি দিয়ে একট। কাঠামে৷ গড়া হয়। রাগ-রচনার আগেও তেমনি বিশিষ্ট স্বর 
সমট্টির ক্রমপধায়ে রাগের একট] কাঠামো গড়। হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, 
ঠাট ব্রাগরচনার সন্বন্ধস্থত্র । রাগে অবশ্ত ব্যবহার্য ম্বরসম্টিই তার ঠাটের 
পরিচয় । ঠাট কতকগুলি শ্বরের অভিব্যক্তি মাত্র; তাঁর গতি নাই, ভাবনা! নাই, 
বাঞ্জন! নাই,_শুধুই একট! কাঠামো । সেটা রাগের মৃতি বা আমল চেহারা নয়। 
অতি সহজে রাগদের বর্গীকরণের ও সহজে মনে রাখার কারণেই মেল বা ঠাটের 
প্রয়োজন । 


গীত-বাচ্যিম্‌ ৩৩ 


আমাদের ধারণ! দ্বাদশ খুষ্টাবেই প্রথম মেল ব! ঠাঁটের প্রবর্তন কর! হয় ! 
যদিও সঠিকভাবে আমর! এটি নির্দেশ করতে পাঁরি নি, ঘটনাচক্রের পরিপ্রেক্ষিতে 
আন্দাজের উপর নির্ভর করেই বলছি । ডাঃ বিমল রায়, এম্‌. বি. মহোদয় লিখিত 
“ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ” গ্রন্থে আমর! দেখতে পাই : “ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত 
মাঁধবাচার্য পঞ্চদশ মেলের প্রবর্তন করেন।” অন্তত্র আমরা পাই £ “১৬০৯ 
খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মোমনাথ তেইশটি মেলের প্রবর্তন করেন । সপ্তদশ শতাব্দীর মধা- 
ভাগে 'রাগতরঞ্গিনী'কার লোচনকবি দ্বাদশ সংস্থানের প্রবঙন করেন ।” 

রেভারেগ্ড পোপলে সাহেব রচিত 215৩ 1151৩ ০£ [1055 গ্রদ্থ পাঠে আমর 
জানতে পারি ( ১৭৭৯-১৮০৪ খুঃ) জয়পুরের মহারাজ। প্রতাপ সিং শুদ্ধ ঠাটপদ্ধতি 
নির্ণয় করার উদ্দেশ্টে এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে রাগের নিদিঈ রপদান ও শ্রেণা- 
বিভাগের কারণে তৎকালিন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের এক বিশেষ মন্ত্রণাসতা আহ্বান 
করেছিলেন আলাপ-আলোচনার জন্য । এই স্থত্রেই আমর! “শপ বিলাবল” ঠাটের 
কথ] পাই । এই সভার চেষ্টায় “রাধাগোবিন্দ সঙ্গীতসাঁর” নামে 'একটি পুস্তক 
প্রকাশিত হয়; তবে এ পুস্তকে তেমন উচুদরের কোন কথ৷ পাওয়া যায় ন|। 

১৬৬০ খুষ্টান্দে তানাগ্গাচাষের শিষা ও গোঁধিন্দ দীক্ষিতের পুত্র দক্ষিণা সংগীত- 
শান্্ী পণ্ডিত ভেম্কটামথী “চতুর্দগড প্রকাশিক1” নামক গ্রন্থে বাহাত্তর মেলের 
( ঠাটের ) প্রথম প্রবর্তন করেন । অনেকে বলেন যে ইনি শাঙ্গ দেবের কাছ থেকে, 
শিষাপরম্পরাঁয় শিক্ষা পেয়ে এসেছিলেন ;: অবশ্য কিছু লোক এ কথ। অস্বীকার 
করে থাকেন । বিজ্ঞানসম্মতভাবে ও গণিত শাস্সের হিসাবে এই ঠাট পদ্ধতিকে 
অনেকেই নিভুলি ও ভ্রটিহীন বলে মনে করেন। আমর। 'এটিকে সম্পূর্নকূপে নিভূল্‌ 
হিসাব বলে মনে করতে কিছু দ্বিধ। বোঁধ করি । কোন রাগে একই সঙ্গে শু 
(অর্থে কোমল ) “ম' ও বিকৃত “ম'-র ব্যবহারই তার 'প্রমাঁণ। তার লেখার মধ্যে ৪ 
তিনি সারঙ্গ রাগে এই প্রকার মধ্যমের ব্যবহার স্বীকার করেছেন; অথচ ঠাট 
সম্বন্ধে সেটি বাদ দিয়ে গিয়েছেন! এখানেই তীর হিসাবের গলদটি বিশেষভাবে 
ধর। পড়েছে । সে যাই হোক, আমরা তার পাগ্ডিত্যের প্রতি শদ্বা নিবেদন ন! 
করে পারি না। এই বর্গাকরণ এত শ্রন্দর যে আমর! তার গাঁণিতিক হিসাবে মুগ্ধ 
হয়ে যাই । এখন আমরা সাধারণভাবে তাঁর বাহাত্তর গাটের সরল হিসাবের কথায় 
আসছি। 

বাহাত্তর (৭২) ঠাট £ প্রথমে শর্ধ সগ্চককে দুই ভাঁগ করা হল। সঞ্ক 
বলতে “পু রগ ম প ধ ন' এই সাতি স্বরকে বুঝায়। এ কথ! আগেই 


৩ 


৩৪ গীত-বাস্ম্‌ 


বলেছি । এখন সপ্তকের “দস ও 'পকে (হ্বতঃসিদ্ধ নিয়মানযায়ী ) অবিরত 
রেখে রি” গ” ধা ও নি এই চারটি স্বরকে বিকৃত করলে এবং হিসাবের 
সুবিধার জন্য “ম" স্বরটিকে ধাদ দিলে আমরা প্রথম ভাগে পাচ্ছি সর রগগ, 
€ দ্বিতীয় ভাগে পাচ্ছি পধ্ধ ধ ন ন'। এই বিভাগে অপর এক লক্ষণীয় 


বিষয় এই যে হিন্দস্তানী পদ্ধতিতে ঠাটে একই ্বরের শুদ্ধ 'ও বিকৃত রূপ পর পর 
ব্যবহারের রীতি নাই । এই নিয়ম সর্বদাই মেনে চল! হয়। দক্ষিণী পদ্ধতিতে 
কোন রাগে একই স্বরের বিঙিমি পপ (অর্থে বিরত রূপ) বিভিন্ন শ্বর-নামে 
পর পর বাবহাঁরে বাধ। নাই | সেই কারণে ঠাট পদ্ধতি নিরূপণ করার সময় তিনি 
পর পর শ্বর লাগিয়ে বিভাগ করতে পেরেছেন । 

স্বরের অদল-ধদলে আমর| কি কি বিন্যাস পাই, ত। জানাই | প্রথমেই বলেছি 
থে ছুটি বিস্ঞাস পাই £ 


(ক) সর রগ গ (ম) ও খে) প ধধ নন (স)। 


প্রথম বিভাগটির নামকরণ হয়েছে পুর্ব মেলার্ঘ ও দ্বিতীয় বিভাগটির নামকরণ 
হয়েছে উত্তর মেলাধ্ধ। 


“ক” বিভাগ “খ? বিভাগ 
( পুব মেলার্ধ ) ( উত্তর মেলার ) 
(১) সর গ (১) প ধন 
(২) সর গ (২) প ধ ন 
(৩) সর গ (৩) প ধন. 
(৪) সপ রগ (8) পধ ন 
(৫) সর র (৫) পধ ধ 
(৬ সগ গ (৬) পন নম 


স্পষ্টত:ই দেখা যাচ্ছে থে উত্তর মেলার্েই আমর! ৬ প্রকার স্বরধিন্তাস পাচ্ছি। 
ধোঝাবার স্থবিধার জগ্ত আমর] “ম' স্বরটিকে বাদ দিয়ে রেখেছি, একথা আগেই 
বলেছি। এখন আমর! পূর্ব খেলাদ্ধেব সঙ্গে শুদ্ধ (বা কোমল ) মধ্যম যুক্ত করে 


গীত-বাস্ভম্‌ ৩৫ 


ক্রমান্বয়ে 'ক'বিভাগের ১নংএর সঙ্গে খনবিভাগের ১নং থেকে ৬নং পর্ষস্ত, পরে 
“ক'-বিভাগের ২নং-এর সঙ্গে 'থ'বিভাগের ১নং থেকে ৬মং পযস্ত,$--এই ভাবে 
“ক'-বিভাগের ৩, ৪, ৫ ও ৬-এর প্রতিটি সংখ্যার বিন্য/সের সঙ্গে খিবিভাগের 
বিন্যাস উপযুক্তভাবে যদি যৌগ করে চলি, তাভলে আমরা পাধ ৬ % ৬ অর্থাং 
৩৬টি বিন্যাস । 

এখন শুদ্ধ মধ্যমের স্থলে যদি আমর! বিকৃত মধামটিকে (কড়ি পাকে) ব্যবহার 
করে এবং উপরিলিখিত প্রক্রিয়ায় তাদের যোগাযোগ ঘটাই, তাইলে আমর! আর? 
চুত্রিশ্টি (৩৬) (কড়ি “ম'-ঘুক্ত ) বিন্তাস পাব । 

অতএব ৩৬টি শুদ্ধ মধ্যম যুক্ত বিন্যাম ও ৩৬টি বিকৃত মধামযু্ত বিন্যাস মিলিয়ে 
৩৬7৩৬ অথীৎ ৭২-টি বিন্যাস পওয়। যাচ্ছে! এই ৭২টি ভৈম ভি স্বর-বিন্য।সই 
“বাহাত্তর ঠাট” নামে পরিচিত | 

বেকুত মধ্যমের ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 2 “যেমন এক ঘডা দুধে এপি 
“কাট| “চোনা” (অর্থে গোমূত্র ) পড়লে চুদের বপটি বদলে যায় তেমন ৩৬টি বর 
'বন্যাসের মধ্যে যেইমাত বিরত মধামের বাব্গার ঘটলো], অমনি সমস্ত বিশ্যাসটির 
বপ বদলে গেল।” পণ্ডিত ভেঙ্কটামথী ১৯টি চঞ্রের আতায় এই ৭৬টি বিছ্াস 
ভাগ করে আবার ওই বারটি চক্রকে ছুভ।গ কবে এক এক ভাগে টি করে চক্র 
গড়ে অতি নিপুণভাঁবে ভাগটি দেখিয়েছেন | আমরা এখানে কেবলমাত্র চক্রগুলির 
নাম ও বিভাগ দেখিয়েই বাহাত্তর ঠাটের কথ| পেন করছি । স্ময়ান্থরে বিশদভাবে 
বাঝাবার ইচ্ছা রইল । 


কেবলমাত্র চক্রগ্রলিখ নাথ এখানে গাদভ হল £ 


১1 একে-_ইছ্জ ॥ ৭| %15--ঞবি॥ 

২। ছুয়ে নেত্র ॥ ৮ | আটে- বি ॥ 

৩। নে অগ্রি॥ স। নম়ে- তরঙ্গ | 

৪ চারে-_বেদ ॥ ১০1 দশে দিশি | 

৫। পাচেবাণ॥ ১১1 এগারো রুদ্র ॥ 
৬। ছয়ে খতু ॥ ১৯। বারোয়- আদিতা ॥ 


বত্রিশ (৩২) ঠাট £ হিন্দস্তানী পঞ্ণ্তিতে এই গিখাব মত কি করে বহিএ 
গাট রচনা করা হয়, এখন সেই কণ। বলছি । আগে বলেছি, আমাদের 
ঠগাটে একই শ্বরের শুদ্ধ ৪ কোমল ভাব পর পর ব্যবহার করা হয় না; 


৩৬ গীত-বাগ্ঘম 


অতএব উপযুক্ত হিসাব থেকে পর পর ঢটি স্বর বাদ দিলে কি দাড়ায়, সেট। 
বিবেচনা করে দেখা যাক্‌ । 


'কা-বিভাগ (পূর্ব মেলাদ্ধ) | খি-বিভাগ (উত্তর মেলার্ধ) 





তে 

১] 

খে 
|-২ 





অর্থা পর পর ঢুটি প্বর রা হল ন। | অর্থাৎ: 
(৫) স র র (৫) প 


1 4 


(৬) স গ গ (৬) প ন ন 


এই বিন্যাসগুলি বাদ দেওয়। হল। রি, গা ও শি না কোমল 
ধরাতেই ১৬টি বিস্তাঁস পাঁওয়। গেল। 

এখন ঠিক পৃব প্রক্রিয়া! অন্সারে “ক'-বিভাগের ১নং থেকে ৪নং পন্ত ক্রমানয়ে 
'খ'-বিভাগের ১নং থেকে ৪নং-এর সঙ্গে যুক্ত করলে আমর। পাচ্ছি ৪৮9 বা ১৬টি 
বিন্যান। এইবাৰ শুদ্ধ। “ঘ'-থব স্লে কি “ম* ব্যবহার করলে পাই আরও 
১৬টি বি্যাস। অতএব ১৬+১৬, অর্থা২ মোট এই বত্রিশটি (৩২) বিন্যাস 
আমরা পাই! 

ডাঃ পিল রায় এই বত্রিশ ঠাটের প্রবর্তন করার চে করেছিলেন ; 
বিস্ত সেটি সঙ্গীত-সমাজে প্রতিষ্টালাভ করে নি। স্বর্গীয় বিষ্ণছিগন্থর পালুঞ্করের 
ছাত্র নারায়ণ মোরেশ্বর এই ধরণেরই হিশ ঠাট প্রচলন করার চে! করেছিলেন 
বোশ্বাই সহরে : সে প্রচেষ্টা ম্বীকতি পার নি। 


স্থগায় পণ্ডিত বিষ্ুনারায়ণ ভাতধগ্ডেজীর “দশঠাট” পদ্ধতিই এ যুগে সর্বাধিক 
ওুসিদ্ধি লাভ করেছে । উত্তর ভারতের প্রায় সমন্ত সঙশীত বিছ্ভালয়েই এই ঠাট 


গীত-বাছাম্‌ ৩৭ 


পদ্ধতিকে মান্য দেওয়া হয়েছে এবং তাদের পাঠ্যস্ছচীতে (সিলেবাসে ) ঠাটের কথায় 
এই মতটিকেই গ্রাহা কর! হয়েছে । এই পদ্ছত্তির প্রবর্তক হিসাবে তিনি আমাদের 
সম্মানান্ঠ। অবশ্ট ব€মানে অনেক গ্রণী বাক্তি তার অচশ্গত এই ঠাট পদ্ধতি 
অহুমোদন করেন না; উদ্দাহরণ ও যুক্তির সাহায্যে তীরা এই ঠাটের বহু ভুল ও 
ক্রুটি প্রমাণ করেছেন । আমাদের মনে হয়, বঙঃমানে এর কিছু সংশোধন করা 
প্রয়োজন | দশ ঠাঁটের মধ্যে রাঁখতে পারি নাঃ এমন কয়েকটি রাগের নাম উদাহরণ- 
রূপ আমর। করছি £ 


প্‌ ৩৮7৭ 
পট দীপ | কাধী ঠাটে 
শুঙ্গ সারং রে % 
ললিত রঃ মারব] ঠাটে 
পিল ৫ কফ" ঠাটে 


ইত্াাদি আরও অনেক বল। যায়। তাদের জন্য আলাদা চাট হলে 
ভাল হয়। 

রাগ তরঙ্গিনী', “হৃদয় কৌতূক” “দয় গ্রকীশ? প্রভৃতি গরন্থগুলিতে ঠাট সম্বন্ধে 
অতি সরল ৪ সন্দর ভাবের অলোচন। হয়েছে । কাজেই ভেম্কটামথীর বাহাত্তর 
ঠাট যদি আ'বদ্কৃত নাও হত, তবু আমর! দশ ঠাটের পপ্রব্ন করতে পারতাম । 
পণ্ুত ভাতখণ্ডে বলেছেন :তনি বাহাত্তর ঠটের হিসাব থেকেই দশ ঠাটের হদিস 
পেয়েছেন । ভার এ উক্ভির তাখপধ আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। 

যাই হউক, এখন আমরা ভীর রচিত ও প্রতিষ্ঠিত দশ ঠাটের কথায় আসছি। 
উত্তর ভারে প্রচালত প্রায় সমস্ত রাগকেই ভিনি দশ ঠাটের আওতায় নিয়ে 
এসেছেন | এই দশটি ঠাটের নাম হল £-- 


(১) বিলাবল, (১) ভৈরবী, 
(২) কল্যাণ, (৭) ভৈরব, 
(৩) খমাজ, (৮) টোড়ী, 
(৪) কাফী, (৯) পূরবী, 
(৫) আঁশাবরী, (১০) মারোয়! ॥ 


এই দশ ঠাটের প্রত্যেকটির নামকরণকালে তার স্বর-স্বরূপে প্রচলিত কোন 
একটি গ্রসিক্গ রাগের নামে ঠাঁটের নামকরণ করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ রাঁগটিকে 


৩৮ গীত-বাগ্যম 


আশ্রয় রাগ এবং ঠাটটিকে জনক-ঠাট বলে । নিচে ভাতখণ্ডেজীর দশ ঠাটের সঙ্গে 
দক্ষিণী মেলের তুলনামূলক আলোচন! করা গেল। 







ভাতিখণ্চেজী প্রবহিত দক্ষিণী মেলে ূ ৭২ ঠাটের 





এদের নাম মেল-সংখ্য। 


। 


ূ 


দশ ঠাঁটের নাম £ 


আশ্রয়রাগ ব! জনকগাট 





ধ"রশঙ্করাভরণ ২৯ ৷ স রগমপধন 
] 
মেচকলাণা ৬৫ সর গ মূ পরধন 
হরিকার্ে ডট ২৮ ৷ রগমপধন 
খরহর প্রিয় ২২ নি রগ মপধন 
নটভৈরক; ূ ১০ সরগমপধন 
হতমংছোঁডি | ৮ মনমরগমপধন 
(৭) ভৈবব মায়ামালবগৌল | ১৫ নরগমপধন 
(৮) টোড স্টভপন্ধবরাল? 3৫ নস রগ প ধন 
(১) পুরী কামবদ্দিন' ৫১ সর গ মপ ধন 
(১০) মাবোয়। গমনশ্রম ূ ৫৩ ন্‌ রগ পধ ন 





জনক ঠাট £ গণিত শান্ধের সৌজন্যে বু ঠাট রচন। কর। সম্ভব। সেই 
সকল ঠাট থেকে রাগ রচন। কর। সম্ভব হলেও অনেক সময় দেখা যাঁয় যে 
সেগুলি লোকপ্রিয়ত। অঞ্জন করতে পারে না, বা রচনায় নানা অস্থবিধাঁও 
দেখ! যায়। তাই ঠাটের সাহায্যে রাগ রচনাকালে বহু ঠাটের মধ্যে থেকে 
সর্বজনগ্রাহ কতকগুলি ঠাট আমর। বেছে নিই। দক্ষিণী পদ্ধতিতে পণ্ডিত 
ভেম্কটামধীর বাহাত্বরটি ঠাট গ্রাহ্থ হওয়! সত্বেও সেখানে কেবলমাত্র ৯৯টি ঠাটই 
জনক ঠাট হিসাবে মান্ত পায় । আমাদের উত্তরী পদ্ধতিতেও তেমনি ৩২টি অথব। 
তদধিক ঠাট রচনা কর! গেলেও পুবৌক্ত দশটি ঠাটই প্রধানত; জনক ঠাট হিসাবে 


গীত-বাগ্ঘম ৩৯ 


মানত পেয়ে থাকে | দশ ঠাটের নাম আগেই বলেছি ১৯টি দক্ষিণী জনক ঠাটের 
নাম দিলাম £ 





১। মুখারী ॥ ৭। ভৈরবী ॥ ১৩। দেশাক্ষী ॥ 
২| সামবরালী ॥ ৮ শ্রীরাগ ॥ ১৪। নাট ॥ 

৩। ভপাল॥ ৯। হেজুজ্জী ॥ ১৫। শুদ্ধবরালী ! 
৪ | বসন্ত ভৈরবী ॥ ১০। কান্তোজ" ॥ ১৬। পন্থবরালী ॥ 
৫ | গৌল।॥ ১১। শঙ্করাভরণ ॥ ১৭। শু্ধরামক্রিয়া 
৬। আহিরী॥ ১২। সামন্ত ॥ ১৮1 মিংহরব ॥ 


১৯। কলাণী। 
দক্ষিণের শু ঠাট বলতে তাদের সমস্ত শুদ্ধ স্বর নিয়ে রচিত ঠাটকেই খুঝাঁয়। 
তাদের শুদ্ধ ঠাট বলতে কনকাঙ্গি মেল। বাহাত্তর চটের প্রথম “মেল ক” রাগ 
এটি। স্বরাধ্যায়ে দক্ষিণী স্বর পদ্ছতির তালিকা! দেখলে বুঝতে পারবেন । 





দক্ষিণী শুন স্বর | আমাদের শু স্বর 


[ 


স ৃ স 
(শুক্ধ) র র র্‌ 
(শুদ্ধ) গ রূ 
(শুদ্ধ) ম ম 

প  . প 
(শ্তন্ধ) ধ ূ ধ্‌ 
(শুদ্ধ) ন ূ ধ 








আমাদের শ্তদ্ধ স্বর বলতে বিলাবল ঠাটকেই: বুঝায়। আমাদের শ্তন্ধ ঠাটেও 
স্বর-পদ্ধতির সমস্ত শুদ্ধ স্বরই (অর্থাৎ, শুদ্ধ সর গম প ধ নম) 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । সেটি বিলাবল ঠাটের ম্বররপ। আমাদের স্তুদ্ধ ঠাটের লক্ষে 


৪ গীত-বাছম্‌ 


দক্ষিণী শহ্কর!ভরণ ঠাটটি মেলে । আর দক্ষিণী শুদ্ধ ঠাটের নাঁম কনকাঙ্গী, অর্থাৎ 
কনকাঙ্গী মেল,_-এ কথ। উপরে বলেছি । 


বর্ণ 


বর্ণঃ প্রাচীনকালে গেয় রচনাকে “বর্ণ বলা হত। পরবর্তীকালে এ ব্যাখ্য। 
বদলে যায় এবং গাঁন করতে গেলে যে যে ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাঁদেরকে বর্ণ বলে 
পুরা হয়। 

“গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্থ নিরূপিতঃ ॥ (সঙ্গীত রত্বাকর ) 

বর্ণ মানে বর্ণনা কর! ব| বিস্তার কর|। আলোচ্য ক্ষেত্রে যে বিশেষ কাজ দিয়ে 
গানের খ্বরসমষ্টির এক একটি পদ দেখান হয়, সেই রকম কাজগুলিকেই বর্ণ 
বলা ভয় । 

কথিত আছে, বণ চার রকমের ২ (১) এক ক্বরকেই পর পর বারবার 
দেখানকে স্থায়ী বর্ণ বল। হয়| স্থায়ী” বলতে গেলে গানের ব1 গ্তের স্থায়ী, 
স্থায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন কলিকে বুঝায় না উচ্চারণতঙ্গী দিয়ে বিশেষ স্বরধবনির 
প্রয়োগকেই বুঝায় £ যেমন-স সমস সর র র,গগ গ গ, ইত্যাদি। 
(২) সর গম প ধ ন-_এই ভাবে স্বরের পর পর আরোহণকে আরোহী 
বর্ণ বলা হয়। (৩) নধপ মগ র সঃ আরোহীর ঠিক বিপরীত ভাবে 
এমিক নেমে আসাকেই অবরোহী বর্ণ বল! হয় । (৪) স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী 
_-এই তিন বর্ণের মিশ্রণকে সঞ্চারী বর্ণ বলা হয়। উদাহরণ; সরগর, 
দু প মগ ম পা, ইত্যাদি । অর্থাৎ, মে বিকশিত ভল। এখানে বন মানে 
হাঁঠলে দাড়ায় বিকাশ । 


অলঙ্কার 
“বিশিষ্ট: বণসন্দভমলংঙ্কারং প্রচক্ষতে 1” (সঙ্গীত রহাঁকর )। 
অলঙ্কার মানে ভূষণ ব। আভরণ। ভরত বলেছেন £ 
“শশিন। রহিতেব নিশা বিজলেব নদী লতা বিপুষ্পেব 
অবিভূষিতেব কান্তি। গীতিরলক্কারহীন। স্ডাৎ ॥” 
__অমীবস্ত। রাত্রি, শুকনে। নদী, ফলফুলহীন গাছ এবৎ নিরাভরণ! নারী যেমন 
মনোহারী হয় ন।, তেমনি অলংকারবিহীন গান-বাজনাও মধুর শোনায় না। 


গীত-বাস্ম্‌ ৪১ 


সঙ্গীতশান্ধে অলংকারের অর্থ মনোহর স্বরবিন্তাস রচনা । বণের সঙ্গে 
'অলংকারের অবিচ্ছেচ্চ সম্বন্ধ রয়েছে; ভাই সঙ্গীতালম্কারকে ব্ণালংকার নাম 
দেওয়! হয়েছে । শবাঁলংকারে যেমন অগ্পপ্রাস, যমক১ শ্লেষ। কাকু, বক্রোন্তি ॥ 
অর্থালংকারে যেমন--উপমা, রূপক, অর্থাস্তরন্যাঁস প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়, সঙ্গীত- 
শাস্বেও সেই রকম ৫০।৬০ রকমের অলংকাঁরের নাম দেখা যায়। শ্ংখলাবন্ধ 
নান। স্বরবিন্তাসে বু রকমের অলংকার রচন। করা সম্ভব; ভাই শাস্মকাবেবা 
বলেছেন : “অনস্তাস্থতে শান্বেণ সমস্তেন কীতিতাঃ1” স্কায়ীবর্ণের সাতটি, 
আরোহীবর্ণ ও আরোহীবণের বারটি, সঞ্চারীবর্ণের প্চিশটি অল"কারের নাম 
শাস্ে দেখ। যাঁয়। এতছ্যতীত আর ১০।১২ প্রকার সুন্দর স্তন্দর অলংকারের 

মশাস্ে দঈট হয়) তভুলেখে পুস্তকের কলেবর বদি হতে পারে, এই আশাকায় 
বিরতি বাঞ্চনীয় । 

বণের সঙ্গে অলকারের প্রভেদ সহজে নছবে আসে না। কয়েকটি বণের 
শংখলাবদ্ধ স্বরধিন্ঠাসে অল'কার রচিত হয়| ননেকে তান কে অলংকার মনে 
করেন , কিন প্রকৃত প্রস্তাবে তান ও অলংকার এক বস্থ নয়। তান যেহেতু 
গানের ভষণ, সেই কারণে তানকে অলংকার মনে কর। অসমীচান নয়। শিস্থ 
শাশ্সমতে অলংকার এক বিশ্বে পরণের স্বরগুচ্ছ ; এটি ঠিক তান নয়। বর্ণে 
মামরা সস সঃ» নম প পর, স র গঃধপ মন সর গ-এই 
ধ্রণের নান। লরবিন্যান দেখতে পাই কন্ধ অলংকারের ক্ষেত্রে আমর। 
সগরমরমগপঃগপমরুঃমুপধপ নান পু বর মাই 
“রণের স্বর-বিগ্থাসের সন্মান হই । (হানের কথাষ তানের সরগম 
র্ুব্য |) 

বাক্যের মধ্যে বেমন পদ গীতরূপ ভাষায় “তমান বর্ণ। এই 
বর্ণের আল'কারিক রূপই অল'কার। হাই অলশকারকে বল হয় 
“বর্ণীলংকার”। 

রাগ জাতি হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ,র গোপ, বণিক প্রভৃতি 
বংশজাতদের (এক ভাষভাধষী হলেও ) যেমন বিভিন্ন সংস্কতি ও আচরণভেদে ' 
আম্র। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত দেখতে পাই সঙ্গীতে তেমনি বিভিন্ত 
পরণের রাগকে তাদের ম্বরসণ্থ্য। £€ মুনাভেদে নানা জাতিতে বিভাজিত 
(দখা যায়। 


৪২ গীত-বাস্িম্‌ 


জাতি; ভরতের কালে ১৮ প্রকার জাতির কথা বল! হয়েছে । তার মধ্যে 
৭টি শুদ্ধ জাতি ও ১১টি বিকৃত জাতির উল্লেখ দেখা যায় । 


রাগ শ্রেণী 2 রাগজাতি ছাড। আর এক ভাবে রাগের শ্রেণীবিভাগ কর! 
হয়েছিল__-ণশু৭, 'ছাঁয়ালগ' ও 'সন্কীণ্ণ' | ছায়।লগকে 'সালগ' ধা স'লংক'-ও বল। 
হত। “অবিমিশ্র রাঁগ দের ধল। হত শুদ্ধ; দুয়ের মিশ্রণঙগাতদের বল! হত ছায়ালগ; 
বহু রাগের মিশ্রণজাতদের বল| হত সংকীর্ণ । বর্তমানে মিশ্র ও অবিমিশ্র জাতির 
রাগ খুঁজে পাওয়। দুক্ষর; কাজেই এ প্রথাঁও ঘুগোঁপযোগী নয় বলে বাদ দেওয়। 
হয়েছে । অতএব এদের কথ। আমরাও এড়িয়ে যাচ্ছি । 

এর পরে মধ্যযুগে আর একভাবে বগগীকরণের চেষ্টা চলেছিল । স্বামী, শ্রী, 
পুত্র ও পৌত্রাদি ভেদের ছ্ার। কতকগুলি পাগকে একটি বু পরিবারভুক্ত 
হিসাবে কল্পন! করা হয়েছিল, এ কথ! রাগের ইতিহাসে বলেছি । এইভাবে 
লির্ঘভেদে জাতিভেদ সি করে রাগ-রাগিনীদের সবিশেষ কল্পনাধ্যান-প্রস্থত 
মৃতি আক। হয়েছিল। যদিও এই ধরণের জাঁতিখিভাগ বর্তমানে মেনে 
চল। হয় ন।, তত্রাচ বঙ্মান যুগেও অনেকের মনে এই ধারণ। স্থগভীরভাবে 
রেখাঞ্ষিত রয়ে গিয়েছে । 

স্বরস'খ্য/র ব্যব্হার অন্যায়ী বঙ্মানে প্রচলিত রাগসমূহকে মূলতঃ তিনটি 
তাগে বিভক্ত কর! হয়েছে £ (১) সম্পুর্ণ, (২) ঝাঁড়ব ও (৩) ওড়ব। 


নীচে সণজ্ঞ। দেওয়। হ'প £ 


(১) সম্পূর্ণ যে সমস্ত রাগের আরোহণ ও অবরোহণ উভয় ক্ষেত্রেই 
সাতটি করে শ্বরের (শ্ুপদ অথবা ।বক্কুত যে কোন সাত ন্ববের ) ব্যবহার আছে, 
তাদের “সম্পূণ বলে। 


(২) ষাড়বঃ যে সকল রাগের আরোহণ ও অবরোহণ উভয় ক্ষেত্রেই 
ছুয়টি করে স্বরের (শুদ্ধ অথব। বিকৃত যে কোনও ছয়টি ব্বরের ) ব্যবহার আছে, 
তাদের বলে “ষাডব”। 


(৩) ওডুবঃ যে সকল রাগের আরোহণ ও অবরোহণ উভয় ক্ষেত্রেই পাঁচটি 
করে স্বরের (শুদ্ধ অথবা বিরুত যে কোন পাচটি স্বরের) ব্যবহার আছে, তাঁদের 
বলে “উড়ব”। 


গীত-বাগ্ঠিম্‌ ৪৩ 


একের সহিত অপরের মিশ্রণের ফলে এই তিনটি জাঁতি ৩৮ ৩ অর্থাৎ ৯টি 
জাতিতে বিভক্ত হয় :-_ 


আরোহণ অবরোহণ 
(১) সম্পূর্ণ *** সম্পূর্ণ ভৈরবী 
(২) ষাঁড়ব -. সম্পুর্ণ জোনপুর" 
(৩) ওডব -** সম্প্রণ শী 
(50: পি ষাড়ব 
(৫) সম্পর্ণ ". ওঁডব 
(৬) বাঁডখ "** বাঁডব মারোয়। পুরয়! 
(৭) বাঁড়ব -** গড়ব 
(৮)  এডব " ষাডব নারায়ণা 
(৯) এওডব -*, ওডব মাঁলকোন, দুর্গা, ভপালী প্রভৃতি । 


আমর। আগে বলেছি, হিন্দুস্থানী মতে প্রধানত: ওডব, মাঁড়ব € সম্পূণ 
এই তিন রকম জাতি আছে ও তাদের মিশ্রণে আরও নানা জাতির উদ্ভব 
হয়েছে । কিন্তু দক্ষিণা মতে, অর্থাৎ কণাটক পন্ষতিতে, '৪ড়ব, যাঁড়ব, সম্পুণ, 
বক্র ও সঙ্কীণ এই পাচ রকম জাতি আছে; এই পাচ জাতির মিশ্রণে আরও 
বহু জাতির জন্ম হয়েছে | 


গ্রাম 
গ্রামঃ স্বরসমূহঃ স্তান্থচ্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ | 
তৌ দে ধরাতলে তত্র স্তাৎ ষড়জগ্রাম আদিম: ॥ ১৪ | 
( সঙগীত-রত্বাকর ) 
গ্রাম একটির সাধারণ আভিধানিক অর্থ হল লোকালয়, অর্থাৎ মানুষের 
আশ্রয়স্থল । সঙ্গীতের ক্ষেত্রে গ্রাম" মানে স্বর ও মৃচ্ছনাদের আশ্রয়স্থল । 
গ্রাম ছুই প্রকার : যথা বড়জ গ্রাম ও মধ্যম গ্রাম। কোন কোন 
সঙ্গীতশান্বে গান্ধার গ্রামেরও উল্লেখ পাওয়। যায়। ইংরাজ'তে গ্রামকে বলে 
স্কেল ( 56515 )। 


৪৪ গীত-বাগ্ম্‌ 


সকল গ্রামের আঁদি বা আদিম স্বর বিধায় ছুই গ্রামের মধ্যে ষড়জ গ্রামকেই 
প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । 

মধ্যম শ্বরটিকে ও “অবিলোপী স্বর" বল হত । পুরাকালে কোন রাগেই মধ্যম 
ন্নরটিকে বর্জন কর! হত না; তাই মধ্যম স্বরের নামে “মপাম গ্রামটি”ও প্রচলিত 
হয়। 


এদের স্থান নিদেশ প্রসঙ্গে শাস্ধে উক্ত আছে £ 


পঞ্ধমশ্চেন্নিব্বিকারঃ ষড জগ্রাম স্দোচ্যতে | 
স্বোপান্ত শতিসংস্থোয়ং গ্রাম: স্সান্মধ্যম স্তথ। ॥ 


_-অর্থা, পপ? স্বরটি নিজের চতৃর্থ শ্রতিতে থাকলে, তার আ্িত শ্বরসমূহ 
নড়জ গ্রাম হবে, এবং পঞ্চম তৃতীয় শ্রুতিতে স্থাপিত হলে তার আশ্রিত ক্বরসমূহ 
মধ্যম গ্রাম হবে। 

পান্জার গ্রাম 2 তখনকার দিনে ষডজ গ্রাম ও মধ্যম গ্রামটিই প্রচলিত 
চল । গান্ধার গ্রামে পর পর অনেকগুলি ত্রিশততি ব্যবহারের নিয়ম থাকায় 
গাদ্ধার গ্রামের স্বরাস্তরগুলি প্রচলিত স্বরাস্তরযুক্ত স্বরসমষ্টি থেকে ভিন্ন হয়ে পড়ায় 
ত্দানীস্তন সঙ্গীত সমাজে গ্রামটি ত্যাজ্য হয়েছিল। এটাই হল তার গন্ধবলোকে 
গমনের কারণ। এইভাবে গান্ধার গ্রামের মৃতু ঘটে, অর্থাং গ্রামটি লোপ 
পায়।১ 


“সঙ্গীত ও সংস্কৃতি” পুস্তকে গ্রন্থকার স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজ! মহারাজ প্রমাণ 
করেছেন যে ভরতের গ্রন্থে গান্ধার গ্রামের কোন উল্লেখ পাঁওয়। ঘায় না। তিনি 
আরও বলেছেন, দত্তিল, মতঙ্গ, মকরন্দকা!র নারদ এই গ্রান্জার গ্রামের সাঁমান্ উল্লেখ 
করেছেন মাত্র । অতএব আমরাও এ গ্রামের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাই ন।। 
তিন গ্রামের শ্রুতিগ্থান পরে চার্টে (০1181) দেখান হয়েছে 1২ 


বর্তমানে যড়কজ্ঞ গ্রামই একমাত্র প্রচলিত। গান্ধার গ্রাম ও মধ্যম গ্রাম সম্পূর্ণ 
লু্ধ। যে ষড়জ গ্রাম ব€মানে প্রচলিত সেটিকেও সঠিকভাবে ষডজ গ্রাম বলা 


১। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী! বলেছেন 2 ছ্বিশ্রতি গান্ধার র ও ম এর এক এক শ্রুতি 
এবং দ্বিশ্রাতি নিষাদ ধ ও স এর এক এক শ্রুতি গ্রহণ করলে গান্ধার গ্রামের সৃষ্টি হয় । 


২1 আনদ্ধা বাছোব সুর মেলাবার পদ্ধতির আলোচনাকাঁলে ভরত গান্ধার গ্রামের উল্লেখ 
কবেছেন দেখ। মায় । 


গীত-বাগ্াম্‌ ৪৫ 


যাঁয় ন। কেবলমাত্র চতুর্থ শ্রুতিস্থিত পঞ্চম ম্বরের উপর মিঙর করেই এটিকে 
আমর ষড়জ গ্রাম বলে থাকি । 


গমক 


“ম্বরশ্য কম্পে। গমক:ঃ শ্রোতৃচিত্ৃস্থখাবহঃ | 

তশ্য ভেদাস্ত তিরিপঃ স্ফুরিতং কম্পিতস্তথ। 
লীন আঁন্দোলিতবলিত্রিভিন্নকুরুলাহতাঃ | 
উল্লাসিতঃ প্লাবিতশ্চ গুল্ফিতে। মুদ্দিতজ্ঞথ| | 
নামিতোমিশ্রিতঃ পঞ্চদেশৈতে পরিকখিতিত 0 ॥ 


_-স্ঙ্গীত-রত্রকির | 


-ম্বরের এক বিশেষ ধরণের দৌলনবুক্ত কম্পনকে গামক বলে; সঙ্গীতের এক 
বিশেষ ধরণের অলংকরণ বা স্বরভঙ্গী হল গমক । গমকের সময় স্বর সাময়িকভাবে 
স্ব-শ্রাততি থেকে সরে যায় ও স্ব-শ্রতিতেই ফিরে আমে । শান্ধে আছে, এই অলংকার 
ছাড়। রাগ বা গীতের যথাষথ সৌন্দয ফুটে উঠে ন।; এটি সংগীতের একটি অপরিহায 
অলংকার । 


উপরের শ্লোকে আমর। উল্লেখ পাই মাত্র পনেরটি গমকের নামের । কিন্তু 
সঙ্গীতশাদ্ম মন্থন করে আমর! প্রায় ৭০1৮০ রকম গমকের নাম পাই । এদের মধ্যে 
অনেকগুলি আবার কেবল নামাস্তরমাত্র গ্রহণ করেছে, কিন্তু কাধতঃ তাদের 
প্রকাশভংগী একই ৷ প্রাচীনকালে গমক বলতে কেবল স্বরের বিশেষ আন্দোলনকেই 
নয়, আকধিত, স্পশিত ও ঘধিত স্বর নকলকেও এক কথায় গমক বল। হত। 


আধুনিককালে গমক বলতে আমর] বুঝি এক থেকে চার স্বরের মধ্যে আবদ 
বিশেষ ধরণের দোলনযুক্ত স্বরধ্বনিকেই | এখানে একটি স্বরকেই মুখ্যভাবে ধরে তার 
সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য আগের ব| পরের ২1৩টি স্বরের (অথব। ক্ষেত্রবিশেষে ২।৩টি ক্রুতিএ) 
সাহায্য নেওয়া হয়। আঁল।পের সময় ব| তানের সময় যখন পর পর নান। শ্বরে 
গমকের কাজ দেখান হয়, তখন তাঁকে যথাক্রমে গমকী জোড় ও গমকী তান 
বল। হয়। 


৪৬ গীত-বাগ্ম 


প্রাচীনকালে এদের মধ্যে যে ৫৪ প্রকার গমক প্রসিদ্ধ ছিল, বর্ণান্তক্রমিকভাবে 
( 911015970516105119 ) তাঁদের নাম দিচ্ছি 


(১) অগ্রন্থস্থান (১৪) গুশ্িত (৩৭) প্লাবিত বা গ্রৃতি 
(২) অনুহতি (১০) ঘণণ (৩৮) বলি ব! বলিত 
(৩) অবঘর্ণ (১১) চ্যাবিত (৩৯) বিকর্ষ বা বিকষণ 
(৪) অহতি (১২) ঢালু (৪০) মিশ্র ব মিশ্রিত 
(৫) আন্দোলিত (২৩) তারাহত বা উত্তরাহত (৭১) মুকুলিত 

(৬) আস্ফালন (২৪) তিরপ (৪২) মুটেয় 

(৭) আহত (২৫) ত্রিভিন্ন (৪৩) মুদ্রা বা মুদ্রিত 
(৮) আহতি ২৬) দোলন (৪৪) মুচ্ছন! 

(৯) উচ্চতা (২৭) দ্বিরাহত (৪৫) লীন 

(১০) উৎক্ষিপ্ত (২৮) দ্রুতি (৪৬) শান্ত 

(১১) উদঘধণ (১৯) নিজত। (৪৭) সন্নিবিষ্ট 

(১২) উল্লাসিত (৩০) নামিত বা নৈম্ন (9৮) শুঢালু 

(১৩) কম্পিত ব| কম্প  ত১) পরত। (9৯) স্পর্শ 

(১৪) করী (৩২) পীড়। (৫০) ক্ষালন 

7১৫) বুকল (৩৩) পুনঃ স্বস্থান (৫১) স্বরিত 

(১৬) কৈবল্য বা কেবল (৩৪) পূর্বাহত (৫২) হতাহত 

(১৭) থশিত (৩৫) প্রকম্পিত (৫৩) হুংকুত 

(১৮) গমক (৩৬) প্রতিহতি (৫৪) হুম্মিত ॥ 


এই চতুঃপঞ্চাশৎ গমকের বিঙ্লেষণ এই খণ্ডে সম্ভব হচ্ছে না। কেবলমাত্র 
প্রচলিত ২০টির ব্যাখা এখাঁনে লিখছি । 

(১) আহত--কোন স্বরধবনি প্রকাশ করার সময় আগের স্বরের সাহায্যে 
প্রকাশ করাকে আহত গমক বলে । 

(২) আহতি-_-বিনা 'মআঘাতে এক ম্বর থেকে অন্য দ্র প্রকাশ করাকে 
আহ্গতি গমক বলে। 

(৩) আন্দোলন -ন্বরের একবার দোঁলনে যে গমক দেখান হয়, তাকে 
আন্দোলন গমক বলে। 

(8) আঁন্দোলিত-_-কোন ন্বরকে তাঁর আগের বা পরের স্বরের শাহায্যে 
লঘুমাত্রার বেগে দৌলায়িত করলে তাঁকে আন্দোলিত গমক বলে। 


গীত-বাস্ম্‌ ৪৭ 


(৫) উৎক্ষিধ--তাঁর থেকে আঙ্গুল তুলে নিয়ে আবার তারে আঘাত করলে 
যে গমক হয়, তাকে উগুক্ষিগু গমক বলে। 

(৬) উল্লাসিত__ ক্রমিক স্বরের মিলিত আন্দোলনজাত গমককে উল্লাসিত 
মক বল! হয়। 

(৭) কম্প- ছুটি স্বরে ছুটি ভরত আঁধাত দিলে যে গমক করা হয়, তাঁকে 
কম্প গমক বল! হয়। 

(৮) কম্পিত এক আঘাতে দুটো স্বর অল্প দ্রুত লয়ে প্রকাশিত হলে 
কম্পিত গমক সৃষ্ট হয়। 

(৯) কুরুল-- পর্দার মাঝখানের ভারে প্রকাশিত ননা রকমের জটিল গমকের 
নাম কুরুল গমক। ! কুরুল গমক চুই রকম ₹ (ক) মুটেয় ও (খ) মুকুলিত |] 
কুরুল ঈষৎ কমনীয় ধরণের হয় । 

(১০) খশিত-_বিভিন্ন পদায় দ্রুত অঙ্গুলি চালনাকে খশিত গীমক বলে। 

(১১) গমকী-_পুনঃ পুনঃ শ্বরের দোলনকে বলা হয় গমকী গমক | 

(১২) ঘরণ_-এক ন্বর থেকে তারে আঙ্গুল রেখে ঘবে অন্ত স্বরে যাওয়াকে 
ঘর্ষণ গমক বলে। 

(১৩) চ্যাধিত-_-একটি স্বরেই একটি জোরদার আঘাত দিয়েযে গমক উৎপন্ন 
হয়, তাঁর নাম চ্যাৰিভ গমক | 

(১৪) তিরিপ--আবঙনযুত্ত, দ্রুত গমককে বধল। হয় অতিদ্রেত কম্পন; 
দ্রুতলয়ে একমীত্রার এক চতুথা*শের (হই অংশের ) মধ্যে যে গমক দেখান হয়, তার 


নাম ভিরিপ গমক । 


(১৫) ত্রিভিন্র_ অবিশ্রাম গতিতে তিন সপ্তকে দ্রতলয়ে কোন একটি বা 
কয়েকটি স্বরকে দোৌলনের সাহাষ্যে প্রকাশ করাকে বলে ভ্রিভিক্প গমক | 


(১৬) দ্বিরাহত-_এক আঘাতে এক ক্গর থেকে অন্য জরে ঢু'বার ঘা ওয়া- 
আস। করার অপর নাম দ্বিরাহত গমক | 


(১৭) প্রাবিত-_-প্লৃত মাত্রায় আন্দোলনকেই প্লীবিত গমক বল! হয় (যদি? 
অনেকে বলেন যে এটি মীডের মতন । ) 


(১৮) বলি-_বক্রতাযুক্ত দ্রুত জোরদাঁর আন্দোলনকে বলি গমক বলা হয় । 


(১৯) লীন-কোন স্বর থেকে আওয়াজ ক্রমিক গতিতে মুছু থেকে মৃছ্ুতর 
তে হতে মিপিয়ে যাওয়াকে লীন গযঘক বলে । 


৪৮ গীত-বাছ্যম্‌ 


(২০) স্ফষরিত_-তারে আঙ্কুল রেখে এক স্বরে এক আঘাতে ভ্রুত ছুটি স্বর 
প্রকাঁশ হলে তাকে স্ফুরিত গমক বল! হয়। ( এটি অনেকটা মৃক্কার কাজের মত।) 

কেবলমাত্র যে ২০টি বিশেষ গমকের বিশ্লেষণ উপরে লিপিবদ্ধ হল, | থেকে 
বোঝ। যায় যে তদানস্তনকালে প্রান সকল প্রকার অলংকারকেই এক কথায় গমক 
বলা হত। 


তান 
' ধাতু থেকেই হান শব্দটির বুংপত্তি। প্রাচীনকালে তাঁনে স্ববের একক 
টিক ব্যবহৃত হত । ছোট ছোট বিস্তাব করাকে 9 তান বল। হত। 
তখনকার দিনে চার রকমের তান ব্যবহৃত হত ; ঘথ। £ 
(১) আর্চিক (এক স্বরের তান ; (২) গ্ীথিক (ছুই স্বরের তান ); 
(৩) সামিক (তিন ম্বরের তান): (৪) স্বরাস্তর (চার স্বরের তান )। 


মপ্যযুগেও চার রকমের তান ব্যবহাত হত $ যথা 2 

(১) শুদ্ধ (সরগমপধনইত্যাদি); (১) অলংকারিক (সগরস, 
রমগর ইত্যাদি); (৩) মিশ্র গের মগ, পস্ধপইত্যাদি) ও (৪) কুট 
(সগগরমস,মপননধপ,ইত্যাদি)। 

বর্তমানে তান বলতে বুঝায় কতকগুলি ক্ষরের দ্রুত গমনাগমন ও বিস্তার করা! 
আজকাল বণ, অলংকার সব মিশিয়ে এক কথায় তান বলেই চলছে । এখন 
তানের বিশেষ নিয়ম আমর| সব সময়ে মেনে চলি ন।। এখন ম্রগমপধন 
এই সাত স্বরের লব রকম সম্ভাব্য বিন্যাস ও সংযোগে যে ৫০৪ তানের উপত্তি 
হয়, তার ( মুলা ) সহজ গাণিতিক সুত্র বা সঙ্ষেতের কথ। প্রথমে জানিয়ে পরে 
তানের প্রসঙ্গে আসছি । 

(১) ১ ১ 

(১) ১১৯৮২ ল্ল ২ 


(৩) ১৮২৯৮ ৩ টি 


(3) ১৮২৮৩১৮%৪ স্২3 
(৫) ১৯৮২১৮৩১৪৮৫ - ১২৭ ( ওড়ব রাগের তান-সংখ্য। ) 
(৬) ১৯৮২৮৩৯৮৪৮৫ ৮৬ ৭১০ (যাঁড়ব ॥ ডি: 


(1) ১৯ ২৯৩১৯৫৪১৫৯৬%৭ »৫০৩* (পাত স্বরের সম্পূর্ণ তান-সংখ্য।) 


গীত-বাদ্যম্‌ ৪৯ 


সরগম দিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখতে গেলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির সম্ভাবন! 
থাকায় লাধারণভাবে স্থত্র দিয়ে বুঝান হয়েছে । ১, ২, ৩""'ইত্যাদি সংখ্যার 
পরিবর্তে সর গ ইত টন্রিতিসকজিন্এন (সরগমভেদ) 
পাঁওয়। যাবে । এতে কোন স্বরের দিত্ব প্রয়োগ হয় না। 

এখন আসল তানের কথায় ফিরে আমছি। 

বওমানে প্রচলিত তানসমুহকে আমর। স্থুলতঃ তিন ভাগে ভাগ করতে পারি £ 
(১) সরল তান, (২) জটিল তান 'ও (৩) অতি জটিল তান। 

(১) সরল তান--সপাট, পলট, উলট, স্ত, আশ, কড়কৃ, বিজলী, 
দানেদার, ছুট প্রভৃতি | 

(২) জটিল তান__ফিরত, ফিরকত, উলটি, কট, লড়ন্ত, খটকা, ঝটক।, 
বল, চক্র ইত্যাদি । 

(৩) অতি জটিল তান-_ধল-পেঁচ, মুরক, রেব্কঃ লি, লডগুথা ও, ফান্দা, 
লডলপেট প্রভৃতি । 

এক সপাঁট তানের-ই ৩-ওটি প্রকারভেদ রয়েছে £ যথ|--সপাট, বেড়া-সপাট, 
বল-নপাট, টের!-সপাট প্রভৃতি । আমাদের সংগ্রা্ ৮০-৮৫ রকম তানের নাম 
বয়েছে। ব্তমান খণ্ডে নে সবের উদাহরণ উল্লেখ কর। সন্তরণ হচ্ছে ন 7; কেবলমাত্র 
মীড়খপ্ডি ভালক।, পা লাডগ্রথাঞ্ প্রত্ততি যে মকল তান সাধারণতঃ ঘঙ্তে 
বাঝহত *ঘ, শে কয়েকটির উদাহরণ দতয়। হল। 

খগুমের 2 সীতার ভ্াকরে ডলগিত খহমেরবর প্রস্তার বহমান কালের 
মীড়খগ্ডি তান। সপ্তন্বরের বিন্যাসে ৫০১০ তান দে কায়দার উদ্ভাবিত হয়োছল, 
এটিও মেই স্তরের অগ্ররূপ | (স্থত্রটি আগে লে। হয়েছে । ) প্রাচীনকালের খগুমেরু 
চার স্বরের প্রস্তারে বৈদিক যুগের স্বরাস্তরের-ই নামান্তর মাত্র ; এটিকে ছুই প্রকারে 
দেখাচ্ছি। প্রথ॥ প্রকারে চারটি সারিতে “স' ৬টি, র' ৬টি, গা ৬টি ও 
৬-টি করে দেখান হয়েছে । 


[ক] “সপ [খ] “পর [গ] গ' [ঘ] 'ম' 

(১) সরগম রমসগ গমসর মগরস 
(২) সগরুম রসগম গমরস মসগর 
(৩) সমগর রগমসম গসমর মসরগ 
(৪) সগমর রসমগ গরমনস মরগনস্‌ 
(৫) সরমগ রমগস গসরম মগসর 
(৬) নসমরগ রগমস গরসম মরসগ 


৪ 


৫৯ গীত-বাগ্যম্‌ 

এবারে ছিতীয় প্রকার আলোচনা করা যাক | প্রথমটিতে যেমন ক-খ-গ-ঘ 
বিন্ঠাসে আরম্ভ স-র-গ-ম করে ধরা হয়েছে, এটিতে তেমনি শেষ থেকে ম-গ-র-স 
প্রত্যেক শিশ্যাসের শেষে রাখা হয়েছে £ 


[৮] মাঃ [খা]! গ' |গ) এর" |ঘ] “দ' 
(১) সরগম সরমগ সগমর রগমস 
(১) র সগম রসমগ গসমর গরমস 
(১) সগরখ সমরগ সমগর রমগস 
(৪) গম রম মসরগ মসগর মরগস 
(৫) রগমম নখপগ গমস্র গমরস 
(৩) গরসম *রসগ মগসর মগরস 


ঢটি ক্ষেএ্েই গুতোক পণশ্ডিতে উট করে ধিশ্তাস রয়েছে । অতএব দেখা 
যায় এই ভবে প্রঙটি ক্ষেএেই ৬৯৮৪ অথাৎ ২৪ প্রকার বিন্টাস হচ্ছে ।* 
এখানেত স্টার সধন্াস ক্াাপশ্যাসের (10১11000601) ৫ 00100177110] ) 
পয়দ| অবলম্বন কল। ১যেছে 2 যেমন ১২৩০ ১৩২১ ৩৩১৪ ১১৩১ ৩১২১ ৩২১) 
১৯৩7 "অর্থাৎ ১৯২৮৬ ৮ ৬১ আবার সেই একই বিগ্ঠালে :হনটি সবরের কোন 
একটি শ্বরকে বার করে বাধহার করলে পাই £ 
১১৩১, ইহ৩, ৩১১,৬২১ ই. ১5৫ 
১৩১৪ ২৩২৪ ৩২৩) ৩১৩, ২১২১ ১২১ 
প্রভৃতি ভে.কে। এই রকমে ১, ২, ৩-এর পরিবতে স, রঃ গ স্বরকে ধরে নিবে 
এই পঞ্ছতিতে সাজালে আমর। “স' “র' গ'" স্বরের নানা বিন্তাস পাচ্ছি। 
রাগাচ্যায়ী স্বরের বাধহার ও প্রয়েগ. বিবেচনা করে এই শ্ত্র (10100015 ) 
অগুধায়ী বিস্তার করলে আমাদের কাছে তান গড়া ও স্বরবিস্তার করা অনেক সহজ 
য়েযাবে। 
হলকা ব। হালকা 5 যন্ত্রে বযধ্হৃত আর এক ধরণের তানের কথ। বলছি। 
এই ধরণের ভানকে হালকার তান বলা হয়। হালকার ত্ানে একটি স্বরগুচ্ছ 
দযে একট। তানের ছন্দ রচশ! করার পর সেই ছন্দের, এবং নরগুচ্ছের স্বরসংখ্য। 
একটি করে বশত কাময়ে ক'ময়ে এনে অন্ত ছন্দ সঙ করা (এবং অনেক ক্ষেএ্ে 
শেষের দিকে পুব্ছন্দে গ্রত্যাবঙন করা) হয়। যথ। :-স র 


ূ ১ 
দূপমধপ এই হান দিয়ে মাত কহে পবে মরুষস। নসনন্ দুনধধ। 


* আনলে ছটি ক্ষেত্রের কবর বিহ্যা্গ একই । পৃপক ভাবে সাজান বলে আলাদ। মনে হচ্ছে । 


ন। ধনসন, 


রে, পাব 











গীত-বা্যম্‌ ৫১ 


গু 
পপ্পপত পরে আবার বর কমিয়ে হালকা কর। যেতে পারে যেদননসরস, 
কী গু ও 
নসন, ধনধঃ পধপ 7 আর কমানো হলে দাডায় মরু নস ধন পধ। 
ইত্যাদি । 


2 অনেকে বলেন যে লড়াই” থেকে লিড কথাটি এসেছে, 


রা 


'কস্থ তা" ঠিক নয়। লি কথাটি (হিন্দি “লিড” “কের শ্পিক্গ *। এই লড়ি 
কথার বঙ্গার্থ হল-__পরক্তি, লভর বা লালা । স্ববের পাঞ্জি (01006 ৮ স্বরের 
লহর (ঢেউ) | স্বরের মালাকে লড়ি ধল। ঠয়। থে তানে এই সব ভাবের 
পকাঁশ পাওয়। যায়ঃ তাদেরই লড়ির ভন বলা হয়। শাবারণত্ঃ বের মালার 
“ক্ষতেই এটি গামাজ্য ২; যথা: সন্বগব্রগসহা্ 2 বা সপিমগারি 
উন্া।দ | 
লুডির ভানের আর 9 অনেক ভেদ (পা যায়ত বা 2 লিডিং বিঃ লিডিং 
লপেট”, লিডিসপাটও লিড়গুথ 5 লিডপডন্থা প্রক্ঠাত | যদ্ধে লডির হানে 
এ, বোল এটা কর! ভয়; লাড়র বোলেব মামা ভেদেব পর থেকেই ঝাপ।। 
হাপপলণ' ইতাদ আরগ কব| হ 
লড়গুথাও 2 হিন্দি “গুথা হা একটির বঙ্গ গেছে চলা বাগান যেখানে 
শরের মালা পর পূ গেখে চল। হয়ঃ সেই দরণের ঠহানণকে লড়গুথাও দলা হয়। 
উদাহরণ :₹_সর গ মপমগর। নগ্পদগদগরয ধপমগপমগরং 
ইত্যাদি । অবশ্ঠ বন্ধে লডগুথা « বাঙ্জাবাধ সময় কটু কঠিন বোল প্রয়োগ কর। 


হি 


য়। ল্ডগ্ুথা «তে ডরডা, দাড়ারড| ইত বোল বাজাবার রী দেখ। যায় । 
ঝাল! বাজাবার আগেই এই ধরণের হন বাঁজাবার রাঁতি | গানের তানে এ 
মৃহ্থের লড়িতে কিছু প্রভেদ আছে | (সেগুলি পরে প্রনান্সাপেক্ষ রইল |) 
সাধারণতঃ হবলার বা পাশোষাজের লড়ির এবালগ্ু লঙ্ঠ যক্ধে পাপ্হার কল ভয়। 
( ছিতীয় খণে এই বোলগুলি 9 গ্রকাঁশ করাণ ইচ্ছ। সইল |) 

গানের আলাপের সময়, প্ুপদ গানে বা সঙ্কে বাগ আলাপনে ভান বাবরের 
বাচিত নাই । জ্রুত বিস্তারের সময় ভানের বদলে সেগানে ভোছের বাজ করা হয় ॥ 


+ ষ্টবাঃ 'রাষ্ট্রভাষ! পরিচয়' (নবম সংখ্যা); (২) প্লাগোপালচন বেপাপ্ত শান্তা রাচত 
'হিন্দী-বাংলা অদ্ভিধান' ; (৩) নবল-জী সম্পাদিত-_নালনদ] !বশাল শব্ধ সাগর নামক 
হিন্দী অভিধান । 
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সি 


টগ্পায় একই ধরণের দানাদার হান ব্যবহার কর! হয়। কেবলমাত্র খেয়াল গানে 
ও যন্ত্রে গত বাঁজাবার সময় নানা ধরণের তান ব্যবহৃত হয়। বিশেষ বিশেষ 
কায়দার কয়েক প্রকার হাঁন বিভিন্ন ঘরাণায় ব্যবহার কর! হয়। 


মাত্র 

সঙ্গীতে বাবজত সময়ের স্মক্ম স্থায়িত্ব বুঝাবার একক পরিমিত ক্ষুদ্র বিভাগ হল 
মাত্তা। সময় নির্ধারণস্চক ঘণ্ট|, মিনিট প্রভৃতিকে পরিমাপ করবার জন্য যেমন 
ঘড়ির স্থটি হয়েছে, তেমনি লয়কে মাঁপ। ও ভালকে কাধার জন্য সষ্ট হয়েছে মাত্রা । 
অপরিমেয় সময়কে পরিমাপ করার ভন্যয এর ব্যবহার । এই ছোট ছোট ন্ষণস্থায়ী 
এক একটি মাত্রার স্থায়িত্ই লয়েণ মাপকাঠি । এই মাত্রার ছন্দে পদ মমষ্টিতেই 
আমর] ত।লের হদিশ পাই । সংস্কত বাকরণে মো পাতুর অর্থ পরিমাপ কর, 
এই মআ।' ধাত থেকে উদ্ভত “ব হল মাত” । 

আম।দের সঙ্গীতে মাত্রার স্বাযিত্বের কোন নিদিগ পারমাপ, অথাৎ মাপকাঠি 
নেই । ব্যাক্রণবিদগণ এক একটি বের উচ্চারণকালকে একমাত। সময় বলে 
থকেন। একবণের উচ্চারণকাল আত ক্ষত্র সময়, এই বিবেচনায় মাঙ্গীতিকের। 
পাচটি বণের ডউচ্চারণকালকে এক মাত] 50 নিলেন | এ সন্বন্ধেত আবার মদে 
দেখ| গেল; কেউ ছয়টি বর্ণের, কেউ বা চারটি বধের উচ্চারণকালণে মাত্র 
সখয়কাল বলে স্থির করলেন! শানে দেগ। যায়, শরুফ্ের বাশীর রাধ|-নামের 
ডাঁককে বল। হয় তিন মাত । আবার বলা হয়েছে, এবীকল।) কনকরেখ! ও 
পা1ারজাত এই বংশীত্রয়ের আওয়াঁদে যথাক্রমে গুরু, লঘু ৪ দ্রুত মাত্রার কষ্টি 
হয়েছে । নালকগ পাখীর ডাক একমাত্র।, কাকের ডাঁক ছুই মাত্র! € ময়রের ডাক 
।৩ন মাত, শানে এবখবধ বখনা। আছে । সপবশেখ বওখব্য এই যে, এবমাভ্রার 
কাল-প(রমীণের যে স্ুক্স্র বিভাগ আমর। শাস্থপাঠে অবগন্ত হই; সেগুলি বিভ্রান্তিকর । 
পাঁংতেরা বলেছেন ক্ষণকাল হল মাত্রার প্রথম প্রাণ; ক্ষণের সময়-নিদেশ 
প্রসঙ্গে তীর! উপম। দিলেন যে গরুর শিং-এর উপর একটি সর্ষে রাখলে সেটি গড়িয়ে 
পড়তে যে সময় লাগে, সেটি হল “এক ক্ষণকাল"। ভিন্ন মতে একশোখান। 
পল্মপএ ডপর-উপর একসঙ্গে সাজিয়ে একটি সুঁচ দিয়ে সেগু,ল খাদে ফেলতে যে 
সময় লগে, তাকে বল। হয় “ক্ষণকাল' বা কাল। 

কাজেই ক্ষণের নিদিষ্ট সময়কাল সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণ। কৰ। সম্ভঘ নয়। 
এই ক্ষণকালকে মাত্রায় নিয়ে ঘেতে আরও বিশদ ব্যাখা কছুলেন তারা £ 


নো 
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৮” ক্ষণকাঁল - ১ লবকাল; ৮ লব -- ১ কাষ্ঠী; ৮ কাঠা». ১ নিমেষ। ৮ নিমেষ 
- ১ কলা; ২বা৮ কলা - ১ ক্রি; ২ ভ্রুটি » ১ অন্মাত্র!।; ২ অন্রমাত্র] -. 
১ অধধমাত্র। এবং ২ অধমাত্র। - ১ মাত্র। | 

সুস্থ ও সবল যুবাপুরুষের নাড়ীর স্বাভাবিক ম্পন্দনের প্রতিটি আঘাতের গতিকে 
এক মাত্রার সাধারণ পরিমাপ বলে ধরা হয়েছে কোন কৌন গ্রন্থে । এই মতটি 
গামরাও গ্রহ্ণীয় বলে মনে করি । বওমানে বিজ্ঞানের দয়ায় মাতামান যন্ত্রে আমর। 
শাত্রার সময়মান নিদিষ্ট করার সহজ পথ অবলম্বন করার পক্ষপাতী । 

“লঘু”, “গুর”” ও “প্লুত” এই তিন রকম মাত্রার খ্যবহার দেখা যায় মার্গ তালে । 
এতে লঘুকে ১ মাত্রা১ গুরুকে * মাত্রা ও প্লুতকে ৩ মাত্র। ধর! হয়েছে। 

এ ছাঁড়া আরও অনেক রকম মাত্রার বাবহার দেখা যায় £ জ্রত অর্ধ (ই) 
নাত, অনদ্রত সিকি (ই) সাত, কাকপদ ৪ মাতা ইত্যারি। মাত্রা সঙ্গে 
অনেক কিছু জানবার আছে, সে সমস্তই পুস্তকের কলেবর রঙ্গিব আশঙ্কায় ইতি 
করতে বাধ্য হলাম। 


ছন্দ 


“শ্বরজাত রাগ সম যাহার আকার। 
যি-মাত্রা সহকারে উচ্চারণ যাঁর ॥ 
শ্রবণ-মপর যাহা হৃদয়-রঞ্জন । 
ভাহাকে কহেন ছন্দ আদি কবিগণ |” 
_-( মপুস্দন বাচস্প'ত কু বা"ল। ছন্দমাল! ) 
ছন্দ" ধাতু থেকে ছন্দ কথাটির উতপত্তি। সাধারণ বিচারে এক্স অর্থ ৬ল 
গতি-সৌন্দধ ; যে কোনও গতিশীল ব্যাপারেই ছন্দ প্রয়োগ করা যায়। সঙ্গা 
গৃতিশীল 7 তাই তার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে ঈন্দের । ছন্দ ব্যতীত সে চলতেই 
পারে না! লঙ্গীতে সীমিত লয়ের মাঝে নতৃন কায়দায় নানা ধরণের স্বরাঘাত ও 
স্বর সঞ্চালন করে তান ও লয়ের নিদেশ বজায় রেখে অভিনব্ভাবে মাত্র। ও তালের 
যে হেরফের কর! হয়, তাকে বলে ছন্দ। 
সাহিত্যে দেখা যায় লঘু ও গুরু মাত্রাতে ছন্দের সমাপ্টি। কিন্তু সঙ্গীত 
আমর। অগ্দ্রত, দ্রুত, লঘু, গুরু ও প্রত এই পাচ রকম মাত! দেখতে পাই | 
সঙ্গীতে নান। ছন্দের তান যখন সর ও ভাল লয়ের মাধূধে ভরপুর হয়ে বিভিন্ 
গতিতে বিভিন্ন সংখ্যক স্বর সমগ্রির মাত্রাগত বিভাগে গাওয়। বা বাজান হয়, তখন 
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শ্োতামাত্রেই ততে আনন্দিত হয়ে উঠেন । ছন্দবৈচিত্রয না থাকলে লঙ্গীত একঘেয়ে 
হয়ে ওঠে? তাই সঙ্গাতে ছন্দ অপরিহার্য । 

কাব্যের ছন্দকে ছন্দমঞ্জরীকার প্রপানতঃ ছু'ভাগে ভাগ করেছেন :_অক্ষর 
গণনা করে মে চন্দ বাঁধ। হয় তাকে বলেছেন বৃত্ত । আর লঘু-গুরু-মাত্রায় বণ 
বাধা ছন্দের নাম দিয়েছেন জাতি । কাব্য বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা এগানে বাদ 
দিচ্ছি। | 
বিশ্বনিয়স্তার শঠিই চন্দ থেকে; এক এক বিনেধ প্রকাশের মাঝে চির 
আদিপব রচিত । সই ষ্টি থেকে এসেছে ছন্দ; সেই ছন্দ আপন পেতেছে 
সঙ্গীতে | জীবপন্ের মধ্যে এ্রতপ্রোতঃভাবে পশেছে সঙ্গীত; নানা জীবজন্কর 
নুত্যের মধ্যে মানষ সন্ধান পেয়েছিল প্রথম ছন্দের ; বুদ্িবৃত্তির সমাক পরিচালন। « 
পরিশীলনের মাধামে সে সেই সমগ্র হন্দকে শিজন্ব করে নিতে চেই। করেছে । 

কবিতার ছন্দ & সঙ্গ'নের ছন্দ কিছু ভিগ্ন ধরণের ; জোর করে মিলানে 
চাইলেও সব সময়ে তাব ঠিক 'মল হয় ন।। আধুনক প্রতিটি তালই কোন-ন।- 
কোন ছন্দের অপ্'ন। অথচ সেই ছন্পগ্ুলি আমাদের পারচিত মাও হতে পারে। 
দাঁদর|, কাহাঁরব|, একতাপঃ তিনতাল প্রভাতি তালের অন্বপ ছন্দ আমর] 
কবিতায় দেখতে পাই । উদাহরণন্গবপ উল্লেপ কর! যায় “যধন সঘন গগন গরছেশ, 
“জীবন যখন শুকায়ে যায়”, “কলকল মুখরিত মণিময় বলয়" ইতার্দি। কিন্ত 
যখন পাঞ্জাবী-ঠেক। ঝুমর।, সওয়ারী প্রভৃতির ছন্দবিভাগ লাধারণ্যে বাবহৃত 
ছন্দের উদহরণের মধ্যে খাঁজে পা ওয়। যায় না, ম্বভাবতঃই তখন মনে প্রশ্নের উদয় 
»য--গানের ছন্দ কাব্যছ্ন্দের অপ'ন কি না? অশিত প্রান সময়ের কথ। চিন্তা] 
করলে আমর। দেখতে পাই যে তরদানীস্তনকাঁলে ভাবা*ষ্টির পূর্বেই সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত 
ছল, আর সেই সঙ্জীছ্ের নুনছোর মাঝে মধামাণি ছিল ছনটী | আমাদের মনে 
হয়, যেমন নুত্য থেকে তালের হষ্টি, তেমনই নৃত্য থেকেই ছন্দের ও সৃষ্টি | 

কাবাছনের প্রধান উপাদান ছল অক্ষর, মাত্র! আর যতি। এদের স্বমংষত 
বিন্তাসে তার প্রকাশ । সঙ্ঈ।তে মাআর লবুগুরু ভেদ ও তাদের সমঠিভেদে ছন্দের 
উদ্ভব । অক্ষরের লঘু ৪ গুরুর উপর কবিতার বাণী নিভরশীল। কবিতার বাণী ও 
ছন্দকে সেই 'এক ভাবেই এবং এক নিরিষ্ট ছন্দে চলতে হয়! অক্ষর ও শব্দের 
হেরফের না হলে তাঁকে ব্দলানে। যাঁয় ন।। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কিস্ত তা নয়; 
সময়ের মাপকাঠি বজায় রেখে মে নানা কায়দায় নান! ছন্দ শষ করে চলে । 
এটাই সঙ্গীতের ছন্দের বৈশি্গা । লঘৃ-গুরু মাত্র! বিন্যাসে সঙ্গীতের বৈচিত্র্য 
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প্রকাশমান হলেও, তার মাত্রা বা ছন্দ অক্ষরের হৃন্বতা বা দীর্ঘতার মুখাপেক্ষী নয়। 
তালের ক্ষেত্রে নে একট! নিদিষ্ট ছন্দকে স্বীকার করে নিলেও মেই তালেরই বাস্ঠে 
বা গীত-অলংকরণের সময্ন সঙ্গীত তার নিদিষ্ট তালের নিদিষ্ট ছন্দ মেলে চলে না। 
তালের সেই নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে নব নব নবীন ছন্দ সে গডে তোলে । কবিতার 
বেলায় এই ক্রিয়! আমর। দেখতে পাই না। 

অতি প্রাচীন যুগের কথা বাদ দিয়ে আমর! যদি খষ্টাবের প্রথম দিকে দৃষ্টি 
ফেরাই, তবে তাল সম্বন্ধে প্রামাণিক ষে বই প্রথম দেখতে পাই, সেটি হল ভরতের 
“নাট্যুশাক্্” | ধ্রুব গীতি প্রসঙ্গে ছন্দের কথায় ভরত তার পুস্তকের দ্বাঙিংশ (৩২) 
অধ্যায়ে বলেছেন যে গ্রবার পদ গঠিত হবে ছন্দে, কিন্তু গান হবে চচ্চৎপুট ইত্যাদি 
তালে । স্থতরাং প্রমাণিত হচ্ছে, ছন্দের যে বু'ত্তগ্রল বাগীতিতে বাধহৃত হত, 
সেগুলি তাল নয়; মেগুলি গীতিভাষার কাবাক ছন্দ। চচ্চংপুট তালের মাতা 
বিন্যাস হল : গুরু” গুরু, লঘু; প্লুত। কাব্যিক ছন্দে আমর| পাই ঃ কাদে নলন। 


॥ ॥ 111 
শোকাভরণ। ; এই যে ছন্দ, এ ছন্দ বর্ণগণ নয়, মাত্রাগণ ছন্দ; এর বৈশিষ্ট্য হল 


ছন্দযুত্ত মাত্রায় বোল-বাণীর ব্যবহার । একট। লঘু মাত্রায় পাচট। ব| ছট| বণ 
উচ্চারণ করতে হবে, অথব। এ ধর্ণদের উচ্চারণকাণও একট! মাত্র।র স্থিতিকালেই 
হবে। মাত্রাগণে এ পরণের মাত সম্ভব নয়: তাঁছাডা দ্বিকল ইত্যাদি হালে ছন্দের 
কাঠামো-পরিবর্তনও মাত্রাগণহ্থনদ সম্ভব মম । তর[ং আম। ধরে নিতে পারি 
যে প্রাচীনকালে তালের ছন্দ নিজন্ব পদ্ধতিতেই চলত । তদাশাস্তনকালে প্রচলিত 
দেশী তালসমূহের গুতি যদি আমর! দৃষ্টিপাত করি, তাহলে কবিতা-ছন্দের অভাব 
আরও স্পষ্ট হয়। যথা, রাপতালে আছে ১ লঘু; এর ছন্দ খুঁজে পাই না। 
এক লঘ্ভুতে চাপ বণ ধরলেও দাড়ায় “ধ দি ঘ নম") এই বোলটি বারবার আবুস্তি 
করে গেলে একট৷ ছন্দের ধারণ! হয়ত আসবে । আবার দেখতে পাই ১ চত্বর্থক 
তালে আছে ১ লঘুং ১ লঘু» ১ ভরত; একে যদি বাণীতে বসাই, তবে ধধিননক শুক 
তক তিন' এই বোলটি পেতে পারি। কিন্তু কাবোর ছন্দ এখানে ৪ পাই না। 
এই সকল আলোচন। থেকে আমাদের মনে হয় যে তালের ছন্দ কাবাধীন নয়, বা 
কাব্য থেকে তার জন্ম নয়। কাব্যের ছিপদ বা চতুষ্পদ ব্যবহাঁরকে গ্রাহথ না করে 
যদি একট|। পদের মাঝে আমর! ছন্দ খুঁজি, তবে তালের ছন্দের সঙ্গে একটা 
মোটামুটি মিল আমর! দেখতে পাব। 

আমাদের গানে চৌতাঁল, ঝাঁপতাল, শূলতাল, বুম্র1, তেওড়া, আডা-চৌহাল, 
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তিনতাল, একতাল, দাদরা, কাহারবা ( কহুব! ) প্রভৃতি তাল-ই আমরা সাধারণতঃ 
ব্যবহার করে থাকি। বাংলাদেশে দাদরা ও কাহারবার কয়েকটি রূপাত্তর দেখা 
যায়; তাদের রূপান্তরিত নাম আড়খেমটা, ঠুমরী ইত্যাদি । হিন্দুস্থানের অন্থা্র 
এই নামের ব্যধহার নেই; সেই কারণে আমর! এদের দাদর! ও কাহারবার 
বপান্তর বলেই মনে করতে পারি। ছন্দের কথ! বেশী বাড়িয়ে বক্তব্য দীর্ঘায়িত 
করছে চাই ন।; তাই সাধারণভাবে কয়েকটি কাব্যিক ছন্দের সঙ্গে প্রচলিত 
হলের মিল দেখিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি । 


তিনতালের সঙ্গে মিল দেখানোর জন্য প্রথমে আমরা বিছ্যুন্সাল! ছন্দের আশয় 
নিলাম । এই ছন্দে আছে ২টি মগন ও ২টি গুরু; কিন্ প্রয়োগক্ষেত্রে ৮টি গুরুর 
সমগি দেখ। যায় + যথা 


|| | ॥ || | ॥ || ্ ॥ | || || | ॥ 
'ধদ্যান্সাল। শোলান্‌ ভোগান্‌ | মেঘাচ্ছন্নে চন্দ্রা দতে 
১ অথবা 
| || || ॥ | ] |॥॥ || || 1 ॥ 
মু মু্জো যত্রুং বুঘাৎ॥ _) ভম্মাচ্ছন্নে বহিজালে ॥ 


প্যানোৎপন্নং নিসসামান্তং সৌথাংভোভংঘগ্তাকাঙক্ষে২ | 
| ॥ ॥ ॥ | ॥ ॥ ॥ 


ধ| ধিন্‌ ধিন্‌ ধা | ধা ধিন্‌ ধিন ধা_-তিনতালের টিমালয়ের এই ঠেকার 
মিল করা যাঁয়। এটিকে প্রাচান বিন্দুমালী তালের সঙ্গেও তুলনা কর। চলে। 
এটি অষ্টাক্ষরাবৃত্তি ছন্দ । 

এখন মত্ত ছন্দটি আলোচন! কর! যাক। ছন্! ঠিসাবে মগন, ভগন, সগন ও 
গুরুর সমষ্টির সঙ্গে টিমা ভিন তাল-এর মিল কর! যেতে পারে £ 


| ॥ ॥ | 11 | 1] ॥॥ | 1 | 1|11111. ॥॥ 
লীলা রামে কল কল কজ ল্লোলাম্বালী শুক ৰল কণে। 


ধা! ধিন্‌ ধিন ধা | ধাগে তক ধিন ধা। ইত্যাদি। 
টিমা তিনতালের সঙ্গে কন্ঠা। ছন্দটিরও মিল কর! যায়। ( কন্যা ছন্দেও 
গ্রতোক চরণে ছু'টি করে গুরুধণ আছে। ) উদাহরণ £ 


| || ॥ |! | | | ॥ 
রাজ | মারে | কেব | রাখে | 


_ প্রাচীন কেন্দুমালী তালের সঙ্গেও এর সমত। আছে । এই ছন্দটি ছুই 
অক্ষরবূতি ছন্দ । 
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তুণক ছন্দ ঃ রগণ, জগণ, রগণ, জগণ, রগণ--এদের সমগ্রি-প্রয়োগে 
| | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | || | | | | 
দেখা যায়ঃ বীর | পাল | যেন | কাল |; মাল | সাট | মাবি | ছে-এ 


॥ | ॥ | || ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | 
বার | বার | মার | মার |) হান | হান | ডাকি | 7ছ-এ 


ত্রাস | মাই | মান | পাই | এই | ভাব | ভাবি | ছে-এ 


অথব। 5 ॥ | ॥ | ॥ | | | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | 
পঞ্চ | বাণ | বাণ | জাল | পণ | হেম | তৃণ | কম্‌ 
_একতালের ত্রেমাত্রিক ঠেকার সঙ্গে আমর। একে মিলাতে পারি; 
যেমন 2 1 | সি 
ধিন ধিন ধা | ধা থুন না | -_ইতা।দি। 
__এটি পঞ্চদশাক্ষর। বৃত্তিছ্বন্দ | 
'অথব] দাদ্রার একটি খেমট। প্রকারের সঙ্গে মিলাতে পারি) যেমন £ 
ধীগ ধা] ধাতিনা।| তাকতা। তা তিন | 


ত্বরিত গতি 
মানবক ছন্দ 2 হিসাবে ভগণ, তগণ, লঘু ও গ্ররুর সমট্ি। 


|| 1] ॥ ] |. | ॥ ॥ | । ] | | | ॥ 
বার বধু | কেলি ময়ীং | বাগ | রিকাং | প্রাপ্য | জনঃ | 


_এর সঙ্গে আমর। দাঁদরার মিল দেখাতে পাঁরি ₹ যেমন- 
ধিগ ধা | ধা তি ন্‌ ইত্যাদি। 
সমানিকা || 11111111111 41 01518. 4171 
বৃহতী £ হুদ হট নিকট ক্ষৌণী ভুজগ শিশু ভূতা যা সীৎ। 
চৌতা'ল প্রকারের সঙ্গে মিল আছে । সামগানের একটি প্রধান ছন্দ । 


| ||| | ||| | || | | ||| 
শশীকল। 2 কলকল | মুখরিত | মণিময় | বলয়ং 


| | 1 | | | || || 11 | 111 
পুলকিত | তগ্চঘন | মনলিজ | বিসরম্‌ ॥ 


__-একে আমরা তিনতাল ব৷ কাহারবা উভয় তালের সঙ্গেই মিলাতে পারি । 
ধা ধিন্‌ দিন পা, অথবা ধাগ নাতে নাগ ধিন্‌। 
আমরা এখানে আরও ২1১টি ছন্দের সঙ্গে তালের মিল দেখিয়ে কথা শেষ 


করছি । 


৫৮ গীত-বাণ্িম্‌ 


শৌক্তিকমাল। ছন্দ 2 এর প্রয়োগ হল চার মাত্রার £ 


|| 11 ॥ ॥ ॥11 ॥ 11 
শশিবদন। পশ্তি কল কন কাঞ্ধী কঙ্কন জাল 


11 1 1 | 111 811 
মধুর বিহার মানস চোরম্‌ ॥ 


_-এর সঙ্গে আমরা কাঁহারব। তালের সাদৃশ্য দেখাতে পারি ; যথা £ 
| ॥ | রি | | | | 
ধাগি তেটে | নক ধিন্‌ | 

| ॥ ॥ |1| ॥ ূ 
আগিনীঃ গে। | রসং | চো | রয়ন | গো | পিক | মন্দিরে 
| ॥ | | | ॥ 


| | 
সতী, গজগতি  সগি | বলে | সচ | কিতে | 
_-এর সঙ্গে মিল দেখানে। যায় ঝাপতালের ; যথ| £ 
1,117. 408 6:18 
ধিন। | ধিধিন। | তিন। | ধিধধিনা | 
স্থমুখী £ প্রয়োগ হিসাবে মিশ্র ছন্দের অন্তর্গত £ 


| | | | ॥ | | | | 1 | 
মম | জদয়ে | সততং | স্ফরণাৎ | 


| | | | || 11177145 
তন | রতপী | বুশ্থম | প্রতিমা | 


৮১ 


_আঁড়। চৌতাপের সঙ্গে পাই এর মিল; ঘথ। : 
ধা গে। ধা গে দিন ৩] | কৎ তাগে দিন ত ! 
তেটে কত। গদি ঘেনে | 
ধিনধা গেথুনা|!তে টে তা প্দি|না ধিধি না। ইত্যাদি। 
ছন্দ সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখার ইচ্ছা রইলে। | 


॥ তাল ॥ 
মাতা ছন্দোবদ্ধ নিয়মাগুগ সমষ্টিকে বলে ভাল । 
তাগুব নৃতোর “ত1' ও লাশ্ত নৃতোর “লা থেকে “তাল' একটি পাওয়া যায় এবং 
নৃত্য থেকেই ভালের কটি । বৈয়াকরণিকেরা বলেন, “তল্‌, ধাতুতে ঘঞ প্রত্যয় 
নিষ্পন্ন করলে 'তাল' শব্দ পাঁওয়! যায়। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, পঞ্চানন 
তালের আদি লষ্টা; শিবের তাগুবনৃত্য 'ও পারতীর লাশ্তনৃত্য থেকে তালের জন্ম। 


গীত-বাছ্যম্‌ ৫5 


আবার শোন। যায়, স্থরপতি ইন্দ্রের রাঁজসভায় অপ্মরাদের নতা থেকে তালের 
জয় । যে ভাবেই হোক না কেন, একথা সহজেই বুঝ| যায় যে আদিম মানষের 
স্বতঃস্কৃত হৃদয়াবেগ থেকে যে নৃত্যের উদ্ভব হত, তার বিভিন্ন ছন্দ ও গতির ফলে 
তালের জন্ম । 

শান্্পাঠে পৌরাণিক কাহিনীতে আরও জান! যায় যে পঞ্চাননের পাঁচ মুখ 
থেকে পাচটি তালের স্পষ্টি। অমরাপুর'তে স্থরমুনিগণের একাস্ত নিজন্ব ছিল এই 
পাঁচটি তাল। বঙমানে মগ্ডলোকে এই তালের প্রচলন নেই । মাগ সঙ্গ'তে 
চচ্চংপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক, সম্পক্ষকে্টাীক ও উদ্ঘট-এই পাচটিই মা্গতাল 
ন!মে প্রচলিত এবং এই পাঁচটি তালই এখন অমঙ্লোকের বাসিন্দ।। আমর। মনে 
করি এর! সমস্ত তালের জনক, যদিও মাগ সঙ্গীতের মত এরাও আত লুপ্ু। 

স্বর্গলোকেপ এই তাল সকল মঙ্লোকে আক্তও বেচে আছে, কেবলমাত্র মাগ 
নামে ও তাদের মাত্র। সমগ্টির বিভাগে । অথচ অতীতে এমন একদিন ছিল যথন 
এই সমস্ত তাল-ই আমাদের ভারত-ভূথণ্জে প্রচলিত ছিল । ম'খাবাচকভাবে তিন" 
চারশো ব| ততোধিক হতে পারে, এমন বহুসশ্খ্যক দেশী তালেণ সমুদ্তব হল মাত 
এই পাচটি তাল থেকেই । তাদের মধধো অনেকেই আছ অমরলোকবাস' । 
খাদের গতি ও ছন্দ আমাদের ভাল লাগে, কেবলমাত্র তারাই ব্যধহার-সৌভন্তে 
আমাদের মনোমাঝে গ্রতিষ্ঠিত রয়ে গিয়েছে তাদের হন্দমাধুষে | কালে 
মনই ভেসে যায়; শুধু স্বাতির মে যার! দোল| দিয়ে চলে, তাদের ভোলা! 
বায় না, এবং মাত্র তারাই রয়ে যায়। আজ যে সব হাল প্রচলিত, হ্য়তে! 
পাঁচশে! বহর পরে তাদের বাইকে স্মরণ করতে আমর। পারবে না| তা।- 
গড়ার চিরস্তন নীতিতে তলিয়ে যাবে পুরাতন, এগিয়ে আসবে নৃতন। আমাদের 
এ'গয়ে চল্‌্তে হবে বঙমান যুগের শ্লোতে। য। স।মনে পাচ্ছ, তাকে কী করে 
সুন্দরতর করে তোল। যায়, তারই সাধনায় লেগে পড়তে হবে। ইতিহাসকে 
চিত চব্ণ করার জন্য ব| মাত্র পরিচয়ের খাতিরে অতীতকে জানার প্রয়োজন 
নয়; তাকে সম্মান নিবেদন করার জন্যই তাকে জান। দরকার? কিনব 
ভার জন্য আক্ষেপ করে লাভ নেই। ব্ুষ্ঠু তাললিপি ন। থাকায় অভাতের 
তালের সঙ্গে বঙমানে প্রচলিত তালদের মিলানে|। যাবে না, মিলন-প্রঘাস 
ব্যর্থ হয়ে যাবে । তাতে কোন ক্ষতি নেই; বর্তমানকে নিয়েই আমাদের 
এগিয়ে চলতে হবে। সুদূর নীহাপিকার আবরণ ভেদ করে অতীতকে টেনে এনে 
বর্তমানের সঙ্গে যদি আমর। মিলাতে ন! পারি, তা! নিয়ে মাথ। ঘামিয়ে আমাদের 


ও গীত-বাচ্যম্‌ 


আজ বিশেষ উপকার হবে না; র্বীজ্জনাথের ভাষায় "তা নিয়ে ভাবনা করা চলবে 
না।? গভীর দুঃখের কথ। এই যে আমাদের প্রাচীন এঁতিহাসিকের| কেহই 
পথকৃভাবে পারম্পধ-অন্ঘায়ী সঙ্গীতের বিশদ ইতিবৃত্ত ব ইতিহাস রচনা করে 
যাননি; তাই ব€মানের মধ্যে বসে অতীতের সঠিক বিবরণ পাওয়! অসম্ভব 
হয়ে উঠেছে। সেকাল ও একালের মধ্যে স্ুবিস্তীর্নণ তুভেগ্চ যবনিকা: এ যবনিকা 
উত্তোলন অনি কঠিন। অন্য প্রকারে বল। যায়, এই ছুই কালের মধ্যে হিল্লোলিত 
অপার সমুদ্র; এ সমুদ্র ঢস্তর; পারাপাব হওয়া কঠিন। একমাত্রার পর আর 
এক মাত্রার লয়ের ব্যবধান অনন্মেয় | 

ভাঁলের বিস্তারিত বিববণ দেওয়া আমাদের উপপাগ্য বিষয় নয় । তথাপি 
শিক্ষার্থীদের পক্ষে সকল বিনয় জানার কৌতৃুহুল-উদ্দীপনার কারণে ও পরীক্ষার 
বিষয়বস্থ বলেই এর আলোচন। করছি । 

তালের দশ প্রাণ আমাদের জীবন অনন্ত, কিন্ত প্রাণ মাত্র একটি ( সেটি 
মঠাও্রাণ )। তাল অস*খা, কিন্ক তাঁর প্রাণ দশটি । তালের এই দশ প্রাণের নাম 
5 বাখা। সংযোজিত হল £ 0১) কাল, (২) মার্গ, (৩) ক্রিয়।, (9) অঙ্গ, 
(৫) এাহ, (৬) জাতি, (৭) কলা, (৮) লয়, (৯) যতি, (১০) গ্রস্তার | 
একে একে এদের বাথায় প্রবৃত্ত হচ্ছি | 

গান, বাঁজন। ব। নাচের সঙ্গে তাল অপরিহাষ । সঙ্গীতে একঘেয়ে ভাঁব কাটিয়ে 
উঠার জন্য যথেষ্ট গ্রয়োজনীয়ত। আছে তালের । সঙ্গীতের যে কাঙডেই আপনি 
জ্ঞানলাভ করাতে চান, আপনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে তালের সম্বন্ধে 
জ্ঞানাদিবাবের | একমাত্র সেই প্রয়োজনের খাতিরেই যন্ত্রে কথ। লিখতে গিয়ে 
আমম। শেষের দিকে হালের কথায় এসেছি । সঙ্গীতের যে কোন ভাগে জ্ঞান 
আহরণ করছে হলে সবাগে আমাদের উচিত তালের বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ কর|। 
“স্রকের কলেবর বু্গির দিকে দুষিপাঁত করে ভাল সম্বন্ধে রচন| বিস্থারিত ন! করে 
সাপারণভাবে প্রশ্নে ছনীয় তত্ত ও তথা লিপিবন্ধ হল এখানে | 

(:) কাল ঃ শাহা-প্রসঙ্গে বলেছি, তালের প্রথম প্রাণ হচ্ছে কাল, অর্থাৎ 
একক্ষণ কাল । মাতার সময় নিরূপণ কর] হল কালের কাজ। 

(২) মার্গ2 তালেব চলার পথকে (মর্থাৎ তার বিভিন্ন গতিপথের নিয্বমকে ) 
বল। হয় মার্গ। শাক্সোক্ত মার্গ পাচ প্রকার : (ক) চার মাত্রায় বাস্তিক, 
(৭) ই মাত্রায় চিত্র, (গ) এক মাতায় গ্রবক, (ঘ) আধ মাত্রায় চিত্রতর 
ও (৬) দিক মাত্রাম চিত্রতম। এই পঞ্চমার্গই তালের দ্বিতীয় প্রাণ । 


গীত-বাগ্াম ৬৯ 


স্ছ 


তালের পদ নিরূপণ ও বিভিন্ন পদাত্িত গতিকে তালাঘাত দিয়ে গ্রদশন কসাই 
৮৭] আসল কাজ। 

) ক্রিয়াঃ বল! হয়েছে ক্রিয়। ছিবিধ £ (ক) নিঃশবক ক্রিয়া « 
(খ/ ক ক্রিয়া। হাতে তালি বাড়িয়ে দেখানোকে বল! হত “সখক ভরিয়া" ও 
বিন। শব্দে ফাক দেখানোকে বল। হত “নিশেব ত্রিয়।” | মিস ক্রিয়ার নামাস্তর 
ছিল কলা; এই কলা চতুর বিভক্ত ঃ রি ১) হাঁত তোল। অবস্থায়, ( অথাং 
যে হাত উপরে রাখ। হয়েছে, সেই হাতের) আগুণ গুটানোকে বল হত 
আবাপ; (ক ২) নীচে রাখ! ব| হাতের আঙ্গুল ছঙানোর নাম ছিল 
নিজাম; (ক ৩) উপরে রাখ। ডান হাতের আঙ্গুল ছড়ানোকে বল। ইন 
বিক্ষেপ ও (কও) বা হাতের আঙ্গুল গুটানোকে বল। হত প্রবেশ । 

শিঃশকের নাম ঘেখন ছিল কল, সশবন্দের নাম তেমনি হিল কলাপাত* ব। 
পাতকল।। 

(খ) সশব্দ ঘাত: যেমন [নখ |ছল চার রকমের, ভেমনি মশবপ ছিপ 
চাপ রকমের | যখ| £ (খ ১) তুড়ি দিয়ে হাত মাখানোকে বল। হত ঞ্রুব; 
(খ ২) ডান হাতের (পাতনকে ) তালকে বল| হত শম্প।; (খ ৩) বঝ|হাতে 
তাল দেএয়ার নাম ছিল তাল ও (4৪) উভয় হাতে তাল দেওয়াকে বল! 
হত জন্নিপাত ॥ 

তাপের বিভিম পদ বুঝানোর কারণে এই বিভিন্ন ঞিয়। ভিন্ন ভি পিভাগেগ 
প্রতিচহন স্বরপ ব্যবস্ৃত হ₹ত। এই ক্রিয়াই তালের তৃতীয় প্রাণ। ক্রিয়ার 
আরও যে আট।ট বিভাগ আছে, তাদের আলোচন। বর্তমানে মুলতুবি রইলে|। 

(৪) অজ; তালের চতুর্থ প্রাণ হল অঙ্গ। অঙ্গের অথ তাপের 
মাত্রাবভাগ । শান্ধে মাত রকম মাত্রার কথ। |লপিবদ' আছে: (১) অনদ্রুত, 
(২) ভ্রুত, (৩) ক্রত বিরাম, (৪) লঘুঃ €৫) লঘু বিপ্লাম,ত (৬) গুরু ও 
(৭) প্লুত। এই মপ্ত মাত্রার গতির ব্যাখ্যায় শদ্বে পাই অশ্দ্রতে দেড়, 
ক্রুতে তিন, লপুতে ছয়, গুরুতে বার ও প্লুতে আঠারে। আঙ্গুল দূর থেকে আঘ।ত 
করণে গতির তকাত বুঝ। যাবে; কিন্তু এট যে কত কঠিন, ত| সহজেই অগমেয় ॥ 
এখানে আমর। মংজ উপায়ে বিভিন্ন লামধার। মাতার বিভিন্ন পরিমাণ নিম্নলিখিত 
ভাবে ভেবে নিতে পারি। 


* রাজ] সৌরীক্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গ তশান্ত্র প্রবেশিক! দ্রবা । 
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এক অক্ষর উচ্চারণকালকে, অথবা খুব তাড়াতাড়ি সময়কে, এক আঘাত 
গেছ 21057 


নজ্রততে এক আঘাত ধর। হল (অতি স্থম্মাঘাত)) 


জ্রুততে ু ৮.৮. (স্থক্াঘাত )) 

দ্রুত বিরামে উন 9111৮ 

শুতে চার ৮. সপ... € পুণাঘাত ) 

লঘু বিরামে হয় ৮» ২ 

রাতে মাট ৮৮. (পুণাঘাত এবং উতক্ষেপ ) 

প্ুততে বার » »... ( পুর্ণাঘাত, উতক্ষেপ ও করভ্রমণ ) 


এ ভাবে পরলে সহজে আমরা একট। '5সাব অনুমান করতে পারি। মাত্রার 
পথ] গ্রামর। আগে বলেছি। 

(৫) গ্রহ শাত্বমতে গ্রহ চতুধিপ ১ সম, অতীত, অনাগত ও বিষম। 
“ শরটি থেকে বাগ আস্ত হয়েছে, পাগের বেলায় তাকে যেমন গ্রতন্বর বল। হয়, 
£*|নেদ ঠিক সঙ্গাতক্রিগ।র আরঙ্ স্তানকে গ্রহ বলা হয়। হালে সমকে স্থির 
গান পরে £ মিলন স্থান ধরে শল। ভে ঃ 


(ক) সম সনের জায়গ। থেকে গান শা] গজ ৪ হাল আর কর। হলে, তাঁকে 


বদ হত সমঞাহ | 
৩) আহহ 2 গানের পল গে কোন মাআ। থেকে জালে আরপ্ত স্থানের নাম 


অতীত 

(গ) অনাগত £ তাল আগে থেকে আরস্ত করা হলে, হীকে বলা হত 
অনাগত। 

(ঘ) বিষম: আঅমাঘাত থেকে পবে আসমান গতিতে চলতে চলতে এসে 
কষ্মুভাঁবে সদে মলানোকে বলা এত বিষম । (বিষম শঙ্দট এখানে কঠিন অর্থে 
বাবার হয়েছে |) 

এই চার গ্রঠ হল হালের পঞ্চম প্রাণ । 

(») জাতি £ শা আছে জান্তি পাচ প্রকারের : চতুরত (বা চতত্ ), 
ভিজ? খণ্ড। মিশ্র ও সংকীর্ণ। ( পাচটি মার্গতালকে এখানে ত্রিশ ও চতুর 
ঢাঁতিতে ভাগ কর| হয়েছে । চতজ্রের নাঝে কেবলমাত্র চচ্চৎপুটকে ধরা হয়েছে 

* চাচপুটকে প্রিশ্র জাতির মধ্যে গণা কর্ণ! হয়েছে, অন্থগুলি ত্রিশ্রের ভেদ । তখন আট 
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মাত্রায় চতশ্্র, ছয় মাত্রায় ত্রিশ, দশ মাত্রায় খণ্ড, চৌদ্দ মাত্রায় মিশ্র ও আগার 
মাত্রায় সংকীর্ণ জাতি কল্পন! করা হত । 

এই জাতি হল তালের ষ্ঠ প্রাণ। 

৭। কলাঃ তালের তৃতীয় প্রাণ ক্রিয়ার কথায় বলেছি ষে নি:শব ক্রিয়াকে 
কল! বল] হত; আবার “কল!' বলতে বিলম্বিত লয়ও বুঝাঁত। শাস্্মতে কলা অষ্ট 
প্রকারের । “সঙ্গীত-রত্বাকর” গ্রন্থে যে আটটি ক্রিয়ার উলেখ আছে, অনেকে সেই 
অষ্টক্রিয়াকে আষ্টীকলা* বলে থাকেন £-_ 


(/০) শব্দ ছার। প্রকাশিত হলে মাত্রার নাম গ্রুবকা : 
(৮০) বামদিক-গামিনী মাত্রার নাম সপসিনী : 
(৬/০) দক্ষিণ » ». ক্লুষঞ] ; 
(০) অধোগতি ». » পাক্মিনী; 
(০) বহিগতা ».. » বিসজ্জিতা : 


(৮০) বুঞ্চিতা রর » বিক্ষিগু]1। 
(৩/০) উর্ধগামিন; ». » আয়তা বা পতাকা । 
(1) শস্তপাতন »॥. ” পতাকা বা পতিতা ॥ 


এই কলাঁকে বল। হয় তালের সপগুম প্রাণ । 

“সঙ্গত ও সংস্কৃতি (উত্তর ভাগ)” গস্কের ২৫১ পুঙ্গা় কল! সম্বন্ধে ভরতের 
উক্তির বাঞ্চন। প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেছেন £_ণনিঃশব জিয়াকেই কলা বলে; সেই 
কল! আবাপাদি ভেদে চার রকম । আবার মানকেও অনেক সময় কল! বলে। 
চিত্রা, বাতিক ও দক্ষিণাভেদে কলা আবার তিন রকম। অনেকে ধবকলা শ্বীকার 
করে কল! চার রকম ও বলেন ।” 

আবাপ, নিক্ষীম প্রভৃতি ক্রিয়কে যখন আম্র! ক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে ধরেছি, 
'তথন কল।-অর্থে বাজাবার একটি বিশেষ কায়দ। বলে আমর। ধরে নিতে পাি। 

৮। লয় তাল, মাত্রা এবং নান। ছন্দকে সমভাবে স্বনবন্ধ করার উপধুক্ত 
নিদিষ্টকালের অবিচ্ছেগ্চ গতির সমতাকে বলে লয় । 

সঙ্গীতে ৩৪ প্রকার লয়ের ব্যবহার আছে £ (১) বিলক্দিত, (২) মধ্য, 


*ড্রইব্য$ রাজা স্তর নৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত "নঙ্গীতশান্ত্র-প্রবেশিকা” শ্রস্থে 
উপরিলিখিত্ত আট প্রকার ক্রিয়াকে কল। বলা হয়েছে । 
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(৩) দ্ুচত- এই তিন প্রকার লয় চিরাচরিতভাবে প্রচলিত। তবে বর্তমানে 
(৪) অভিদ্রুত লয় বলে আর এক প্রকার লয় চালু হয়েছে ; একে শুধু মাত্র 
দ্রুতলয় বলে আমর! নিশ্চিন্ত হতে পারি না। আবার অতিবিলন্ষিত নামক এক 
লয়ের ব্যবহার প্রচলিত আছে গানে; “বিলঘ্িত” বলে একে অভিহিত করে 
আমরা সন্থষ্ট থাকতে পারি না। এই হিসাবে লয়ের গতি অনেক রকমের হতে 
পারে। তবে সঙ্গীতশাদ্বকারের| সহজে বুঝাবার জঙ্য লয়কে মাত্র তিন ভাগে 
ভাগ করেছেন। 

ব€মান যুগ হল অভিদ্রত গতির যুগ; প্রতিটি যান-বাহনের বেলায় বা 
জীবনের অন্যান্য প্রতি পদক্ষেপে ই গতি একমাত্র প্রাণ, গতির গুরুত্বেই তার মান। 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে” বিশেষ করে যন্তে, অতিদ্রত লয়ের প্রচলন হয়েছে । এই অতি- 
দ্রুত গতির গত্গুলির বাধনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারবে। এর বাধনে 
কঠিন বোলের চিহ্মাত্র নেই । কোন কঠিন বোল, এমন কি ডার্‌, ডেরে প্রভৃতি 
বোলও এর রচনায় খাদ দিয়ে চল। হয়। আমাদের লয়ের মাপকাঠি হল মাত্রা, 
একথ। আগেই ধলেছি | মাত্রার বিলাশ্বত, মধ্য ও দ্রুতের কোন নিদিষ্ট পরিমাপ 
শ| থাকার আমাদের বিলম্বিত, দ্রুত প্রভৃতির কোনও নিপিষ্ট সময়মান আমব। 
দিতে পারি ন। | (এ কথ। মাএ্র।? লোর ক্ষেত্রে বলেছি।) বাজারে প্রচলিত 
[নয়মকে ধরে নিদিষ্ট ধারায় আমাদের চলতে হবে এগিয়ে | গ্রয়োজনবোধে লম়ের 
বাদনের বিভেদকরণে “মেট্োনোমের সাহায্য নেওয়াই বাঞ্চনয়। অবশ 
শাশ্বধমতে দ্রতলয়ের িগুণ ঠায়ে (নিম্নগতিতে ) মধ্য ও মধ্যলয়ের ছিগুণ ঠায়ে 
বিলম্বিত। কিন্ত এই মতাগুলারী হলেও লয়ের হিসাব আমাদের কাছে পরিষার 
হম না। এই লয়কে বল। হয় তালের অষ্টম প্র।ণ। 


(৯) যতি ঃ লয় প্রবৃত্তির নিয়মকে বল। হয় যতি । লয়গাতকে নিয়ন্ত্রিত 
করাই হল যত্তির কাজ । ভরতের কালে হাতের তিন রকম সংযোগকে “যতি” 
বল| হত; তাদের নাম ছিল : বরাদ্ধ, বিদ্ধ ও শয্যাগত। 


পরবতীকালে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যতির সংখ্য। পীচ £ 





(ক) সমা: 'আদি, মধ্য ও অবধসানে একই গতিকে বলা হত 
“সম । 

(খ)ট জআতোগত। (ব। সরি ) £ প্রথমে মধ্য, মধ বিলম্বিত ও শেষে ভ্রুত 
গতির নামান্তর ছিল শোভোগতা বা মরিহ। 
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(থ) ক্ন্থা।: প্রথমে দ্রুত, মধ্যে বিলম্বিত ও শেষে ভ্রু গতিকে বল! হত 
“অন্যা” | 

ঘে) পিপীলিকা £ প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে দ্রুত গতির নাম ছিল 
“পিপীলিকা” । 

(ঙ) গ্নোপুচ্ছা। £ প্রথমে বিলঙ্িত, মধ্যে মধ্যলয় ও শেষে দ্রুত গতির 
নামাস্তর ছিল “গো পুচ্ছা”। 

অধুনা-প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে এর মিল দেখা যায় না। এই যতিই হল তালের 
নবম প্রাণ। 

(১*) প্রস্তার-_ক্রিয়াদির অঙ্গের নান! ছন্দের ব্যবহারের নামাস্তর প্রস্তার । 
তালাশ্রিত বোলের বিস্তার করাকে বলতো  প্রস্তার | প্রস্তার তালের দশম প্রাণ । 

গণ 2 ছন্দের কথায় আমর! গণের নাম করেছি, কিন্তু গণের মাত্র! ও ছন্দ 
বিভাগের কথা বলিনি । গণের ছুইটি বিভাগ (১) বর্ণ গণ (২) মাত্রা গণ। যথা £ 


বর্ণ গণ মাত্র! গণ (ক) (খ) (গ) তিন ভাগে বিভক্ত 
নগণ- ৩ লঘু-_বিজয় দগণ - ২ মাত্রা 5 
মগণ- ৩ গুরু-__কেদারা তগণ-৩ ” ১1 
জগণ- মধ্য গুরু-_ মহেশ চগণন:”৪ ” 5১ 
তগণ-শেষ লঘু- আলাপ পগণ-৫ ” ১১৯! 
যগণ- প্রথম লঘু_-ভবাশী ছগণ-৬ ৮” 555 


রগণ » মধ্য লঘু--মালবী 
ভগণ-্প্রথম গুরু-_ আপন 
সগণ-শেষ গুরু_-কমলা! 
(ক) ব্ুতিগীপ খে) কামগণ (গ) বাণগ্ণ 
তরিবর্ণ মধ্য প্রতিষ্ঠা 
(১) ২+২ মাত্র। 55 (১) ২+২+২-555 (১) 55558, 1555, ১1৯০ 
(২) ১+২ ৮” 15 ২) ১+২+২-555 (২) 1155, 5515, 1515 
(৩) ২+১ ৮ 91 ৩) ২+১+২-515 (৩) 9115, 7115, 5171 
(9) ১1১ ৮ 710৪) ১+১+২-৮115 (5) 15957, 5151 1151 
(৫) ২+২+১-৮৪৪1 (৫) 5517 151] ১৯11) 
(৬) ১+২+১-*]5] (৬) |] ইত্যাদি। 
(৭) ২+১+১-5]] 
(৮) ১+১+১-11 


সংগীতে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ পরিভাষার পরিচয় 
অন্ুলোম বা আরোহী ক্রম : অর্থ__স্বরের উর্ধগতি, শ্বরের ওঠ বা চড়া, 


ঘরের আরোহণ (যেমন : সরগমপধনসইত্যাদি)। 
বিলোম বা অবরোহী ক্রম £ অর্থ_-স্বরের নিয়গতি, নেমে আসা; ম্বরের 


গবরোহুণ (যেমন £ সনধপমগরসইত্যাদি)। 

আশ বার্জাশ € ঘর্ষণ) £ মেজরাব দ্রিয়ে এক আঘাত করার পর সেই 
াঘাতের অন্ঠরণন থাকতে থাকতে ব| হাতে আঙ্গুলের ঘর্ধণে এক, দুই বা তিন 
পদায় ক্রমান্বয়ে এক বঝ| ততোধিক স্বরধ্বনি-প্রকাঁশ করাকে আঁশ বল! হয়। 
ছড়ের যঙ্ত্রে এক ছড়ের টানের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন কর হয়। যন্ত্র-নংগীতের 
এটি এক অবিচ্ছেগ্চ অলংকার । আশে মধ্যবর্তী স্বরগুলি পর পর প্রকাশিত 
£৪€য়। প্রয়োজন। | 

বৃত বা সত ব। ঘষিট £ প্ররুতপক্ষে আশ ও স্থৃত একই ধরণের কাজ। 
পদাঘুক্ত মন্ত্রের বেলায় আশ কথাটি প্রযুক্ত হয়, আর পর্দাহীন যন্ত্রের বেলায় স্থত 
কথাটি ব্যবহৃত হয় । মেজরাঁব দিয়ে বাজানো! যন্ত্রে আশের কাঁজটিকে ঘবিট-ও 
বল! হয়) ঘষিট-কে “সংগীত-রত্রাকর” গ্রন্থে ধলা হয়েছে খশিত। যাঁরা বলেন 
ঘাষটে মাঝের ন্বরগুল প্রকাশ পাবে না, তাদের সঙ্গে আমরা একমত নই। 
আশ, হত বা ঘাষট--এই তিনটি কাজের বেলাতেই তারকে পর্দার উপর দিয়ে 
ঘষে নিয়ে যাঁওয়। হয় এবং তিনটি কাজের বেলাতেই মাঝের স্বরগুলি প্রকাশিত 
থাক] উচিত | 

মীড়  বীণ।, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে ভান হাতে তারের উপর মেজরাবের ঘা 
মেরে সঙ্গে সঙ্গে বা হাত দিয়ে তার টেনে পরের যে কোন স্বরে বা তার মধ্যবর্তী 
স্থানে পৌছানোকে মীড় ( টানা) বল! হয়। মীড়ে এক স্বর থেকে অন্ত স্বরে 
যাওয়ার সময় মাঝের ম্বরগুলিকে প্রকাশ কর! হয় না । ঠিক জলের ঢেউ-এর মত 
এক ন্বর থেকে গোলভাবে তুলে অন্ত স্বরে গড়িয়ে পড়া হয়। এতে প্রথমে 
উচ্চারিত শ্বরধবনির রেশ থাকতে থাকতে পরের স্বরে পৌছাতে হয় । 

অন্থুলোম মীড় ঃ ঠোকের যহ্থে কোন শ্বর থেকে এক আঘাতে তার টেনে, 
এবং ছড়ের যন্ত্রে বা পর্দাবিহীন যন্ত্রে আল্গাঁভাবে ঘষে তার পরের ষে কোন চড়ার 
স্বরে পৌছানকে, অন্ভুলোম মীড় বল! হয়। 


গীত-বাস্াম্‌ ৬৭ 


বিলোম মীড়ঃ কোন এক স্বর থেকে তার নীচের যে কোন স্বরে 
( নিয়ন্বরে ) নেমে আসাকে বিলোম নীড় বলে। (যে স্বর থেকে মীড়টি টানা 
হবে, আঘাত না দিয়ে আগে সেই নিদিষ্ট স্বরে তারটিকে টেনে পরে 
আঘাত দিলে তবেই এই কাজটি সম্পন্ন হবে ।) অনেকে এটিকে উল্টো মীড় 
প্লেন । 

কায়দ। 2 মন্থে গং বাজানর পর গতের মূল স্বরগুলি যে বাণী ( অর্থে বোল ) 
'দয়ে বাজান হয়ঃ সেই বোলগুলি বদলে মেই স্বরগুলি ডেরে ডেরে ডেরে ডা, 
ড| ডেরে প্রভৃতি বোল দিয়ে বাজান হলে এবং সময়ে মূরক প্রানি নানা রকম 
হাট ছোট কাজ দেখান ঠলে, তাকে কায়র্দী ধলা হয়। বলা বাহুলা, 
উপরিলিখিত বোপগুলি শ্বরাশ্রিত মাত্রার সময়ের মধ্যেই সাপাগণতঃ বাদিত হয়। 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেভার যন্ধেই এই কাঁয়দ] বাজান হয় । হডের যন্ত্রে কায়দাটি 
ঈ্ৎ ভিন্ন ভাবে স্বরের ভঙ্গ ভিন্ন ভাবের বাবহারেই প্রকাশ করা হয়। 
তবল।প 'খ্যয়ে আলোচনাকালে তপলার লীয়দার কণ। আলাদাভাবে লেগ। 


| ) 


জমজমা ৪ (এই কাজ বাঞ্নাতেই বিশেষভাবে দেখান হয়|) কোন 
পদায় তজনী রেখে এক আঘাতের মধ্যে হার পরের স্বরে মধ/ম। (দয়ে তাড়াতাড়ি 
আঘাত করে আওয়াজ ধার কাকে জমজমার কাজ বল! হয়। প্রথম 
মাঘাতটি মেজরাব «| জওয়| 'পয়ে করতে হয় এব মাঝের আঙ্গুল জোগ করে 
পদার উপর ফেলে পরের আঘাত বার করতে হয়। অর্থাৎ গরের রেশ থাকতে 
খাকৃতে মাঝের ৪ পর পর আঘাত করে একট! ঘা দিয়েই কাজট। 
খেষ করতে হয়| টগ্স।র যত দানাদার তানের কাজকে গানে “জমজমার কাজ” 
বল। হয়। জমজম। শবের তিনটি অথ | (১) কাকু-স্বরের বৈচিত্যময় সঞ্চার । 
(২) গান (৩) চড়াই পাখির ডাকের মত শব্দ | 

চপক £ মাঝের আন্ুলট। দিয়ে ভার চেপে স্বরোদ, স্ুরশূঙ্গার প্রভৃতি 
বাজণাতে পটরিতে ব৷ প্লেটের উপর ঘ। দিয়ে যে আওয়াজ ব| বোল বার কর। £য়, 
তাকে চপক বলে। ৃ 

স্থার়ত গান ব1 বাজনায় র।(গের বিস্তারে যে ছোট ছেট রাগরূপ গ্রকাঁশক 


স্বরগুচ্ছ ব্যবহার কর! হয় তাকে স্ছায় বলে। 
কৃম্তন$ এক পর্দার উপর আঙ্গুল রেখে তার পরের কোন পর্দায় মাঝের 


এমসি 


১ 


পি 


৬৮ শীত-বা্ঠিম্‌ 


আঙ্গুলের ভগ! দিয়ে অল্প চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে এ চাপ! তার পিছলে কেটে 
নেওয়াকে কৃম্তন আখ্য। দেওয়া হয়। ছড়ের যন্ত্রে ই সকল কাজ এক ছড়ের 
টানের মধ্যেই কর! হয়। 

স্পর্শ-কৃত্তন ঃ উপরিলিখিত পদ্ধতিতে মাঝের আঙ্গুল (মধ্যমা ) পরের 
পর্দায় জোরে ফেলে সেই পর্দার শ্বরধবনিটি প্রকাশিত হওয়ার পর ( তাঁরটি থেকে ) 
কৃম্তনের কায়দায় পিছলে কেটে নিলে তর্জনীর টিপে যে ম্বরটি ধরা আছে, 
ততপ্রকাশকে ম্পর্শ-কৃম্তন বলে। 

খণক 2 সেতারে রুস্তনের কাঁজের পর তাঁর থেকে ছোট যে ক্লীং-জাতীয় এক 
প্রকার শব বের হয়, তাকে খণক বলা হয়। ( শকটি উদ ) 

বিক্ষেপঃ কোন পর্দায় ঝা হাতের আঙ্গুল দিয়ে তার চেপে ধরে ডান হাতে 
সেই তারে একটি ঘ। দিয়ে, সেই আঘাতের রেশ থাকৃতে থাকতে বা হাত দিয়ে চাপ। 
আশুল দিয়ে দু-তিন পর্দ। ঘষে নেমে যাওয়াকে বিক্ষেপ বল! হয়। 

প্রক্ষেপ ; প্রক্ষেপের বেলায় পদ্ধতি ঠিক উল্টে।; উপরিলিখিতভাবে নিয় 
স্বরে নেমে আসা হয়। (উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় মাঝের স্বরগুলি প্রায় 
অপ্রকাশিতই থাকে | যে স্বরে ঘা দেওয়া হয় ও যে স্বরে এসে শেষ করা হয়, 
সেই ছুটি স্বরই বিশেষভাবে প্রকাশিত থাকে 1) 

মূকী বা মুরকী ঃ কেউ কেউ একে “মুড়কী” বলে থাকেন , সেটি ঠিক 
নয় | মূকী শব্টিই ঠিক। কোন স্বরে ঠাড়িয়ে, এক ছড়ের টানে বা এক 
আঘাতের মধ্যে ব। হাত দিয়ে, মীড় না৷ টেনে, আবুলের কায়দায় নিদিষ্ট স্বরটি 
এবং তার উপরের ও নীচের স্বর নিয়ে ( অর্থাৎ তিনটি স্বর একসঙ্গে ) প্রকাশ কর! 
হলে তাঁকে ঘুকাঁ বলা হয়। উদ্দবাহরণ ; "” ও “ম-এ পর পর তর্জনী ও 
মধ্যম। রেখে ঘ1-এর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যম| তুলে নিয়ে তর্জনীকে “র'-তে এনে “ম-গ-র' ব 
এভাবে র-স-ন ইত্যাদি কর হয়। 

খটকা : উপরিলিখিত প্রক্রিয়ায় নিদিষ্ট স্বর থেকে উপর-নীচে চার স্বরের 
প্রয়োগকে খটকা বলে। 

কণ স্পর্শ ঃ কোন স্বর প্রকাশকাঁলে ষখন তার আগের ব। পরের কোন 
স্বর ছয়ে অর্থাৎ স্পর্শ করে প্রধান স্বরটি প্রকাঁশ করা হয়, তখন সেই অল্লম্পৃ 
স্বরগুলিকে কণ বল! হয় (অনেকে এদেরকে স্পর্শ স্বরও বলে থাকেন।) 
ত্জনী দিয়ে কোনি পর্দায় তার চেপে রেখে মধ্যম। দিয়ে তার পরের পর্দ] 


গীত-বাস্ম্‌ ৬৯ 


আলগাভাবে ক্ষণকালের জন্য ছোয়াকে স্পর্শ বলে। কণ ও স্পর্শ দুটি শবের 
অর্থই এক। রাগের মাধুর্য বাড়ানো বা রাগরূপের বৈশিষ্ট্য-রক্ষার কারখেই 
এর ব্যবহার । 

ছুট £ একটি স্বর প্রকাশ করে সেই স্বরের রেশ থাকতে থাকতে, খাদে বা 
চড়ায় তার সমপ্ররৃতি-বিশিষ্ট বা দূরবর্তী কোন স্বরের দ্রুত গ্রকাশকে ছুট 
খল] হয়। 

পুকার £ উপরিলিখিত প্রক্রিয়ায় এক বা ততোধিক স্বরকে বিভিন্ন সপ্তকে 
প্রদর্শন করাকে পুকার বলা হয়। (আমাদের কাছে অযৌক্তিক বিবেচিত 
হলেও অনেকে পুকার-কে “লাগভাণট বলেন ।) 

লাগখট শুদ্ধ ভাষায় একে “লগ্নদণ্ড” বল! হয়। সুরের জমজমাট 
ভাব প্রদর্শনকে বলে লাগডাট। নান! স্বরের ব্যবহার ও তাদ্দের মিলিত 
স্বরধ্বনিগুলি এক অবিচ্ছেস্ত ও অবিভাজ্য মধুর হুরধ্বমিতে প্রকাশিত হলে বা 
কোন রাগের রাগবাচক স্বরের বহুল প্রয়োগে যে মধুর স্থরের জমজমাট ভাব 
প্রকাশ পায় তাকে “লাগডট” বলা হয়। লাগভাঁট ভাল হলে গান-বাজনা 
জমে এবং প্রকৃত আনন্দ পাওয়। যায়। (আমাদের কাছে বেঠিক মনে হলেও 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনেকে আরোহণের ঘষিট মীড়কে “লাগ” এবং 
অবরোহণের ঘষিট মীড়কে “ভাট” বলেন।) একই স্বরগুচ্ছকে বিভিন্ন সঞ্চকে 
অভিদ্রত বাঁজনাকে ও লাগডাট বলা হয়। যদিও প্রাচীন মত অনুসারে 
লাগডাটের অর্থ এরূপ হয় কিন্তু আমাদের কাছে এটি সমীচীন বলে বিবেচিত 
হয় না। ফিরোজ ফ্রেমজীর মতে শব্টি লাগ্রভাট । লাগ অর্থে পারস্পধ ও 
ডাট অর্থে বক্রত! বা বাধ । ছু-এ মিলে লাগভাটের অথ দাড়ায়, পারম্পধ ও 
পারম্পর্হীনতার সুষ্ঠু আলংকারিক প্রয়োগে মাধুধময় রচন। | 

কর্তব 2 (শ্ন্ধ ভাষায় এটিকে “কর্তব্য” বল৷ হয়।) কোন রাগে নান। 
ভাবে কৌশল করে শ্বরবৈচিত্র্য দেখানকে কর্তৰ বল৷ হয় । 

দম ও খম ৫ বহুক্ষণ এক দমে এক স্বরধ্বনিকে ধরে রাখাকে দম বলে। 
লয়ের সঙ্গে সুরের অল্প অল্প বিরাম প্রদর্শনের নামাস্তর খম। এই ধরণের কাজ 
দেখানোকে দম-খমের কাজ বলে। যন্ত্র সঙ্গীতে ছড়ের সাহাঁষ্যে দমের কাজ 
দেখানো হয়। 

বিড়ার বা বিডাড় বা বিড়ার £ (একে কেউ কেউ “বিঢারের কাজ”-ও 
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বলে থাকেন।) এই কাক্ত দেখাতে কিছু পাপ্ডিত্যের প্রয়োজন হয়; রাগের 
উপর ভাল দখল ন! থাঁকলে পারম্পর্য-বহিভভূতি অস্বাভাবিক ম্বরসঙ্গতি দেখান 
কঠিন। সাধারণতঃ আলাপের সময় মধজোড়ের কাজেই এর ব্যবহার দেখা 
যাঁয়। যে রাগ নিয়ে এই বিস্তারের কাজ করা হয়, মে রাগটি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত 
হয় না) অথচ বিশেষভাবে লক্ষা করলে দেখা যায় যে সেই রাগের-ই কয়েকট। 
স্বর নিয়ে কাজট। দেখান ভচ্ছে। 

বিদারী 2 বিঢ়ারের কাক্কে “বিদারী” বল! ঠিক নয়। আমর! জানি, 
আলাপে মতা 9 অপন্তাঁস স্বরের বাবহারের সময় ষে স্বরে একটি খণ্ড স্বর-বিশ্যাসের 
সমাপ্তি ঘটে, তাঁকে বিদারী বল। হয়। এটি বিডাব বা বিঢাঁড থেকে 
সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন । 

আন্দোলন 2 ম্বরটির আগের ও পরের শ্রুতির ছায়ায় ধীরে ধীরে 
আন্দোলিত করাঁকে দোলন ব। আন্দোলন বলে। এই আন্দোলন এক স্বরের 
উপর অতিন্রত ভাবে কর। হলে এটিও “কম্পন” হয়ে যায়। গমকের* ক্ষেত্রে 
এই আন্দোলন ধীরে ধীরে ২।৩ শ্রুতি ব1 ২।৩ স্বরের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় । 

কম্পন 2 কোন ন্বরধবণিকে সেই শ্বরের পর্দায় আঙ্গুল রেখে কাপানো হলে 
তাকে কম্পন বলে। 

ধুয়াঃ গত ব। গানের স্থায়ী অংশটির নামান্তর “ধুয়া”। ধুয়ার কাজ 
বলতে অস্থায়ীর কাঁজকেই বুঝায় । (গতের স্থায়ী অংশে যে কায়দা বাঁজানে! 
হয়, অনেকে তাকেও ধুয়ার কাক্ত” বলেন।) আবার মেন (17810) অর্থাং 
প্রধান তারে কাজ করার সঙ্গে চিকারীর তারে লূডি ইত্যাদি বাজালে 
অনেকে তাকে ধয়ার কাজ বলে থাকেন। ধৃয়া “সঙ্গীত-রত্রাকর”-এর প্রুব-র 
নামাস্তর | 

মাঠা 2 প্রধান তারে ও চিকারীর তারে যদি পর্যায়ক্রমে তানের মালা গ 
ঝালার হেরফের রচন। কর! যায়, তাঁকে বলা হয় মাঠার কাজ। মাঠ! 
“মজীত-রত্বাকর”-এর ম্ঠ-র নামান্তর | 

পরমাঠাঃ বওমানে যন্ত্রে এই ধরণের কাঁজ কর! হয় ন।। অনেকের 
ধারণ] “সঙ্গীত-রত্রাকর"-আঁখাত প্রীতিমণ্ঠ থেকেই এর উদ্ভব। তারপরণের 
কাজের সময় মধ্যমের তারে তালের ছন্দ (অর্থা২ পরণের ) কিছুটা বাজিয়ে 


** “গৃমক” জষ্টবা | 


গীত-বাছ্যম্‌ ণ১ 


চিকারীর কাজ দিয়ে পরণের সমগ্রট! শেষ করাকে পরমাঠা বল! হত। এই 
ধরণের কাজ বর্তমানে ক্কচিৎ শোনা যায় । 

পদ্ববিদারী বা ঘুখ £ রাগ-আলাপের সমন প্রতি কলির শেষে যে স্থায়ী 
অঙ্গটি বাজানে! হয়, অনেকে তাকেই বলেন মুখ। এটা মোহুড়ী নামে 
পরিচিত । ' মোহড়া বলতে আঁমরা তবলার ফাক থেকে বাজানে! ছোট ছোট 
টোকরাকে বুঝি । তবলার মোহড়াকে যদি “মোহড়1” বা “মোড়” বলা হয় ও 
আলাপের মুখকে যদি “মুখড়া” বলা হয়, তবে কোন গোলমাল থাকে না। 
গানে অথব। গতে বিস্তার করার পর স্থায়ী তুকে ফিরে আসা ( অর্থাৎ গান বা 
গতের ধরার জায়গায়, অর্থাৎ মুখে ফিরে আসার জায়গাটিকেও ) “মুখ” 
বলা হয়। 

গা বা গত.ঃ নালন্দ! বিশাল শব্দ সাগর নামক হিন্দি অভিধানে গত শব্দটির 
অর্থে লেখ। হয়েছে £ (১) াঞ্জোকে কুছ বোলে। ক! ক্রমবদ্ধ মিলান !" 
(২) “নাচনে কা এক ঢংগ।' গত শব্দটিকে অনেকে হিন্দি ব পাঁরমসিক শব 
বলেন। কিন্তু আসলে সংস্কত গতি শব্দ থেকেই গতের উৎপত্তি। রাগাশ্রিত 
স্বরের কোন একটি তালে বাঁধ। ছন্দবদ্ধ স্বর-সমঠিকে গত বল! হয়। এই গতকে 
শুক্* ভাষায় স্বর-নিবন্ধনী বলা হয়। গতে বিভিন্ন বাদ্য যঙ্ত্রে বাদনোপযোগ 
বাণী অর্থে বিভিন্ন ধরণের কাল্পনিক বোল ব্যবহার করা হয়। এসরাজ, বেহালা, 
সারেঙ্গী প্রভৃতি ধন্যস্ত্রে বাদিত গতকে অনেকে “লেহারা” বলেন । তাদের মহে 
লেহার। শব্টি পারসিক শব । গত সব সময়ে তালের সঙ্গে চলে। তাল-বাদ্য 
তার লয় বৈচিত্র্য দেখানোর জন্য প্রাধান্ত পেলেও বাছ্যটি থাকে অধীন হয়ে। 
ভরতের প্ররুতি বা গত-এর তিনটি অবস্থাকে ত্রিগত বল! হত। কাজেই গং 
গত-এর বিবঙ্ন হতে পারে । 

অনেকের ধারণা বোলহীন গণ গৎ্ পর্ষায়ভুক্ত নয়। কথাটি বিশেষে বিশেষ 
যন্ত্রের ক্ষেত্রে সত্য হলেও সমন্ত বাগ্য যন্ত্রের গতের ক্ষেত্রে খাটে না। ধল্যন্ধে 
বাদিত অথব! হারমোনিয়মাদি যন্ত্রে বাঁদিত অধিকাংশ গতেই কোন কাল্পনিক বোল 
অর্থে বাণী ব্যবহার করা হয় না অথচ তাদের গত বল! হয়। সেতারাদি যন্ত্রে 
মসীদখানি ও রেজাখানি গত প্রচলিত হবার আগেও এ্ুপদের ও খেয়ালের তুকের 
অনুকরণে গত বাজান হত ও তরানার অনুকরণে অতি হ্ত গতও বাজান হত। 
সেতারের গত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছু তুকের (তুক অর্থে চরণ ব1 বিভাগ ) হত 
(১) স্থায়ী ও (২) অন্তরা । স্থায়ী বিভাগের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে ভোগাঁভোগ 
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যুক্ত হত। মঙসসিখামি ও রেজাখানি গতেও আমরা এ নিয়ম দেখতে পাই। 
বর্তমানে মসিদখানি ট্টাইলের সেতারের গতে স্থায়ী ও অন্তরার মাঝে মান্বা বা 
মাঞ্জ নামে একটি তৃক দেখতে পাই । স্থায়ীয় দীর্খত্ব কমানোর কারণেই 
এর প্রচলন বলে আমাদের ধারণা । এটা প্রাচীনকাঁলের মেলাঁপকের কায়দায় 
রচিত। ছুই বা তিন আবৃত্তির অথবা তিন চার সমযুক্ত গত আজকাল কচিৎ 
কাউকে বাজাতে শোন! যায় । কিছু দিন আগেও দেড়মুখী গং, আড়াইমুখী গত, 
আস্থায়ীর গত প্রভৃতি নানা ধরণের গত বাজান হত, আজকে সে সব কম শোনা 
যায়। সাজ্জাদ মহম্মণ, গোলাম মহম্মদ; প্যার খা প্রভৃতির রচিত বা বাদিত 
গতে এই লম্বা বড় মুখের গতের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে রেজাখানি গতে 
বোল বেশী থাকায় অতিদ্রত বাজান অস্ত্রবিধ। হওয়ায় অনেকে বোল কম করে 
দিয়ে অতিক্রত গত বাজান । বঙমানে দুনী গতের ছ্টাইল আগেকার ফিরোজখানি 
গতের নকল বল! যায় । 

পাখোয়াঙ্, তবলা প্রভৃতির ঠেকা ও ঠেকার কায়দাঁকেও অনেকে গৎ বলেন। 
নাচের বিশেষ কায়দা বা বোঁলের উপর নাঁচকে অথবা বোল বাতলানকেও গত বল! 
হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে গতের সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত-ভাবে লেখার ইচ্ছা রইলো । 

তোড়া £ তানের নামান্তর । যন্ত্র সঙ্গীতে গৎ বাজাবার সময় স্থায়ী বা 
অন্তরা অথবা বিস্তারের সময় যে সব বোলদার তান বাজান হয় তাদের তোড়। 
বলে। 

জরব£ঃ কোন যন্ত্রে আঘাতজাত বোলকে জরব বলা হয়। 

ছেড় ঃ হিন্দী ছেড়না শবের অপভ্রংশ ছেড়। নায়কীর তারে ( মেন তারে 
বা! বাজের তারে ) আঘাতে কোন স্বর প্রকাশের পর, সেই ম্বরের দীর্ঘস্থায়ী ধ্বনির 
সময়ের মধ্যে চিকারীর তারে ধ্বনি উৎ্পাঁদন অর্থাৎ আঘাত করাকে ছেড় বাঁ ছেড়- 
বাদন বলা হয়। 

উপজ £ রাগান্যায়ী ছোট ছোট তান করাকে উপজ বা উপেজ বল। হয়। 
গান বাগত আরম্ভ করার পরই উপজ বা উপেজ বাজাইবার রীতি । উপজের 
পরে গান ব! গতের অস্থায়ীতে ফিরে আসার নিয়ম আছে। 

মাতুঃ গানের ভাষার নাম মাতু। 

ধাড়ুঃ (১) গানের ম্বর ও শ্রুতি বা স্থর। (২) গানে বা গতের বিভিনধ 
অঙ্গের প্রতিটি অজকেও আলাদ! আলাদা! ভাবে ধাতু বল! হয়, অর্ধা, গ্রতিটি 
অন্নই এক একটি ধাতু । 


গীত-বাস্তম্‌ ৭৩ 


ভুঁক ঃ গানের বা গতের এক একটি কলি অর্থে এক একটি অংশ বা চরথকে 
তুক বলে। ধাতু ও তুক ছুইটিই প্রায় একই অর্থে ব্যবন্ৃত হয়ে থাকে । 

বোল £ বিভিন্ন বাগ্য যন্ত্রের আঘাতের তারতম্য অর্থে বিভিন্বতা বোঝাবার 
জন্যে যে কাল্পনিক শবগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তারই নাম বোল । 

বাট বা বাট ঃ ব্টন শব থেকেই বাট কথাটি এসেছে, অর্থ ভাগ করা। 
গানের ভাষা বা গতের বাণীকে ছু-এক ফেরের মাঝে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করে 
তালের মধ্যে ছন্দ-বৈচিত্র্য হষ্টি করার নাম বাট । বলা বাহুলা বাটের সময় মাত্রার 
হেরফের করা হলেও লয়কে একভাবে রাখা হয়। 

আবর্ডঃ কোন তালের সম থেকে আরম্ভ করে পরের সম পথস্ত গ্রহণ করে 
একটা পূর্ণমঞ্চকে এক আবর্ড বল! হয়। কোন তালের যেখান থেকে ( অর্থাৎ যে 
মাত্র। বা তাল ) কোন গত, ব| গান আরম্ভ কর! হয়, একটি পৃণ তালের মাত্রা 
সমষ্টির মধ সেখানে ফিরে আঁসাকেও এক আঁবর্ড বল। হয়! ফাঁকের সময়, বিরাম 
নেওয়ার ব্যবস্থা আগের দিনে ছিল; এই বিশ্রামস্থলকে বলা হত মান । তখন 
সম থেকে বিরাম স্থান পর্যস্ত সময়কে এক “আবর্ত” ( অর্থাৎ একটি “পূর্ণমঞ্চ” ) বলা 
হত; বওমানে এ নিয়মটি খাটে না। শুদ্ধ ভাষায় একে আবর্তন বলা হয়। 
'শমনেকে একে “আওরাদ” বা “আওরাতি” বলেন; অনেকে আবার নামকরণ 
করেন “আওয়র্ধা”। কিন্তু এই নামকরণগুলি সম্পূর্ণরূপে ভুল; “আব” 
“আবর্তন” শব্দটিই যথাযথ । এর চলতি নাম ফের। 

ঝালা£ এম্াজ প্রভৃতি যন্ত্রে নায়কীর তারে ঘা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাশের 
সবরের তারে আলাদা আলাঁদ। ভাবে বা যুক্তভাবে ঘ। দিয়ে ধাজানোকে বলা৷ হয় 
ঝালার কাজ । সেতার প্রভৃতির নায়কী তারে ও চিকারীর তারে ক্রমানুযায়ী 
বোল বাজানোকে বলা হয় ঝালা। যন্ত্রসংগীতে ঝাল। এক মধুর পরিবেশ 
হ্টি করে। 

শুধ. ঝাল! ( উট ঝাল! ) 3 নায়কীর তারে “ডা' বোল দিয়ে আরম্ভ করে 
চিকারীতে র|-রা-র৷ ইত্যাদি বাণী বাজানোকে অনেকে হিন্দীতে উট ঝাল! 
বলেন। এটি হল সিধা ঝাল! বা শুধ, ঝাল! ; ভিন্ন মতে স্থলট ঝাল! । 

সুলট ঝাল £ নায়কীর তারে 'রা' বোল দিয়ে বা! “রা-ডা' বোল দিয়ে ঝাল 
আরম্ত করলে অনেকে তাকে স্ুলট ঝাল বলেন। আমর! একে উলটি বাল! 
বলি। আমাদের মতে সিধ। ঝালাকেই জুলট ঝাল! বলা উচিত। 
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বোলদার ঝাল! বা বোল ঝাল! £ নাঁয়কী তারে ডা! রূড1 বা ডেরে-ডেরে 
ইত্যাদি বোলের সঙ্গে চিকারীতেও অতি কভ্রতভাবে ডি-রি-ডি-রি বা রা-রা-রা-র। 
বোলের ব্যবহারযোগে হ্ ঝবালাকে বোলদার ঝাল। বলে। 


মীড় ঝাল! ঝাঁল! বাজানোর সময়ে সঙ্গতি বজায় রেখে বিভিন্ন পর্দায় 
মীড় সহযোগে যে ঝাল বাঁজানে। হয়, তাঁর নাম শীড় বাল! । 


কত্তোর ঝালা £ যন্ত্রে ঝাল। বাঁজাবাঁর সময় পাঁখোয়াঁজের কং-যুক্ত বোলের 
অন্করণে যে ঝাল। বাজানে। হয়, তার নাম কত্তোর ঝালা। বীণ, রবাঁব, 
হ্থরশঙ্গার যঙ্ক্েই সাধারণতঃ এগুলি বাজানো হয়। আজকাল এর নকল চলছে 
সেতার ও স্বারোদে । অনেকে তারপরণের সময় এই কায়দায় ঝালা বাজিয়ে 
থাকেন। 

ঠোক ঝালা £ নায়কীর তাঁরে এক মাত্রায় ডা-ড। বা! রা-রা টোকা দিয়ে 
পরে চিকারীর তারে ঝাঁলা বাঁজানোকে বলে ঠোক ঝালা। অনেকে বোলদার 
ঝালাকে ৪ বলেন “ঠোক বাল।” ; 

তান ঝাল। 2 ড।-র! ডা-র। বাণা দিয়ে ৩19 ম্বরের ছোট ছোট তান নিয়ে 
তারপর চিকারীর তারে ঝাল! নেওয়|, আবার ছোট তান ও ঝালা পর পর 
বাক্তাীনোকে বল। হয় ভান ঝালা ৷ 

কমছড় ঝাল 2 এই ঝাল অনেকট। শুধ ঝালর মতই ; মাঝে মাঝে বাণীর 
হেরফের করে বাজানো হয় । 

জলমছড় ঝালা ? তান ঝালারই প্রকারাস্তর মাত্র । 

তারপরণ £ মধামের তারে (অর্থাৎ নায়কী তারে ) পাঁখোয়াজের পরণ-এর 
বোলের অচ্করণে যে বোল ও বাণী স'গতের সাথে বাজানে। হয, তাকে বলে 
তারপরণ । সাধারণতঃ: বীণায়, সেতারে ব স্রবাহারে আলাপ বাঁজাঁবার পর 
পাখোয়াজের সঙ্গে এটি বাঁজাবাঁর রীতি । বল! বাহুল্য যে, রাঁগের কাঠামো ঠিক 
রেখেই এই ছন্দবন্ধন কর] হয় । পাধোঁষ়াজের পরণের অন্তকরণে বাজান হয় বলেই 
এর না তার-পরণ রাখা হয়েছে। 


স্রইব্য-_দ্বিতীয থঙ্ডে উপরিলিখিত সকল রকম ঝাল ও তারপরণের বোলের সহিত 
স-র-গ-ম বাবকারের উদাহরণ দেওয়ার ইচ্ছা রইলো | 


সীত-বাছাম্‌ ৭৫ 
সংযোগ অলংকার 


ছুই ব| তিনটি অবিরোধী স্বর এক সঙ্গে বাজালে মিশ্রিত যে আওয়াজ 
গ্রকাশ পায়, তাকে বলে সংবোগালংকার । কোন যঙ্ত্রে কোন রাগ বাজানোর 
সময় বৈচিত্র্যের কারণে মাঝে মাঁঝে এই সংবাদন অলংকার ব্যবহার করা হয়। 
সেতার, এক্রাজ প্রভৃতি যষ্পরে ঝালা বাজাবার সময় নায়কীর তারে এবং খাদের 
বা চিকারীর তারে এক সঙ্গে বা পর পর যে আঘাত কর! হয়ঃ সেটি এই 
অলংকারের 'অঙ্গবিশেষ। কোন কায়দায় এক সঙ্গে দুইটি স্বরকে একই 
তারে যদি প্রকাশ কর! হয়, সেটিকেও এই অলংকারের অঙ্গীভৃত করা হয়। 
একেই ইংরাজীতে বলে “কনকর্ড” (০০১০০: ); এর নামান্তর 1জা)0129 
০1১০৭ ব| 91২8:০8078৬ | সমঠিগতভাবে একাধিক স্বর যেখানেই এক মধুখ 
ধ্বনি হিসাবে প্রকাশ পায়, সেখানেই আমর! এটিকে বাঁল “সংবাদন অলংকার" 
| “সংযোগ অলংকার” । 

এই স্বর-সংযৌগকে ভাগ কর। হয়েছে চার রকমে ; যথ। £ 

(১) বাদী সংযোগ ; (২) সমবাদী সংযোগ ; (৩) অন্গবাদী সংযোগ ও (৪) 
বিবাদী সংযোগ । 

(১) বাদী সংযোগ 2 ছবিধ। বিভক্ত ; যথা--(ক) “ম্বজাতীয় বাদী সংযোগ" : 
_যেমন উদারার 'র” মুদ্রারার “র' 'ও তারার 'র'; উদারার “গ" মুদারার “গ' ও 
চারার 'গ'; ইত্যাদি । অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রামে একই ম্বরের মংযুক্তি। 

(খ) “বিজাতীয় বাদী সংযোগ” : এতে সঙ্গান শ্রুতির পরের স্বর ব! 
আগের স্বর ছাড়। যে কোন ছুটি স্বর সংযোগ কর। হয় ; যথ। £-- 

৪-শ্রোতির “স' ও 'প'-এর মিলন, 
৩- ” রও ধ-এর "? 
২- ৮” 'গ ও না এর ৮ ১ ইত্যাদি। 

(২) সমবাদী সংযোগ £ সমবাদী ম্বরের পরস্পরের ষোগ ৭, ৮ ব| ১২ 
শ্রুতির ব্যবধানের যে কোন দুই স্বরের একক যুক্ত ধ্বনির ব্যবহারকে সমবাদী 
সংযোগ বলা হয় । উদাহরণ : 

দস ও গ-এর যোগ, 
গাও প'এর ” 
“ম' ও নএর ৮» ইত্যাদি । 


৭৬ গীত-বাস্তম্‌ 


(৩) অন্ুবা্দী সংযোগ £ অন্থবাদী শ্বরের পরস্পরের যোগ বাদী, সমবাদী 
এবং ঠিক আগের ও পরের স্বরটি ছেড়ে যে স্বর সংযোগ করা হয়, তাকে 
অন্ুবাদী সংযোগ বলা হয়। যথাঃ কড়ি 'ম? ও নএর যোগ। কোন 
রাগে তাঁর অন্তবাদী স্বর বিবেচন। করে তবেই এর ব্যবহার করা উচিত। 

(৪) বিবাদী সংষোগ্ন £ কোন স্বরকে তার ঠিক পরের বা ঠিক 
আগের স্বরের সঙ্গে যুক্ত করে এক সাথে কোন স্থরধ্বনি প্রকাশ করলে, 
ভাকে বলা হয় বিবাদী সংযোগ । এরূপ মিলিত ধ্বনি শ্রতিকটু হয় বলেই 
এ ধরণের সংযোগ শাস্ে দোধনীয় বলে গণ্য হয়েছে । যদি একাস্তই এ ধরণের 
সংযোগের প্রয়োজন ঘটে, তবে সবিশেষ বিচারে ও অতি সাবধানে বাবহার 
কর! সঙ্গত। 


সঙ্গীতগুণীদের উপাধির পরিচয় 


নায়ক 2 যিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও প্রচলিত লোক সঙ্গীত সবই নিজে 
কারতঃ করে দেখাতে পারেন, প্রবন্ধাদি রচনা করতে পারেন, এবং সঙ্গীতের 
ওুপপত্তিক বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী । গান, নাচ ও বহু রকমের বাঁজন। 
( বাস্যন্ত্র ) যিনি ভালভাবে তালিম (শিক্ষা ) দিতে পারেন, নিজে ভাল অভিনয় 
করতে পারেন, সঙ্গীতের বিভিন্ন রস ও অলংকারের উদ্দেশ্য কী সেগুলি জানেন, 
সমস্ত রকম গুণ ও দোষের পরীক্ষক, পরের মনের অভিপ্রায় বোঝেন, যশোভিলাষী, 
ক্ষমাশীল "ও দাতা; যাঁর আত্ম! পবিভ্রভাবে পূর্ণ যিনি এরকম শাস্তস্বভাবের 
এবং সমস্ত গুণের অধিকারী তাঁকেই সঙ্গীতনায়ক বল! হ্য়। 

পণ্ডিত যিনি সঙ্গীতের ইপপত্তিকাংশে (1)9015-তে ) অর্থাৎ সঙ্গীতের 
ব্যাকরণে পণ্ডিত, কিন্তু কারধতঃ করে দেখাতে পারেন না৷ তাকে সঙ্গীতপপ্ডিত 
বলা হয় । 

গীয়ক $ যিমি দেখে শুনে শিক্ষা নিতে পারেন, অনুকরণ করতে উস্তাদ 
স্বরসিক ও লোকের মনোরগুন করতে সক্ষম, এইরূপ ভাবুক গায়কদের গায়ক 
বলা হয়, অর্থাত ক্রিয়াসিদ্ধিকদের গায়ক বল! হয়। 

উপাধ্যায় ঃ যিনি অতি সুপুরুষ, নাচের কায়দা! ভাল রকম জানেন, এবং 
নিজে নাচতে পারেন, নানা রকমের বাজন। বাজাতে পারেনঃ তাল ও লয় সম্বন্ধে 
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ভাল জানি আছে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে পারেন, এপ শিল্পীদের সঙ্গীত 
উপাধ্যায় বলা হয়। 

গান্ধর্ব ধারা প্রাচীন ও আধুনিক দেশী রাগ-রাগিণী অর্থে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত 
এবং প্রচলিত মতের সঙ্গীত কার্ধতঃ করে দেখাতে পারেন ও এইসব শেখাতেও 
পারেন, তাদের গন্ধর্ব বল! হয়। 

গুণী বা গুণকার £ কেবলমাত্র গ্রচলিত গান বাজনা বা নাচের ক্রিয়।- 
সিঙ্গাংশে ভাল জ্ঞান আছে (অর্থাৎ 17078061681 5106-এ ভাল জ্ঞান আছে ) 
তাঁকে গ্রণী বা গুণকার বলা হয় । 

কলাবস্ত বা কলাবগ ধার! ঞুপদ, ত্রিবট প্রভৃতি ভালভাবে গাইতে 
পারেন, কিন্তু বাঁজন! বা নাচের নিয়ম ভাল জানেন না, তাদের কলাবৎ বল! হয়। 
চলিত ভাষায় কলাধংকে কালোয়াত বলা হয়। 

কওয়াল, কবাল ব৷ কুতল্গ ঃ ধারা কেবল খেয়াল, তেলেন। ঠত্যাি গাইতে 
পারেন, তাদের কওয়াল বলা হয়। 

ঢাঁড়ি বা ধারী ধারা কড়খ! টগ্স। খেয়াল প্রভৃতি গান গাইতে পারেন, 
ভাদদের ঢাড়ি বল! হয়। ঢাড়িরা সবই গাইতে পারতেন । নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গীত 
ব্যবধায়ী বলে তাদের মান অপেক্ষাকৃত নিচু ছিল। 

মার্দজী 2 যিনি বীর, বাগ্ভবিশারদ, মিষ্টভাষী, বাজনার বোলগুলি স্পঞ্ঠভাবে 
প্রকাশ করতে পারেন, ভালভাবে তাল দিতে পারেন, গমক প্রভৃতি অলংকারের 
জ্ঞন আছে, বহুরকম বাজনা ভালভাবে বাজাতে পারেন, বহু রকম গানের 
নিয়ম ধার জানা আছে, বাজনার বোল মুখে তাল দিয়ে ভালভাবে বলতে পারেন, 
এই রকম মন্তষ্রচিত্ত অতি চতুর সঙ্গীতজ্ঞকে মার্দ্গী বা মার্দজীক বল! হয়। 

সঙ্গীত শাক্স্রকার £ সঙ্গীত-পণ্ডিতদের সঙ্গীত-শাস্্কার বল! হয়। শান্- 
কারের সকলে ভাল গাইতে বা বাজাতে ন৷ পারলেও ব্যাকরণগত দোষগুণ 
ধরে দেন ও সঙ্গীত শান্ত্ের বিশদ ব্যাখ্য। করতে পারেন । 

অতাই, আতাই গুরুর কাছে যথাযথ শিক্ষা ন| পেয়ে যিনি নানাজনের 
সঙ্গীত শুনে বা! দেখে নকল করে শেখেন, তাঁকে অতাই নামে অভিহিত কর! হয়। 

কস্বীঃ যিনি উপযুক্ত গুরুর কাছে যথাযথ ভাবে সঙ্গীত শিক্ষা! পেয়েছেন," 
তাকে কস্বী বল! হয়। 

ঘরানাঃ কোন গুণী গায়কের প্রতিভাদীঞ& বৈশিষ্ট্য থেকেই ঘরাশার; 
জন্ম। ঘর শব্দটি থেকেই ঘরাণ! কথাটি এসেছে। প্রতিভাধর কোন গায়কের, 
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শিশ্তদ্দের মধ্যে যখন একই রকম গায়কীর প্রকাশ ঘটে তখন গায়কীর ভঙ্গিমার 
কারণে সেই উতন্তাদের নামে অথবা সেই দেশ বা স্থানের নামে ঘরাপাঁর নামকরণ 
করা হয়। 


রাগ লক্ষণ 


গচীন শানে রাগের যে ১৩টি লক্ষণ আমরা দেখতে পাই, আগে তাদের কথ। 
বলছি । ( বওমানে বহু স্থলেই এই শিয়ম মেনে চলা হয় না। ) 

১॥ গ্রহ বাগ্রহস্বর ঃ ঘে গর থেকে রাগের মুছনা আরম্ভ করা হত, 
হাকেই “গ্রহুস্থর” বলে। 

২॥ অংশ ব| অংশস্বর 2 যে কয়েকটি স্বরকে কেন্দ্র করে একটি রাগের 
প্রকাশ ও যাদের বহুল ব্যবহার এবং ধ্যাপকত্ব রাগের মধ্যে প্রকাশ পায়, তাদের 
“অংশম্বর' বলে। 

আবার অ"শন্বরের অর্থ জীবস্বর? ব। “বাদীস্বর? বল। হয়, সেক্ষেত্রে অংশের 
শেষ স্বরচষ্টিকেই বাদীন্বর ব! অংখম্বর বল। হয়। বঞ্নাৎ বাদী”, অর্থাৎ 
একজন লে।কের ( বদন ) মুখ দেখে যেমন চেনা"্যায়। তেমন অংশের মধ্যে যেটি 
সবপ্রধান প্রর, মেই বহুব্যবহৃত স্বরটিই “বাদী”, এবং ভার দ।রাই রাঁগকে চেন। 
সম্ভব ১য়। 

৩) গ্যাস ১ যেম্বরে রাগটি শেষ কর] যায়, অর্থাৎ একেবাবে শেষ কর। 
হয়ঃ অথব| যে স্বরে এসে দীর্ঘ বিশ্রাম নে ওয় হয়, তাকে "ন্যাস" বলে। 

৪॥ অপন্যাস 2 রাগের প্রথম অংশ যে স্বরে এসে থামে, তাকে 
“অপন্যাস"' বলে! 

৫ ॥ সংন্যাস বা সম্ঠাস £ রাগের প্রথম অংশের প্রথম ঢুকরে। সরগম 
দারা অলংকত করে প্রকাশ করার পর যে স্বরে থামে বা যেখানে এসে তার প্রথম 
অথবা শেষ কলি শেষ করা হয় তাকে “অধ্চ্যাস” বা “সন্যাস” বলে। 

৬॥ বিন্যাস 2 রাগের প্রথম অংশের প্রথম টুকরো মরগম দ্বারা অলংকৃত 
ন| করে যে স্বরে এসে থামে, তাকে “বিন্যাস” বলা হয় । 

অপন্াস, বি্যাস প্রভৃতিত্বে যে স্বরে এসে রাগটি শেষ করা হয়, সেটি বিদারী 
নামে পরিচিত 
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৭॥ বঙ্ছত্বঃ রাগে যে নম্বর বারবার অর্থে বন্থবার ব্যবহার কর হয়, 
“বছুত্ব বলে তাকে। 

বহুত্ব ছু* রকমের ₹ (ক) অলংঘন ও (খ) অভ্যাস বা আবৃতি। 

(ক) যে স্বরটির প্রয়োগ খুব প্রয়োজনীয়, সেই স্বরের বার বার স্পশের নাম 
“অলংঘন” বা অলংঘনমুলক বন্ছত্ব। এই অলংঘন-জনিত বহুত্ব প্রায় বাদীর 
মত। খে) অভ্যাস অথবা আবৃত্তি ই রাগে যে স্বরের আবৃত্তি বারংবার করা হয় 
অথচ ঠিক অলংঘনের মত অত বেশীবার নয়, কিন্তু প্রায় সমবাদী শ্বরের মতই 
ব্যবহৃত হয়, তাকেই “অভ্যাস” অথব| “আবৃত্তি” বলে। এটিকে অভ্যাস- 
মূলক বহ্ছত্বও বলা হয়। 

৮॥ অন্মত্ব 2 রাগে যেস্বর অল্প বাব হয, তাঁকে “অন্সত্ব” বলা হয়। 

এই অল্পত্বও দুই রকমের : (ক) লংঘন" ৭ (৫) 'অনভ্যাস'। 

(ক) কোন রাগে কোন স্বর আশ শল্প স্পশ করাকে ব। লোপসাধন করাকে 
লংঘন বা লংঘনমূলক অন্তর শলে। (৭) রাগে যে সবরের ব্যবহার নাই 
বললেই চলে, তাকেই অনভ্যাস অথবা অনভ্যাসমূলক অন্পত্ব বলে। 

৯॥ মকর ঃ অংখ-স্বর ভেদে উদ্বারা গ্রামের বিব্ষে বিশেষ স্বর পনন্ত 
খবরোভণের নিয়মকে মজ্দ্র লক্ষণ বলে । 

১০॥ তার? অংশ-ম্বর ভেদে তার। গ্রামের বিশেষ বিশেষ স্বর ব্যবহারের 
'নয়মকে “ভার” লক্ষণ বলে। রাগের যে সকল স্বর মঞ্জু ৪ তাঁর সঞ্চকে নিয়ে 
যাওয়া যেত রাগে তাদের ব্যব্গার বেঁধে দেওয়। নিয়ম ছিল । 

১১॥ সাড়বত্ব£ নিদিষ্ট কোন কারণে কোন রাগে ব্যবহৃত কোন একটি 
স্বকে যখন বর্জন কর। হয়, তখনই সেটি “ষাঁড়বত্ব” নামে পরিচিত হয়। 

১২॥ গওড়বত্ব ঃ বিশেষ কোন কারণে যখন রাগে বাবহ্ৃত কোন ছুটি স্বরকে 
বজন কর! হয়, তখন সেটি “ওঁড়বন্ব” নামে আখ্যাত হয় | 

১৩॥ অন্তরমার্গঃ ন্যান, অপন্যাস প্রভৃতির জায়গা ছেড়ে রাগের মাঝে 
বিশেষ শ্বরপগুচ্ছ স্থষ্টি করে যখন চমক লাগান হয়, তখন তাকে “অস্তরমার্গ” 
শামে বিভৃষিত কর] হয়। আগের দিনে স্বরের পাশের কমাগুলিকেও অন্তরমা্গ 
বলা হত। 

হিন্দুস্থানী পদ্ধতির রাগ লক্ষণে ব€মানে যে সব আইন-কাগন মান 

হয়, তাদের কথা বলছি। রা 

(ক) এক সপ্তুকের পূর্বাঙ্গে ও উত্তরাঙ্গে এবং শুদ্ধ ও বিরুত মিলিয়ে পাঁচ স্বরের 
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খ্ি 


কম থাকলে, সেটি রাঁগ-পদবাচ্য হয় না। কচি এর ব্যতিক্রমে চার ম্বরের রাগ 
দেখ! যায়; কিন্তু সেটি সাধারণ নিয়ম নয়। 

খে) মধ্যম স্বরটি ছাড়। কোন রাগেই একই হ্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ 
পর পর ব্যবহার করা! হয় না । কদাচিৎ এক্প ঘটলেও সেটি সাধারণ নিয়মের 
ব্যতিক্রম ্‌ 

(গ) প্রতিটি রাগের আরোহণ ও অবরোহণ থাকা চাই , এবং তার স্বরগুচ্ছ 
কোন-না-কোন ঠাটের অন্তর্গত হওয়া দরকার। লব সময়েই আরোহণ- 
অবরোহণের এক নিয়ম মেনে চলতে হয়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে একাধিক মিয়ম 
পরিলক্ষিত হয়। সেই ক্ষেত্রগুলি ব্যতিরেকে এক নিয়ম মেনে চলাই বিধি । 

(ঘ) যে কোন রাগেই হোক, “স' স্বরটিকে কোন মতেই বাদ দেওয়! চলবে না; 
আবার “ম” ও “প” এই দুইয়ের মধ্যে কোন একটিকে রাখতেই হবে। অর্থাৎ, 
কোন রাগে এক সঙ্গে ম' ও পাকে বাদ দেওয়া চলবে না। এই নিয়ম বজায় 
রেখে অন্ত যে কোন পর পর ছুটি স্বর বাদ দেওয়। চল্তে পারে । 

(৬) প্রত্যেক রাগেই একট! নিদিষ্ট বাদী ও একটা নিদিষ্ট সংবাদী স্বর 
থাক| চাই। 

(5) বিভিন্ন রাগের জন্য বিভিন্ন সময় নিদিষ্ট আছে। সেই নিদিঈ সময়েই 
রাগের পরিবেশন হওয়া উাচত। অবশ্ত এ বিষয়ে অনেকে ভিন্ন মত পোষণ 
করেন। (“রাগের সময়” দ্রষ্টব্য |) 

(ছ) রাগ শ্রতিমধুর ও রসভাবযুক্ত হওয়া চাই । ( “রাগরস” দষ্ব্য |) 

রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঃ রাগের আলাপ বা বিস্তার করার 
সময় রাগকে “আছোপ' (অর্থা২ গোপন ) রাখার জন্য বা মাধুধষের কারণে 
অথব। রাগের উপর পরিবেশকের কতট। দখল আছে, ' শ্রোতাকে সেটি. 
বুঝাবার জন্য রাগকে নিয়ে এইভাবে লুকোচুরি খেল৷ হয়। প্রায় অধিকাংশ 
রাগেই অপর রাগের সংক্রমণ দেখা যায়। সেই সংক্রমণ স্থানের স্বরগুদলর উপর 
জোর (501555 ) দিয়ে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে আসল রাগটিতে ফিরে আসাই এর 
বৈশগ্ । নিপুপভাবে ফিরে আস! কঠিন। ঠিক ভাবে পরিবেশিত রাগে ফিকে 
আনতে ন। পারলে রাগত্রষ্ট হওয়াপ ভয় থাকে । 

যে রাগটি আপনি পরিবেশন করছেন ( অর্থাৎ মূল রাগটি থেকে যখন অন্য 
রাগের ভাবের দিকে যেতে চাইছেন )) তখনই আমলে হবে তিরোভাব। আবার 
সেখান থেকে যখন মূল রাগে ফিরে আসবেন, তখনই আপনার মুল রাগের 
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আবির্ভাব হবে । সাধারণতঃ সমপ্ররুতির রাগেই এই ভ্রিয়াটি ব্যবহার করা হয়। 
বিশেষ পাপগ্তিত্য থাকলে অন্তান্ক রাগেও এই কায়দ। দেখান চলে । 

প্রাচীন কালের দেশী রাগ £ মার্গরাগকে এদের “জনক” রাগ বলে 
কল্পন। কর। হত। 

বাগাজ 2 গ্রাম রাগের হায় যে রাগে থাকছে। তাকে রাগাঙ্গ বল। হত । 
রাগার্ছে আটটি রাগকে ধর! হত, পরে আর€ ১৩টি যুক্ত কর| হয়। শু 
শাস্মীয় রাগদেরই বাগাজ বল! হত। শুতরাৎ আমর! একের তখনকার দিনের 
ক্যাসিক্যাল রাগ বা! প্রথম অ্রেণীর রাগ বলে মনে করতে পারি । হখনকার দিশে 
শান্ের নিয়ম ভঙ্গ করার উপায় ছল না; নিয়মভঙ্গ হলে রাগাঙগ থাকত ন। । 
তাই নিয়ম মাফিক বিশুদ্ধ ভাবে গাওয়া হলে তবেই তাকে রাগাঙ্গ রাগ বলা হত । 
রাগের "অনুগামী ও সভায়তাকারী কতকগুলি পরিপোষক ক্রিম়াকে ও রাগা্গ 
বল। হত |* | 

ভাষাঙ্গ 2 ভাষার ছায়ার যার। আশ, তাদের বলতে ভাাষাজ। 
আদিতে ভাষাঙ্গের অধানে ১১টি রাগ প্রসক্গ ছিলি, পরে আর৭ নটি রাগ 
ভাষাঙ্গে প্রচাপত হয়। শাস্বীয় ভিত্তির উপর এপ। প্রতিষ্ঠিত নয়। এরা বিভিশ্র 
অঞ্চলে প্রচলিত নিয়মের অস্তগত ছিল । বাগাঙ্গ রাগের খুব নিকটবর্তী অথচ 
গানের চালে যাদের কিছু ভিন্নভ'ব লক্ষিত ১৩, সেই র।গদের ভাষাঙ্গ বলা হত 1* 

উপাজ £হ কোন অংশে ছায়। লাগলে তাকে “উপাজ” ধল। হত । উপার্ছে 
আগে ৩ট। রাগ ও পরে ২৭টা রাগ প্রসিজি লাভ করেছিল । উপাঙ্গ-জাতায় রাগে 
বিশুগি নঙ্গ করে অনেক সময়ে রাগের মুল স্বরগুলিকেই পাল্টে ফেলা হত 1* এতে 
রাগাঙ্গ, ভাষাঙগ ও ক্রিয়াঙগের ছায়। থাকত | 

ক্রিয়াজ £ করুণ ৭ উৎসাহাদি রস যে ধ্রিয়্াতে সংমক্ত থাকত, তাদের 
বল! হত “ক্রিয়াজ” । সেকালে ক্রিয়াঙ্গের অপখনে ১২ট। রাগ ছিল; পরে আরও 
৩টি রাগ ক্রিয়াঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল । বিবাদী স্থরের প্রয়োগে ক্রিয়া 
রাগকে মধূরতর করে তোল। হত; তাতে রাগ ভ্র্গ হত। কিন্তু উপাঙ্গের মত 
ক্রিয়াঙ্গে অনেক স্বর একেবারে বদলে ফেল। ১ ন। | রাগের বিস্বদ্ধতত। এতে ও নু 
কর! হত। তবে সম্পূণভাবে নয় ঃ সামান্য ইর-বিশেষ ঘটত 1* পু 


* পণ্ডিত ভাতপণ্ডে রচিত হিন্দুস্থানী সঙ্গাত পদ্ধতির ১ম ভাগে পণডিতক্গী এই রূপ 
বাথ্যা করেছেন । 


তু 
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গ্রাম রাগ £ আগেকার দিনে গ্রামরাগ জনকরাগ হিসাবে ব্যবহৃত হত । 
এরা সবাপেক্ষা! প্রাচীন; কিন্তু দেশী রাগের অন্তডূক্ত ছিল না। এতে পাঁচটি 
ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল, যথ- রাগাঙ্গাপঃ বূপকালাপ, করণ, বর্ডনী ও 
আক্ষিপ্ডতিকা। “সংগীত-রত্বাকর” পুস্তকে বহু প্রকার গ্রাম রাগের নাষ পাঁওয়। 
যায়। গ্রাম রাগ পাঁচ রকমের ছিল £ (১) শুন্ধ ৭টি, (২) ভিন্ন ৫টি, (৩) গৌভ 
৩টি, (৪) বেসর ৮টি, (৫) সাধারণ ৭টি। 

ভাষা, বিভাষা ও অন্তর ভাষা! £ ভাষা রাগের জনকরাগ ছিল গ্রামরাঁগ | 
গ্রামরাগের মত ভাষারাগ ও অনেক রকমের ছিল । ভাষার আশ্রয়ে মূল রাগ থেকে 
ভাষা ল।গেরা কিছু বদলে যেত। গ্রাম রাগের আলাপযোগ্য জন্য রাগগুলিকে 
ভাষা রাগ বলা হত । এদের হরগু,ণ কোমল ও মহ্ণ হত | 

ভাষারাগের এই বিরুতির দলেই বিভাবাঁদের উদ্ভব । কোন গ্রামরাগের 
খেষের দিকে ঘদি স্বরবৈচিত্রাদি দেখিয়ে তাদের বিশেষ ভঙ্গিতে গ। দয়! হত, তবে 
তাঁদের বল! হত বিভাবা। ভাষার লক্ষণের কিছু ব্যতিক্রম কর! হত । স্বরগুলিকে 
গমকমুক্ত ৪ উচ দিকে মোলায়েম ভাবে লাগান হত । 

অন্তর ভাষা হ বিভাষার “জন্য” পাগদের অন্তর ভাব বল! হত; বেগুলি 
জনকের সামান্য বৈশিষ্টা গ্র্ণ করতে। | রঞ্চকত| গুণকেই এখানে প্রাধান্য দেওয়া 
হত। 

কাগারণা £ রাগ বিস্তারে গদকাদি অলংকার দিয়ে হিন সপ্কে মনায়াস 
গতিতে চলাফেরা করাকেই আগের দিনে “কাগ্ডারণা” বলা হত। 

আক্ষিপ্ডিকা ঃ বাণী 9 স্বর দিয়ে আলাপ ও তালে নীপা দেব অংশের 
গানকেই “আক্ষিপ্িকা” বলা হত । 

একটি রাগকে প্রকাশ করতে, সেই রাগে ম্বরের ব্যবহারের তাগতম্য 
বোঝানর কারণে তাঁকে চার ভাগে ভাগ করা ভয়েছে। এই চার ভাগ নিয়ে 
বণিত হল £ 

(১) বাদী স্বর ঃ কোন একটি ম্বরের রপ-বিন্থাসক স্বরের মব্যে যেটি প্রধান 
স্বর ভাকে "বাদী জ্বর” বল। হয়। রাগে অন্তান্ত সমন্ত স্বর ব্যধহাঁরের উপর এর 
প্রীধান্ত পরিলক্ষিত হয়! এই কারণে রাগের বাদী স্বরকে বল। হয় রাজা স্বর । 
তার পরিচয়েই রাগের পরিচয় । 

(২) সংবাদী স্বর 2 বাদংর পরেই সংবাদীর স্কাশ। রাগে এর ব্যবহার 
বাদীর থেকে কিছু কম, তবে অন্য সব স্বর থেকে বেশী। যেরাগে বাদী সবরের 
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ঠিক আগের ব। পরের শ্গরটি ছাড়| বাদীস্বরের সম্রতি-স্থর নশিষ্ট যেকোন এক স্বর 
সংবাদী ন্বর হতে পারে, এরকম একটা নিয়ঘ ও মাছে । অথবা বাদীম্থর থেকে আট 
প| বার শর্ভর বাবধান থাকবে সংবাদী স্বরে, এ কথাও শাস্বে উল্লেখ আছে । কোন 
কোন রাগে কদাচিৎ এর বাতিক্রমও দেখ ফা । বলা ঠয়, রাগের স্বররাজোর 
মন্ছী হল সংবাদী স্বর: আর রাজা হল বাদা স্বর । 

(৩) অনুবাদী স্বর বাদী, সংবাদী ৪ বিবাদ দর ছাড়া পাগে ব্যবজত 
মন্য সমস্ত ব্বরকেই পলা হয় “অনুবাদী স্বর" । এদরকে দলা হয় পাগের 
শ্বররাজোর “অনচর” | 

(5) বিবাদী স্বর : যখন রাগে কোন ন্থর নস শঙতভাবে কাজে লাগে না এবং 
হার শযথ। প্রয়োগে পাগটি অশ্তুঙ্গ হতে পারে খন হাকেই বলা হর বিবাদী 
স্ছর । ক্ষেত্রবিশেষে এই লিবাদা স্বরকে€ কাত লাগান যেতেপারে। আগে 
শপুরতর করে তোলার জন্য কোন কোন রাগে আমন। মাঝে মাঝে 'ববাদী ম্বরের 
প্রয়োগ করে খাবি | এখানে মনে রাখতে হলে মে বাজী জর পাগের “বজ্জা 
জ্বর নয় । উদাহরণের থাতিরে ভপালিতে শুদ মদদে উল্টে কৰ। মায় ॥ একে 
আমর। ম।পুমেব খাতিরে পাল বাগে কোন পকনেট বাবর করতে পাখি না, 
শ্ারণ ভপা.লতে শুপ "না একটি বজ্জা স্বর | মধুরতার কাবিণে কেপার।তে কোমল 
না-এর পরশ মামরা লাগাছে পারিঃ যদি কেদারাতে সে পশাদ হর কন্ধ বজ্ঞা 
বর ময় । এই রকম অনেক নাগেই বিবাদী স্বর আছে একলা হালে মানেন মত 

বাধ্ভার কর। থ।য়। 

যার সঙ্গে আপনার বপাদ আছেঃ ভাকেপ হাপ নম পারদ! করে কাছে 
লাগিয়ে নিতে পারেন । অবশ্য এই নিয়োগ আনেক ডেপে-চিন্টেউ ক্ু। উচিত । 
এগানেও হিক তেমনি । পিশিছ রাগের স্বররাজোর শপ সঙ্গে এদের ভুলন। 
কর] হয়েছে । 

বক্র স্বর £ রাগের আরোহণ বা অবরোহণে বখন কোণ গর সোঙ্গাভাবে 
লাগে ন1,একটি খুরিয়ে দেখাতে হয়ততখন ভাকে সেই বাগে? “বক্র ক্র 
বলা হয়। 

রাগের পকড় ও উঠান (বা উঠাও )£ রাগ-প্রকাশক কয়েকটি গর নিয়ে 
যে স্রপিল্তাম গড। হয়) তাকেই আমর! পকড় বল । এটি ঠিন্দা এ | 

রাগপ্রতিষ্ঠ। করার স্মযধ অন্ত রাগ এসে পড়ার ভয় থাকে । গ্রাগের পকড জান। 
থাকলে, রাগরূপ-প্রকাশে আর কোন বাধা আসে ন1। পকড় রাগের নুগ্য অংশ । 


৮৪ গীত-বাচ্চম্‌ 


তবলার ঠেক] ধরার আগে যে বোল বাঁজান হয়, তাকে আমর! উঠান বলি । 
কিন্তু অনেকে “উঠা ৪”-কে “উগান” বলে থাকেন ; আবার যে ম্বরটি থেকে গং ব। 
গান আরম্ভ কর। হয়, নাকে ৭ অনেকে “উঠান” বলেন । 

কিন্ধ প্ররৃতপ্রস্থালে “উঠ[৪” কথাটি ব্যবহার কর। হয় র।গের বূপপ্রকাশক 
বিস্তাসের ক্ষেতে । বেটি বার্দী-সমবাদী যুক্ত হয়ে রাঁগের চলনটিকে আলাপের 
ঢঙে প্রকাশ করে এবং যে সুর-বিন্তান শুনলেই রাগের স্বরূপটি পরিষ্কারভাবে পর। 
পড়ে, মেটিই “উঠাও”। এই উঠা€-কে আবার অনেকে ঢুভীগে ভাগ করে 
“আস্কামীর উঠাও”9 “অন্তরার উঠা” বলে থাকেন । যে রাগে যেখান থেকে 
অন্তর। ধরার নিয়ম, দেইথান থেকে আরম্ভ করে তারার স-তে শেষ করা হয়ঃ ঝ। 
সময়ে নীচে নেমে আপা ৪ হয়। এখানে রাগের রূপপ্রকাশক বেশ্যালটিকে সপ 
করে দেখান হয়| 

জনক রাগ, আশ্রয় রাগ, জন্য রাগ £__ঠাটের প্রসঙ্গে বলেছি যে এক 
একটি টাটকে সেই ঠাটে বাবহ্ৃত এক একট বিশি্ু রাগের নামে উৎসর্গ কর। 
হয়েছে । যে রাগের নামে গাটটি বাব্হাত হয় হাঁকেই জনক রাগ বলা হয়। 
কিন্তু ঠাটই জনক, কারণ চাট থেকেই রাগ উৎপন্ন হচ্ছে বলে ধর। হয় । 

ঘে রাগটির নামে ঠাটটি প্রচলিত, সেই রাগটি আবার আশ্রয় রাশ-? 
হচ্চে। অতএব আমপ। দেগ্তে পাঁচ্চি, যাঁদও ঠাটই জনক, ৩বু৪ জনক রাগ 
এবং আশ রাগ বললে আমর! মেই রাঁগটিকে বুঝবো» ফেটির নামে গাটটি প্রচলিত | 
আশ্রয় রাগের বৈশিষ্ঠা এই ঘে লে পাটের ম্বর।রোহণের সঙ্গেই বহুলাংশে মিলে যায়। 

আশ্রয় ব্লাগের অধানস্ত যে সব পাগ, অথাৎ এ ঠাট থেকে আর যে শব রাগ 
প্রকাশিত হয়ে থাকে, তাদের বল। হয় জন্য রাগ । 

সন্ধিপ্রকাশ রাগ “রাগের নিদিষ্ট সময়" প্রসঙ্গে সন্ষিপ্রকা* রাগের এক 
আভাষ আমর! দিয়েছি । এখানে সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলছি । চতুর পণ্ডিত 
ভাতখণ্ডেজী সাধারণতঃ তৈরে।, পৃবী আর মাঁরওয়। ঠাঁঠের সন্ধপ্রকাশ রাগের 
কথ। বলেছেন । সন্ধিপ্রকাশ রাগগুলি বিচার করবার সময় তিনি বলেছেন থে 
সন্ধিগ্রকাশ রাগে আমর সাধারণত: কোমল “র" তীব্র গা 2 শুদ্ধ ন”-র 
ব্যবহার দেখতে পাই । এট। যে একটা সহজ্জ উপায়, সে বিষয়ে সনেহ নেই । 
ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম দেখ। গেলেও আমর। এ নিয়ষট সাধারণভাবে মেনে 
নিতে পারি । 

পুর্বাঙ্জ ও উত্তরাজ-প্রধান প্লাগের লক্ষণ $ এ সম্বন্ধে আমরা আগেই 





গীত-বাছ্যম ৮৫ 


বলেছি যে, যে সমস্ত রাগের সর রগগমম এর মন্যে কোন একটি স্বর বাদী হয় 
এবং যাদের বিস্তারে খাদের ও মাঝের ম্বরসমগির প্যব্হীরই বেশী দেখা যায়, 
নাধারণতঃ তাদেরই বলা হয় “পুর্বাজপ্রধান রাগ” । অপচ, যে সমণ্ড রাগে 


গঁ 
পধধননস-এর মদ্যে কোন একটি গর বাদ। ভয় এব* ঘাদের বিস্তার মধাসপ্তক 
€ ভার] স্থানেই বেশী চলাফের। করতে দেখা যায়, সাধারণতঃ তাদেরই বলা হয 
“উত্তরাজপ্রধান রাগ” । 


রাগের নিদি সময় 


সঙ্গাত শাশ্বকার ভরত, যতঙ্গ প্রতি পণ্ডিতদের মদদে প্াগগাগণা গীত 
হওয়ার বিশেষ মময় ছিল বলে জান। বায় ন|!। পাগদের গাইবার কোন 
পিশেদম বিশেষ সময়ের বাবস্থা খাকলে ভাদের পুত্তকে সে সব বিষয়ের 
উলেখ শাকভ। 

আীমর। নারদ-রত “সঙ্গাত করন" পুশ্তকেই সবগ্রমম গাগ পরিবেশনের সময় 
নঙ্গন্ধে নিদেশ দেখতে পাই | সকালে, ভ্ুপুরে বা রাত্রে গাওয়ার জন্য শিশেষ 
শশেন রাগের বাবস্ত। সে পুস্তকে চিল । হদানীস্তন কালের গগ্যান্ত পুস্তকে ও রাগের 
সময়-শিদেন। পারিঘ। যাষ | মসলমান আমলে অর্থাৎ পাদশাহদের রাজত্বকালে 
হখনকীার শাক্বীদের রচিত গ্রন্মমালায় ও উল্তাদদের বাবচ[রিক নিয়মে আমরা 
রাগের লময়-নিদেশ সম্বদ্ধে কিছু কিছু প্রমাণ পাই | এই সমন-নিদেশ সন্বন্ধেও 
তজেদ ছিপ । গোয়ালিয়ন ঘরাণী, রামপুর পরাণাল উল্তাদের। সময় 
নহ্থদ্ধে ভিন্ন ভি মহ পোষণ করতেন । সমযু-নিদেশ কোন রাগে বাদীহ্বরের উপর 
নিভর করে, কোথাও বা রাগে ব্যবজত কডি-কোমল হগবের উপর বিচার করে, 
আবার কোথা ৪ ব। পুণাঙ্ ও উত্তরাঙ্গ বিভেদের উপর চিদ্থ! করে, অর্পাৎ এই সব 
বভিন্ন বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখেই ছিন্ন ভিন্ন মভবাদ গড়ে উন্েছিল। তাছাড়। 
বাগের স্বর বাবার সন্বন্ধেও »তভেদ ছিল। পাছে সময় সন্বন্ধে কোন নিভুল 
নমাদানে পৌছান কার ও পক্ষেই সম্ভব তয় নি। 

প্রান মতে সংগীতশাদ্দে সময়কে বাম, দণ্ড ৪ প্রহর হিসাবে ভাগ করা 
হয়েছে |”. দেখ| বায়, দণ্ড ১৪ মিনিট এবং যাম ব। প্রচর স দিলা স। রাত্রির 


* ভাবভায় জোতিষশাস্তে অ/বধধি এই ভ্রিধা বিভাগ মেনে চলা হয়। 


চে 


৮৬ গীত-বাছ্যিম্‌ 


এক চতুর্থাংশ কাঁল, অর্থাৎ ৩ ঘণ্ট। সময় । তখনকার দ্রিনে আমাদের প্রাতাহিক 
জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও অশ্ুরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল । 

পণ্ডিত ভাতথগ্ডেজ কিন্তু এ নিয়ম গ্রাহথ করেন নি। রাত বারোট। থেকে 
দুপুর বাঁরোট। এবং দুপুর বারোটা থেকে রাঁত বারোট।--এই ছু ভাগে দিবারাত্রির 
২৪ ঘণ্ট| সময়কে তিনি পাশ্চাত্য নিয়মানারে ভাগ করেছেন । তিনি দিন 
বারোট। থেকে রাত বারোট। পধন্ক সময়কে পুর্বার্ধ ৪ রাত বারোটি। থেকে দিন 
বারোট। পবন্থ সময়কে উত্তরার্প-_.ই দই নামে চিচ্ছিত করেছেন; এব" তার 


ঙ 
সংগে সামঞলু বেখে সরগমপরদ নস" এই অগককে এ ছুভাগে ভাগ করেছেন : 


সরগ ম-কে তিণি পুর্বাজ এবং পিধনস'কে উত্তরা বলেছেন । এই 
পূবাঙ্গের, অথা» সরগ মর মধ্যে কোন একটি স্বর যখন কোন একট রাগে 
বাদীর স্কান অধকার করেছে, গন সেই রাগটি পনের পৃবার্ধের আওতায় 


আসছে । অন্ররূপভাবে উত্তরা্প অথাং পপ ধন সং এর মধো কোন একটি স্বর 
যখন কোন একটি রাগে বাদার স্থান অধিকার করেছে, হগন সেই রাগটি সমর- 
বিভাগে উত্তরার্ধের আগুতায় আসছে । 

এই ভাবে সন্িপ্রকাশ সময়ে (উ্বাকালে ) ভৈরে। € ললিতাঙ্গ রাগদের এবং 
পরে বেল। বারটাপ মধো বিলাবল, ভৈপ্নবী ও আসাবধরী জাতীয় রাগদের এবং 
বেলা চান্নটে পথস্ত নার", কাকা ও টোভী জাতীয় রাগদের গাইবার ব। বাঁজাবার 
নিদেশ দিয়েছেন । পুনঃ সগ্গিগ্রকান সময়ে (অথাৎ সন্ধণাকালে ) মারব! পূর্বা ও 
শ্রী জাতীয় টা এবং সঞ্গার পর থেকে রাত বানট। পবন্ত কল্যাণ, খাম্বাজ। 
কাঁফী, বিলাল "ও আসাবরী জাতীয় রাগদের গাইবার ধা বাজাবার নিদেশ 
টন | 

ভাত্খগ্ডেজীকৃত এই বিভাগটি অনেকের পছন্দ নয়, তাই তার মত সকলে 
মানতে চান ন| | খাঁংলাদেশে বিষ্পুর ঘরাণায় র!গের সময় নিদেশে একট। নিদিগ 
মত মেনে চল! হয়ং এই মত বা নিয়ম ভাত্খপ্ডেজী-প্রবতিত নিয়ম থেকে 
কিছুট। ভিন্ন 

ডাঃ বিমল রাষ এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোঁধণ করেন। তিনি দিবারাত্রকে ৮ 
প্রহরে বিভক্ত করে এক-একটি প্রহরের ছুটি অংশ স্বকার করেন । 

তাঁর মন্তে ২৪ ঘণ্টীয় ২২টি শ্রত্তির বাবহার হচ্ছে অতএব প্রতি ৩ ঘণ্টার প্রহরে 
২৪ শ্রুতি বাবহত হচ্ছে । তিনি ৬্ট| থেকে ৯ট। বা হ্ু্য উদয় থেকে ৩ ঘণ্টাকে 


গীত-বাস্ম্‌ ৮ 


প্রথম গ্রহর বলেছেন। ঘণ্টার গতির সঙ্গে ১ম প্রহরে নকারী, অতিকোমল ও 
কোমল র ব্যবহৃত হচ্ছে, জন্মাচ্ছে ভৈরব, বিলামখানি টোড়ী, টোড়ী ১ম অংশে ; 
এবং ভৈরবী ২য় অংশে । 

২য় প্রহরে কোমল র, আবদ্ধ র,; অতি কোমল ও কোমল গ ব্যবহারে 
আসে । অতএব ১ম অংশে জন্মায় কোমল দেশী, আসাবরী, জৌনপুরী, সিন্ধু 
ভৈরবী, বেলাবল জাতীয় রাগ এবং ২য় অংশে জন্মায় বৃন্দাবনী সারং, মুখারী 
দেশাখ্য জাতীয় রাগ । 

৩য় প্রহরে কোমল ও শুক্ধ গ এবং শপ ম ব্যবহৃত হয়! মধ্যাক্ছে শু ম কড 
ম-র দিকে ঝৌকে । অতএব ১ম অংশে জন্মায় পানী, ধন্তাসী, সুহা, স্থঘরাই জানীয় 
রাগ, বেলাবল জাতীয় রাগ, ছুই ম যুক্ত বেলাবল, সারং শৌভ সারং এবং ২ম 
অংশে শুধ সারং মালশ গ্রকৃতির রাগ । 

ধর্থ প্রহরে ম, তীব্র, তীব্রতর ম বাবহত হয় । অতএব প্রথম অংশে জন্মায় 
ভীমপলামী, পটমগ্জরী, প্রদীপকী, হংসকম্কনী প্রভৃতি এবং ২য় অংশে জন্মায় 
মপুবস্তা, মূলতানী, ধনাস্তী, মূলতানী-ধনাশ্রী, শ্রিঃ গৌরী । 

৫ম প্রহরে তীব্রতর ম, প, সকারী ধ ধাবহৃত হয় । অতএব প্রথম অংশে 
জন্মায় ( গোধুলিতে ) শ্রা জাতীয় রাগ, পৃকী, পুরিয়াধনাশ্র, দিনকী-পুরিয়।' 
পুরিয়।, মারব।, সাজগিরি, পূধ| এবং বেন অতনে জন্মায় পূরকল্যাণ। পুরিয়।- 
কল্যাণ, মালিগৌর।, কেনর-পুরিস, ইমন, কলণাণ। কডী ম শুদ্ধ ম-র দিকে 
নাঘবার চেঞ্জ করলে জন্গায় ইমনকল্যাণ জাতীয় রাগ। 

ষ্ঠ প্রহরে মকারী, অতিকোমল, কোমল ও শুদ প ব্যবজৃত হয় । ম নিজে 
জায়গায় ফিরে যায়, প কড়ী মর দিকে ঝোকে। অতএব জন্মায় কামোদ, 
কেদার জাতীয় রাগ এব" শেব অংশে বেলাধ্ল জাতীঘ রাগ । পূর্বদিকে 
আলোড়নের জন্ত শুদ্ধ ন কোষল ন-র দিকে গ্রসরণ করে বলে নট, খাঙ্বাজ 
জাতীর রাগ জন্মায় । 

৭ম প্রহরে ধ* অতিকোনলঃ কোমল ৪ সুদ না ব্যবহারে আসে । অতএব 
১ম অংশে খাম্বাজ, কাকী জাতীয় রাগ জল্লায় এন* ২য় অংশে কাঁকী এ কাঁনরা। 
জাতীয় রাগ সর হয় । এ 

৮ম প্রহরে শুদ্ধ, তীব্র ন, স ব্যবহৃত হচ্ছে। অতএব ১ম অংশে শুদ্ধ ম 
গ-র দিকে প্রসরণ করে বলে চল স্বরগুলি স্থানিচ্যুত হয় এবং বসন্ত, পরভ, পঞ্চম, 
সোহিনী জন্মায় | ২য় অংশে অর্থাৎ উধার তীব্র ননস-র ব্যবহার সীমিত 


৮৮ গীত-বাস্তম্‌ 


করে; ললিত জাতীয় রাগ কষ্ট হয়। উবার শেষ দিকে স প্রাধান্য লাভ করে, 
জন্মায় তখার, ভাটিয়ার। তারপর প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে বেলাবল দেখা দেয়-- 
যে রাগে স-র নিকটবর্তী ব্বরগুলির প্রাধান্য থাকে। 

“গীত সুত্রসার” গ্রস্থে সঙ্গীতাচার্য কষ্চধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “আসলে 
রাগ-রাগিনীদের গাইবাঁর কোন নিদ্দি্ই সময় নেই, ভ্রমসঙ্কুল সংস্কারের বশেই 
আামর। চালিত হয়ে থাকি '” সঙ্গীতশাস্্ী হবরেশচজ্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তার “রাগ- 
কপায়ণ” পুস্তকে এ বিষয়ে একটি ধুক্তি দেখিয়েছেন ; তিনি বলেছেন, “সকাল 
বেলাকার রাঁগে হ্বাভাবিক শাস্তভাব, আর সন্ধ্যাবেলাকার রাগে কর্নচঞ্চল ভাব 
প্রতিফলিত হওর] চাই |” সকালের রাগে “স' ম্বরের বিশেষ উল্লজ্বঘন কোথাও 
নাই । ন রগ অথবা ন কোমল, রগ সকালের কোন রাগেই প্রযোজ্য নয়। 
শাবার সন্ধ্যাবেলার কোন রাগেই এই হ্বরবিন্য।স ঢুটি বর্জনীয় নয়। আমরা দেখি 
সকালের রাঁগে একট! শান্ত ভাবের আমেজ পাওয়! ষায়। রাগের সময় বিভাগ 
কঠোরভাবে মানার পক্ষপাতী আমরা মই; তবে দিনের রাগকে রাতে গাওয়। 
আমর| পছন্দ ক'র, সেটি আমাদের বক্তব্য নয় । 

আমর! দেখতে পাই গাছের মত জড় জীবগ প্রাকৃতিক নিয়ম ও সময়- 
পরিবঙন অসার ত্রার অঙ্গ-গুত্াঙ্গ মধ্চালন করে। জীবজগতের সমস্ত প্রাণীই 
সময়ের নিয়মের অধীনে স্বাভাবিক ভাবেই দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ করে 
চলে । কারণে-অকারণে অনেক নিয়মই সমা'জবদ্ধজীবের। মেনে চলে । এই মানার 
ফলে নেক বিনয়ের শষ বাবস্থা! কর। সম্ভব হয়। তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও 
একট। স্বাভাবিকতা৷ সংস্কাপনের কারণে রাগের সময় সম্বন্ধে একট! নির্দিষ্ট ও 
সসংবন্ধ নিয়ম মেনে চল! অনঙ্গত ব। অসমীচীন নয়। তবে এ সম্বন্ধে কোনও 
কঠিন নীধন না থাকাই তয়) এই কথাই 'আমর। বলতে চাই । যেখানে 
রাঁজাঙ্ঞায় বা অতিনয়কাঁলে যে কোন রাগ যে কোন সময়ে গীত হলে দৃষ্য হয় না, 
বা কোন রাঁগ ভ্রমব্শতঃ অকালে শীত হলে, সরস! গুজবী রাগের গানে মে দোঁষ 
গুন করা যায় (এ ধরণের প্রাতকার-বাবস্থা প্রাচীন শাস্সে দৃষ্ট হয়), তখন আমর 
সময়ের বাধন কিছু আলগা! করতে পারি । অসময়ে গীত হলেই কোন রাগ 
অপাংক্তেয় হবে, এমন ধারণ! যুক্তিসঙ্গত নয়। তবুও সাধারণভাবে আমর! 
সময়ের নিয়ম অনবঙন করে চলাকেই প্রাধান্ত দিয়ে থাকি । 

আজকের দিনে বিভিন্ন মতের পারপোষকতা না করে রাগের সময় সস্বন্ধে 
বিচার করে একটি সবসশ্মত নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজন বোধ করি। এই 


গীত-বাছ্যনূ ৮৯ 


প্রয়োজন সিদ্ধ হলে নান। মুনির নানা মতের চাপের হাত থেকে লীচা ধাবে এবং এ 
বিষয়ে বথেচ্ছাচার করা ও সম্ভব হবে না। 


রাগের রসভাব 

ণাশ্মে উক্ত হয়েছে “রিস্ততে আস্বাগ্াতে ইতি রসং” | গান, বাজনা, নাচ, 
“অভিনয়ঃ কবিতাপা্, আবুত্তির মাধ্যমে স্থখ-ঃখ প্রভৃতি বিশেষ অবস্থার বণনায় 
ব। দশনে আমাদের মানসপটে যে ভাব জেগে উঠে আমাদের মনকে কোন এক 
রসভাঁবে সিঞ্চিত করে তোলে, তখন সেই ভাবাবেগজনিত অন্ভৃতিকে আমর 
রস বলি। কাধকারণভেদে কাবারস, সঙ্গীর বা অভিনয়াদিজনিত রসের 
ভোগ পৃথক হলেও মূলতঃ রস বস্কটি একই । 

সঙ্গীতশাদ্দে মান্য পেয়েহে রসের আট রকম ভেদ | রাগরসের ক্ষেত্রেও এই 
আট রকম রসের কথইি বলা য়েছে ; তাদের নামকরণ নিম্নরূপ £ শিঙ্গারা, 
হাল্তাঃ করুণ, বীর", এরৌদ্র, ভয়ানক, 'বীভত্ল+ ও “অভূতা । ব্যাখ্যায় 
বলা হয়েছে শঙ্গারের অর্থ প্রতি, ভাশ্তের অগ ভাসি, করণের অর্থ 
“শোক, কীরের অর্থ উৎসাহ রৌজের অর্থ ক্রোধ? ভয়ানকের অথথ য়া, 
বীভৎস (বা জগ্তপ্সা )-র আর্থ প্রণ1', অদ্ভভের অর্থ এিল্ময়' । কাব্যের বেলায় 
'শাস্ত' নামে আর একটি রস ঘুল্তু হবার কলে সাকুল্যে নবরসা কটি হয়েছে। 
এচাডা 'বাৎসলা রস” ভক্তিরস' প্রতি যোগ করলে রসসংখ্য। প্রায় পারটি দাড়ায় । 

কাবোর পরিধিতে আঁমর। চাদের 'মালো, কোকিলের ডাক, ।বরচ* মিলন, 
শঙ্গার|॥ নানা বিষয়ের শ্রবণ-স্পশন-মনন প্রভৃতি দারা এক এক রকম রলভাব 
সঞ্চারে প্রয়াসা হই । কিন্তু সঙ্গীতের বেলায় আমাদের হাতে থাকে একটিমাত্র 
বস্ব ; সেটি ঠল রাগ; তাকে নান। ছন্দে, বণেঃ ভালে ৪ অলধকারে ভারয়ে আমরা 
রসভাঁব জাগাতে লচেষ্ট হই। 

ভরত-বণিত উক্ত আট বস আসলে নাট্য-সঙ্গীতেই প্রযোজ্য ; তবু 9 প্াগসঙ্গীতে 
যে এগুলি অপ্রযোজ্য, সে কথা আমরা জোর করে বলতে পারি না। আমর! 
দেখতে পাই যে সঙ্গীতশান্ত্ে প্রতিটি স্বর এবং প্রতিটি স্বরাঙ্িত শ্রতিকে এক 
একটি বিশেষ রসের পারক বলে ধণন। কর] হয়েছে । যদি কোন রাগ আমাদের 
মনে গভীর দাগ কাটে তাতে আমরা কোন এক রস অন্ভব করি । তবে কোনও 
একটি বিশে স্বর ধা স্বরাঙ্িত কোনও একটি শ্রুতি ষে একটি বিশেষ রসভাঁব 
বহন করে বা তার প্রতিক্রিয়ায় বা ফলশ্রুতিতে ফে আমাদের ঘনে রস সঞ্চারিত 


৯৩ গীত-বাস্তম্‌ 


হয়, এনপপ বোধ করি না; কোন স্যুক্তি দিয়ে সেটি প্রমাণও করতে পারি না। 
কতকগুলি স্বরের ব্যবহাঁর-পরম্পরায় আমাদের মনে কোন এক রসভাব জাগিয়ে 
তুলতে পারে, সে কথা মান! যায় । 

এ কথা জোর করে বল! যায় যে শুধু রাগ ব| কোন একটি বিশেষ স্বর 
প্রকৃতভাবে রাঁগরস কৃষ্টি করে ন।। সংযুক্তভাবেই রসভাব ফুটিয়ে তোলে, এমন 
কিছু উপাদান তার সঙ্গে থাকে | গানের ক্ষেত্রে তাঁর বাণী ও কণস্বর, যঙ্ত্রে 
ক্ষেত্রে মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট বাছ্ষন্ধ। রসম্্টিতে আধার হল এক প্রধান উপাদান । 
ত ছাড়া রাগের রচন।-কৌখল, তাঁর মধুর ভাব, রাগাশ্রিত কোন বিশেষ 
স্বরের বিশিষ্ট প্রয়োগ ৪ পরিবেশনের নিপুণতাই আধারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
রস-স্ঙি করে। 

বঙমানে অনেকের ধারণ। সঙ্গীতরস এক সম্পূণরূপে ভিএন বস্ত; এই বন 
পূর্বণিত আট রসের আওতার বাইগে ও একটি সম্পূণরূপে ভি রস। 
একান্তভাবে অনুভূতির যে বস্থ হৃদয় রসের গভারতার মপো আমাদেরকে অবগাহন 
করায় এবং যাকে লৌকিক ভাপায় বোঝান যায় না, এমন এক রসভ1!ব আমাদের 
রাগে আছে। এই রস সম্পুণকূপে অলৌকিক, বাজার চলতি রস নামে 
একে ধর। যায় ন!, বা অভিহিত কর। যায় ন। | এটি কেবলমাত্র উপলান্কর পারাই 
লাঁভ কর! যায় । 


রাগের সংজ্ঞা ও তার ইতিহাস 


পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানতে পার। যাঁয় যে আদি ছয় পাগের জন্মদাত। 
হলেন স্বয়* মহাদেব ৭ (কী পাবিতী | দেখাদদেশ মহাদেব পঞ্চানন £ তান 
পাচটি আনন থেকে জন্ম হল শ্রাঃ রব, প্পঞ্চম, পিসম্ত' ৭ "মেঘ এই 
পাঁচটি রাগের আর পার্তীর মুখ থেকে জন্ম হল নট-নাবায়ণ রাগের | শষ্টির 
আদি ধুগ থেকেই রাগ রাঁগিণী সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায় যেমন ব্রজ্মার মতে 
গিরিজাপতির সগ্ভৌজাত ( উর্ধ ) মুখ থেকে বেরোলেন আ্ীরাগ' ; বামদের (পূব) 
মুখ থেকে বিসন্ত' ; অঘোর ( দক্ষিণ ) মুখ থেকে “ভৈরব ; তৎপুরষ (পশ্চিম ) মুখ 
থেকে 'পঞ্চম' এবং ঈশান (উত্তর ) মুখ থেকে মেঘ” । আবার ভরত্ত মন্তে বল! 


% গ্রস্থকারের "সঙ্গীতে রসম্থ্টি” নামক প্রবন্ধ দ্রব্য £ “মাসিক তৌধাত্রিক” পত্রিকা, 
পৃজাসংখ্যা, (১৯৮৭ )। 


গীত-বাগ্যম ৯১ 


হয় ষে শঙ্করের অঘোর (দক্ষিণ ) মুখ থেকে 'ভৈরব” ; ততপ্ুরুষ ( পশ্চিম ) মুখ 
থেকে শ্রী": সচ্যোজাত (আকাশ বা উদ্ধাঙ্গ ) মুখ থেকে “মেঘ' 7 বাখদেব ( পৃব ) 
মুখ থেকে দীপক" : ঈশান (উত্তর) মুখ থেকে “হিন্দোল" ; এবং পাঁবতীর মুখ থেকে 
'মালকোশ' রাগের জন্ম হয় । কোন মতটি ঠিক, কোন মতটি বেঠিক, এ নিয়ে 
তর্ক করে বর্তমানে প্রচলিত সঙ্গীতের কোন নৃত্তন অধায় আমর। রচনা করতে 
পারব না। মহাদেবের কোন মুখ থেকে কোন রাঁগের জন্ম হয়েছিল সেট! জেনে 
আজকের দিনে বিশেষ লাভ নেই; কেবলমাত্র এতিহাঁসিক কারণেই জানার 
প্রয়োজনীয়ত| ! এই ধরণের নান। পৌরাণিক কাহিনঃই আমাদের রাগের 
আদি ইতিহাঁস। 

শান্বে রাগ মাত্রকেই গম্ভীর প্ররূতির পরিচায়ক বল! হয়েছে; এদের গতি 
মন্থর, চটুলত। এদের মধ্যে মোটেই দেখ! যাবে ন। | এরা শুগ জান্িবিশিঈ) এবং 
নিজন্ব স্বাতন্ত্য এদের থাকবে, এসব বল। হয়েছে । রাগিণাদের সম্বন্ধে বল! 
হয়েছে যে এর। রাগেরই অংখ-বিশেষ, এর] চুল ভঙ্গীর ধারক এবং শঙ্গারাদি 
রস-প্রকাঁশের উপযুক্ত । রাগ ও রাগিণীর অর বিশেষ কোন তকাৎ কোন গ্রন্থেই 
দেখ। যায় ন। | একমাত্র রাগাদির ধ্যানের বাণার মধোই রাগ ৪ বাগিণার বিভে? 
পরিলক্ষিত হয় । বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছাড়। বর্তমানে কোন কিছু বোঝান ৭ এল | 

বরমানে নট-নারায়ণ রাঁগিণী বলে তার পদ ব| খেয়াল কেবলমাত কর্ণ € 
শঙ্গার রলাত্মুক করে গাঁওয়! হয়, এমন কোন নজীর পাঁওয়। যায় ন।। মালকোশ 
রাগের গান কেবলমাত্র গুরুগস্ভীর বীর রমাত্মক হবে এমন কথাপ্ড নয়। অবশ 
তখনকার দিনের রাগরাগিণীর। অনেকেই ভিন্নবপে নূতন সাজে সেজে আছ 
আমাদের সামনে এসে দীঁড়িয়েছে। প্রাচীনের সঙ্গে ভাই বঙঃমানে প্রচলিত 
রাগরাগিণীর মিল খুঁজে পাওয়। শক্ত । 

শান্ধ পাঠে দেখ! যায় যে ভরত মুনির আমল থেকেই এদের বেশী প্রচার 
ভরতের আগে প্রাচীনকালে “রাগ” নামে কোন শব্দ আমর। দেখতে পাই ন।। 
সেকালের গ্রাম রাগ বা জাতি গানের কথ! য। পাওয়া! যায় সেগুলি বওমানের রাগ 
গাইবার রীতির থেকে সম্পূণ ভিন্ন ছিল। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতেই প্রথম আমর! 
রাগ নামটি পাই। প্রচলিত এই সমশ্তড রাগরাগিণার আর্ট, বে প্রকৃত কার! 
ছিলেন তার সঠিক কোন হদিস পাওয়া! যায় ন।। আজকের মত তখনকার দিনে ও 
বিশেষ বিশেষ মতবার্দ ছিল একথ| আগেই বলেছি, বথ।--ভরত মত, কল্পিনাথ 
মত, ব্রহ্ম! মত, হন্মন্ত মত ইত্যাঁদি এবং কোন একজন শিল্পীর দ্বারা গীত কোন 
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একটি রাগ "অপরের ছারা অন্যভাবে গীত হত। নিচেকার পৌরাণিক গল্পটিই 
ভার প্রমাণ। 

নারদ মুনিকে তখনকার দিনে একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক এবং ওপপত্তিক তৌধ'ত্রকে 
তার বিশেষ জ্ঞান থাকায় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাকে একজন মত-গ্রাহ্থ ব্যক্তি অথাৎ 
40005011 বলে মান্ত করা হত। বাগ-রাগিণীদের সঠিকভাঁবে গাইতে 
পারেন” এ গৰ€ ভার ছিল। একদিন বিষ্ুুর দরবারে গাইবার সময়ে নারদ 
মুর সেই শহগ্কার ফুটে উঠে। অন্তর্ধামী বিষ নারদের অহঙ্কার থব 
করার মানসে সভাঙঙ্গের পর মুনিকে নিয়ে গন্ধবলোকে বেড়াতে বেরলেন | 
পথে ঘেভে যেতে দেখা গেল কয়েকটি স্তপুরুধ যুবক ও স্শ্রী যুবতী হাত-প। 
ভাঙ্গ। অবস্তায় পথের পারে পড়ে আছে । নারদ তার্দের চঃখে কাতির হয়ে 
হাদের এমত অপশস্থার কারণ জিজ্ঞাম৷ করলেন । তারা বলল, “আমর! হতভাগ্য 
বাগ-রাগিণীর পল, নারদ নামে এক অবাচীন গায়ক অশ্তুদ্ধভাবে ভিন্নবূপে আমাদের 
গা্য়ার ফলে আজ আমাদের এই ভাল । আমরা নার।য়ণের কাঁছে এই মুনিকে 
বাগ গাঁয়। থেকে বেরত থাকার জন্য আজি জানিয়েছি, কবে তার দয়া হবে 
নি না” ঘুনর অঠগার মাটির সঙ্গে মিশে গেল, বিষ্ুর কাছে বিদায় নিয়ে 
নি সরে পডলেন । এই গল্পটি সম্পৃণ কাল্পনিক হতে পারে । নারদ সম্বন্ধে ও যথেষ্ট 
চভভেদ পয়েছে সঙ্গীতশাঙ্গে । শ।রদ ১৩ জন আছেন, ইনি কোন নারদ ত। স্ঠিক 
ভাবে খল। নায় না। গাসলে এমন ঘটন। ঘটেছিল কিনা ত। জানা নেই | তবে 
তখনকার দিনেও যে পাগরাগিণী সম্বন্ধে নানা মতভেদ ছিল, (নম বিিষ্নে 
সনেত নেই । 

পরে নেও্র। যেতে পারে, রাগ গোষ্ঠাকরণের উপায় 1হসাবে প্রত্যেক প্গের 
সঙ্গ কয়েকট| রাগিণী জুড়ে তাঁদের রাগভাষ। নামে চালানো! হয়েছিল । 
পাগ-রা!গণাদের মুন রাঁখ।র জন্তে যখন “মেল” কটি হয়নি, তখন এটাই তার। রাগ 
'বভাগের প্রকঈ উপাধ বলে মনে করেছিলেন । তখনকার দিনে সমাজে ধহ-বিবাহ 
গণ্য ছিল; প্রতোক উচ্চকুলশীলসম্পন্ন ব্যক্তির ব। রাজা মহারাজাদের সকলেরই 
একাধিক ভাষ| হিল। অতএব সহজে মনে রাখার জন্য রাগ মহারাঁজদের 
প্রতোকের হয় ছয়টি করে দ্বী ঠিক করে দেওয়! হয়েছিল, এরকম ভাবতে আপাতত 
কি? রাগের কাঠামোর সঙ্গে রাগিনীর কাগীমোর মিল প্রায় বহক্ষেত্রেই 
দেখা যায় না। তার কারণ তখনকার দিনে তাদের ঠাট হিসেবে ভাগ কর! 
'হয্বনি । 


গীত-বাদ্তম ৯৩ 
রাগের সংজ্ঞা সঙ্গীতশান্ধে আমরা ঘা! পাই, সেটি হচ্ছে-_ 


“যোইসৌ ধবমিবিশেষ্ত স্বরবর্ণ বিভৃষিত: | 
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো৷ বুধৈ: 1৮ 


__অর্থাৎ ঘে ধ্বনি বিশেষ স্বর ও বর্ণে ভূষিত হয়ে জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন করে? 
পা্জিতের৷ তাকেই “রাগ' বলে থাকেন । এক্ষেত্রেও দেখ। যাচ্ছে রাগ এবং রাগিণা 
উভয়কেই এক 'রাগ' আখ্যায় বণিত কর! হয়েছে, অতঃপর আমরাও রাগ-রাগিণা 
উভয়কেই “রাগ' নামে ডাকব । অবশ্ঠ রাগের উপরোক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে আমর 
রাগ সম্বন্ধে কোন নিদিষ্ট ধারণায় পৌঁছাতে পারব নাঁ। আজকের দিনে নিত। 
নব নব স্থষ্টির উদ্দীপনায় নান। ধরণের সুর-মিশালীতে, নাঁন। ঢঙ্গের ও চালের 
নিতা নত্তন গানে রাগের দিশ। সঠিকভাবে পাওয়। ন। গেলেও অনেকের চিত্তরঞ্ন 
করতে এর। যে সমর্থ, একথা অস্বীকার করতে পারি না। বং ও মেজাডে 
ভরপুর এই ধরণের গান গোড। শান্বীয় সাঙ্গীতিক ব্যাতিরেকে অনেকেরই 
চিত্তরঝিনোদন করতে সমর্থ। রাগের সংজ্ঞায় যদিও “রঞ্চয়ত' কথাটা বয়েছে, 
ভবুগ এই ধরণের চলতি গানের স্বরধিন্যাসকে নিশ্চয়ই আমর। রাগ খলতে পারব 
না, তাছাঁড। রাগের রগ্রকত গুণ সম্থন্ধেও সন্দেহ থেকে যাচ্ছে । কোন পাগ গীত 
হলে তাতে সকলের মনোরঞ্জন হবেই, একথ। হলফ করে বল। যায় ন।। 
একের কাছে যা! ভালে। লাগে, অন্যের কাছে ত| নাও লাগতে পারে । রাগের 
যে দশবিধ লক্ষণ যথা- গ্রহ, অংশ, ন্যাপ, অপন্তাস, যাড়বত্, গড়বত্ব, অল্পত্ বন্ুত্ঃ 
মন্দ ৫ তার, এগুলোর যধাবিধি প্রয়োগ বা বিশেষ বিশেষ রাগ-রূপ প্রকাখক শ্বর- 
বিন্যাস, বাদী, সম্বাদী, লঙ্ঘন ইত্যাদি নান| নিয়মকাগ্ন বায় রেখে কোন 
রাগ গীত হলেই যে নেটি সকলের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম ঠবে» এক। জোর দিয়ে 
বলতে পারি না। 

এখন প্রশ্ধ হতে পারে, রাগ বস্থুটি তাহলে কি ৮ প্লাগ হচ্ছে বহুপ্ণসম্প্ন 
এমন একটি বিশেষ ম্বর-মিল (26190 ), যার বণন। ভাষায় প্রকাএ কর! যায় না; 
তার প্রশস্ত বিস্তারে, তাঁর নিজস্ব বিকাশের মাঝে আছে নান। খুঁটিনাটিযু' , 
ব্যাকরণ, অথচ সেই নিয়মগুলিই তার চরম কথ। নয় । বাগ সম্দ্ধে কোন ধারণায় 
আসতে হলে ধৈধ ধরে অনুশীলন করতে হবে, তার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতে 
হবে, তার কোন স্বর কোন “কন্‌্'-এর আশ্রয় নিচ্ছে কোনটি কোথায় 
এসে দীড়াচ্ছে, কোথায় রাগটি এসে শেষ হচ্ছে”-এসব দিকে বিশেষ 


৯৪ গীত-বাচ্যম 


কি 


লক্ষা রাখলে তবেই রাগকে চেনা যাবে । রাগ তার সংজ্ঞার বু উর্ধে বিচরণ 
করে ; অন্ভবের জিনিষকে ভাঁধায় বোঝান সম্ভব নয়, তাই রাগের প্রকৃত সংজ্ঞ 
নিণয় কর! দুর । তবু সাধারণভাবে এখন আমর] রাগের সংজ্ঞ। এইভাবে ধরতে 
পারি--কয়েকটি ন্বরধ্বনি যখন পিনেব বিশেষ বরণের সাহায্যে প্রকাশিত হয়ে একটি 
নিজস্ব পারায় আবেদনে আমাদের প্রাণে বিশেষ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, 
সম্পূর্ণ স্বাতস্থাপূণ এক বিশ্বে রসভাঁবে ভরপুর সেই ম্বর-মিলকে আমরা “রাগ” 
বলতে পারি । 
“সঙ্গীত দাঁমোদরে” ব্রাগেব জন্মকথাপ পৌরাণিক কাহিনীর নিদশনম্বরূপ এক 

স্টোক পাতিয়। যায় £ 

“গোপীভিগীতমারন্ধং একৈক" রুষসনিদো | 

তেন জাতানি পাগান।" সলনি তু যোডনহ ॥” 
পাগ-ষ্টির ইতিহাসে তার উৎপত্তির বায় এটিকে প্রামাণ্য বলে ন। ধরতে 
পরেন তবে প্গ রচন। যে এক একজনের চেষ্টায় এক একটি করে রচিত হয়েছিল, 
এবৎ খর চেগ্াহেই ধভ প্রাগ পপ নিয়েছিল সেকথ। আমর। অঙ্গীকার করতে 
পারি ন।। আগেই বলেছি পাগরচনার সত্যক।রের ইতিভাল পাওয়া যায় না। 
াজেই এই ধরণের ইতিহীসেই আমাদের সন্ধঈগ থাকতে ভবে । 


স্বরলিপি ও তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


অতি প্রাচীন যুগ থেকে আরন্ত করে ১৯ শতকের আগে পথন্ত আমাদের 
দেশে কোন স্বরধিন্যাস অর্থাৎ স্তরকে লিপিবদ্ছ রাখার উচ্চ মানের কোন সু 
সাংকেতিক চিহ্ন ছিল বলে জান! যায় না। প্ররুত ম্বরলিপির অভাবে আমাদের 
অতীত সঙ্গীতের বহু মুল্যবান (সংগ্রহ ৪ রচনা ) সম্পদ নই হয়ে গেছে। 
ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কিছুদিন পূব "থকে ্বগ্ললিপি-পদন্তি 
আবিষ্কৃত হওয়ায় তাদের সঙ্গীতের ঞ্মোন্তি ও অএগতির প্রমাণ পাওয়া! যায়। 
অতিপ্রাচীন্কালে অথাৎ খুষ্পূব কালে ভারতবষে স্বরলিপি প্রথা প্রচলিত 
ভিল সে সম্বন্ধে ৬ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তার “সঙ্গীত সার” প্রস্তকের ১য় সংন্গরণে 
৮১ প্রচ্টায় (লখেছেন -অ্ি প্রাচীন অনেক সংস্কত গ্রন্থে প্রমাণ আছে, 
ভারতবধে পুবে শ্বরলিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল । গমক, মুচ্চন1, তাল, বাট, 
মাত্র! প্রহৃতি জ্ঞাপক চক্র গবাক্ষাকিতি প্রভৃতি নানা জাতীয় চিহ্, এ বিশ্রাম 
জ্ঞাপক পদ্ম চিহ্ন হ্কালে ব্যবহৃত হইত।” স্বরলিপির বিষয় বিশদভাবে জানার 
জন্য তিনি £5159,60 [২5589101795 ৬০1, ]]1 দেখতে বলেছেন । মামাদেদ 
হতে সঠিক কোন প্রমাণ ম। থাকায় বতমানে আমাদের দ্বারা এই সকল বিষয় 
বিশদভাবে বণনা কর। সন্ভব হল ন|। গীক ইতিহামের উপর নির্ভরে জান। 
বায় যে বিখ্যাত দার্শনিক গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরস দ্বারাই ইউনোপে স্বরলিপি 
প্রথা প্রথম দংস্থ।(পিত হয় । পোকক মাহেবের লেখ। [2014 1 0156০ নামক 
পুস্তকে বলা হয়েছে যে পিথাগোরস সাহেব ভারতভবষধ থেকে বনু বিদ বিষয়ের জ্ঞান 
অজন করে স্বদেশে ফিরে গিয়ে সেই সকল বিষয় প্রবর্তন করেন। 38106 
সাহেব তার বিখ্যাত 1815691% 91 21051০ গ্রন্থে বলেছেন ুঃ দশম শতাবীতে 
ওজ নামক একজন রোমীয় মন্ক কর্তৃক রৈধিক স্বরলিপি পদ্ধতি প্রথম সষ্ট হয়। 
ইউরোপীয় স্বরলিপি সম্বন্ধে লেখ! আমাদের উপপাগ্ঠি বিষয় নর, অতএব আমর। 
আমাদের স্বরলিপি সন্বদ্ধে£ই আলোচন। আরম্ভ করছি । অতীতে আম[দের কোন 
স্বরলিপি চিহ্ন ছিল না এরূপ নয়, তবে কোন স্ষ্ট সাংকেতিক চিহ্ন ছিল ন] 
বলেই আমাদের ধারণ । কিছুদিন আগে থেকে আমাদের দেশে এই বিষয়ে 
নান] গবেষন। চলছে । পাগুতেরা এখন ভাষার বর্ণমালার মত উচ্চতর মানের 
কিছু সাংকেতিক চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। বওমানে আমর। সেই কারণে 
আমাদের অধুন| প্রচলিত হরেক রকমের হ্বরবিন্তাসকে যতদুর সম্ভব সঠিকভাবে 


৯৬ গীত-বাছ্িম্‌ 


লিপিবদ্ধ করতে পাচ্ছি। আমাদের স্বরলিপিতে আমর! গানের চলাফেরা ও তার 
প্রক্ত কাঠামে! পাই, কিন্তু স্বরলিপিরৃত গানের ভাব, স্বরের শ্রুতির বাহার ও 
নান। ঢং-এর দোলনকে ধরতে পারি ন। | আমাদের গানে গায়কের নিজস্বত্ব বা 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের একট। সুযোগ আছে, যেটি কোন বিশেষ গায়ক বা বাদকের 
সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবহারে ফুটে ওঠে । গানের প্রতিটি ম্বরের বল, প্রন্বন, 
গমকভঙ্গী, কম্পন, মীড, গীটকার] প্রভৃতির বিচিত্রতা, য। কোন একজন কুশলী 
শিল্পী তার গানে ঝ| বাজনায় প্রকীশ করেন সেই স্বর-বৈচিএ বুঝবার মত ও 
প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যকে সঠিকভাবে পুনঃপ্রকাশের যোগ্য স্বরলিপি আজও আমরা 
তৈণী করতে পারিনি । আমাদের গানকে হ্বরলিপির যুপকাঙ্জে বলি দেওয়! 
সম্ভব হয়নি । ইউরোপীয় সঙ্গাতে স্বরগাথক (0010150961)-এর স্বরসঙ্গতি 
( 0৮1)0995160917 ) মতই গায়ক বা বাদককে গাইতে ব। বাজাতে হয়, তাই ওঁদের 
গন ব। বাপগনভঙ্গিম। ন্বরলিপি দেখে অন্রধাবন কর। কঠিন নয়। আমাদের 
সঙ্গীতের প্রতিটি স্বরবিস্ত/সের বল, প্রন্থন, স্বরের দোলন, মাত্র। বিভাগ প্রভৃতি 
বজায় রেখে সঠিক ম্বরলিপি লেখ। খুবই কঠিন । ন্বরলিপি দেগে সম্ভবত 
স্বরলিপিরুত গান ব। গতের সম্ব্জে মোটমাট একটি পারণ। যাতে আমাদের হয় ও 
সাধারণভাবে সেটি পুনঃপ্রকাশ করতে পারি সেরকম একট। বাবস্থ! আমব! 
করতে পেরেছি । 

এইবার খুষ্টপুব কাল অগে বৈদিক কাপ থেকে আছ পযন্ত ম্বরলিপির 
ধারাবাহিক ইতিহান, যাতে সহজেই স্বরলিপি প্রথার ব্রমোনতির বিষয় ও কোন 
পবণের স্বরলিপি কোন সালে প্রকাশিত হয়ে/ছল সেটি জান। যায় তাই লিখছি । 


খুষ্টপূর্ব কাল £ সালতা রথের 1হসাব ১৫০০ খুঃ পৃঃ ধর। যায় । 


১। রেখাভিত্তিক স্বরলিপি £ বেদের কালে ভাষ। বরণের মাথার উপর, 
ও নাচে লম্ব। ও তীষক রেখা বাবহার করে উদাভাদি স্বর বোঝান হত। 
খুঃ পৃঃ ১০০০-৭০০-র মাঁঝামাবি সময়, ংখ্যাভিত্তিক জ্বরলিপি-_ভাষ। বণের 
মাথায় ১, ২, ৩ সংখা। দিয়ে অনুদাতাদি স্বর বোঝান হত। এবং সংখার সঙ্গে 
( র) অক্ষর যুক্ত করে দীর্ঘ স্বাশীত্বও বোঝান হত। পরবর্তী কালে যখন 'প্রথমা/দ 
স্বরের বাবহার আর্ত হয় তখন ১ ২ ৩ ইত্যাদি স"গয। ছার! ম্বরগুলিকে প্রকাশ 
করা হত। মে সংখা। স্াধার মাথায় ব। পাশে ব্যবহৃত হয়ে ব্বরের স্থায়িত্ব 
দীর্ঘস্ব ৪ বৈচিতা7 প্রকাশ করত! বেদের কালে কোন স্বরলিপি চিহ্নটি আগে, 
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আর কোনটি পরে ত1 সঠিকভাবে বলা শক্ত । আল্লাহ একটিকে আগে ও 
অন্যটিকে পরে লেখা হয়েছে । সাম গানের বা বেদ গানের আগে মহেঞ্চোদাড়োর 
খননে আবিষ্কৃত নান ভাম্বর্ষের মাঝে সঙ্গীতের উৎকর্ষতাঁর নিদর্শন পেলেও আমর! 
স্বরলিপির সক্কেতের সন্ধান পাই ন1। এই শিল্পকলা প্রায় খুঃ পৃঃ তিন হাঁজার বন্ধ 
আগের অর্থাৎ বৈদিক যুগের ৪ আগে বলে অনেকের ধারণা । 


খুষ্ট পশ্চাগুকাল £ 

১। সরগম ভিত্তিক স্বরলিপি £ প্রথম দেখ বান ৫০০ খুষ্টাব্দ থেকে কিছু 
প্রাচীন, মতঙ্গের দ্বার। প্রচারিত । এতে স্বরাক্ষরের সাহায্যে অথধাও সপগ মপ 
ধন-র সাহাঁধ্যে গনি ব। গত. বোঝান ভত। স| রা গ| ইঃ লিখে দীর্ঘত্ব বা 
স্টায়ীত্র বোঝান হত। মতঙ্গ প্রণীত বুহদ্দেশীতে মন্্র ও তার স্বর বোঝাবার 
কারণে কোন বিশেষ চিহ্ন ব্যধহার কর। হন কিন। সেটি সঠিক ভাবে জানা যার 
ন।। কারণ দুই একটি মন্দ্র চিহ্ন ছাড়। বুইদ্দেশীতে আর কৌন চিহুই দেখা যায 
ন।। বেধক যুগে মামবেদ প্রভৃতিতে যে নব গানের কথ! জান। বায়, সে সব 
আজ ল্‌প্ূু। 

১। অক্ষরচিহ্যুক্ত সরগম স্বরলিপি 2 হিন্দুস্তানী ও কণাটক" স্বর 
পদ্ধতির প্রসঙ্গে আমর! কুদিমিয়ামালাইয়ের পাখরে খোদ। স্বরশিপি অথে 
শিলালিপর কথ বলেছি । এর বয়ন ৭০০ খুঃ ধরা হয় । এখানে স রন গ এ 
প্রভৃতির সঙ্গে আকার ইকাঁর উকার লাগিয়ে প্ররূত ও বিকত শ্বর প্রকাশ করার 
নমুন। দেখ! গেলে ও এটি সম্পূর্ণ নয়, কারণ তাল মাত্র। প্রভৃতির চিহ্ন এতে নাই । 

৩। তেরণে। খুষ্টাব্দের অল্প কিছু আগে শাঙ্গ দেবের আবিষ্কৃত উচ্চতর মানের 
স্বরলিপি আমরা দেখতে পাই । এটিও সরগন ভিত্তিক শ্বরলিপি | স, রি, গ, 
ম-্লঘ্‌স্বর, সা, রা, গ!” ম!সগুরু ম্বর, স্বরের নীচে 'বন্দৃযুক্ত (স) মন্ত্র স্বর 


ও স্বরের উপরে দাড়ি যুক্ত € স ) চিন দ্বার! তার স্বর বোঝান হত। সরি ইত্যা্ি 

জোড়া থাকলে লঘু মাত্রিক স্বর বোঝাত। শ্বরের নিয়ে ভাষাক্ষর ন। থাকলে, , 

যথা-_-রগ-্ ভাষা বর্ণের অ-প্রয়োগ, বিলোপ বা টান। শাঙ্গ দেবের ম্বরলিপির 

তিনশো বছর আগেই তালের লঘু-গুরু মাত্রা বোঝাবার জন্য অবশ্ত | ১ ০ প্রভৃতি 

চিহ্নগুলি আবিষ্লুত হয়েছিল । এই রেখাদের মধ্যে আজ আমর! দণ্ড “| ' বা খণ্জু 

রেখাটিকে দণ্ড মাত্রিক ম্বরলিপিতে &' এই অবগ্রহটিকে ভাতথগ্ডেজীর স্বরলিপিতে, 
৭ 


৯৮ গীত-বাদ্চম্‌ 


4০? শুন্ত চিহনটিকে বিষুণদিগন্বরজীর ন্বরালপিতে ও আকার মাত্রিকে দেখতে পাই। 
শাঙ্গ দেবের কালে আমরা প্রত বা বিরুত শ্বরের পৃথক চিহ্ন দেখতে পাই না। 

৪। পনেরশো শতকে অর্থাৎ ১৪৫৬ খুষ্টাবধে রাণ। কুম্ত শাঙ্গদেবের অনকরণে 
প্রায় একই প্রকারের স্বরলিপি প্রকাশ করেন ( সঙ্গীতরাজ__মহারাণা কুস্ত । হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয় নেপাল রাজ্য সংস্কৃত গ্রস্থমালা__-€ ) 

«| সতেরো শতকে সোমনাথ রাগবিরোধে ( ১৬০৯ খুঃ) বীণাবাছ্যের বিষয়ে 


ন্‌ 9 5 পাশ 
লিখতে গিয়ে কিছু অলংকার চিহ্ন যোগ করেন (সু সস স স)কিন্তু তবু 


স্বরলিপি অসম্পূর্ণ ই থেকে যায়। জনক মেল ইত্যাদির সাহায্য ছাড়৷ কোন স্বয়ং 
সম্পূর্ণ উন্নত ধরণের কোন শ্বরলিপি আমর! সে কালের কোন পুস্তকেই দেখতে পাই 
ন। । উনিশ শতকে ব্রিটিশ রাজত্বকালে বাংল! দেশেই প্রথম বিশেষ ধরণের স্বরলিপি 
আবিষ্কৃত হয়েছিল, যেগুলি জনক মেল প্রভৃতি ছাড়াই সম্পূর্ণ । নানা গ্রন্থ থেকে 
সাল তারিখ ও অবিষ্কারকঙ্ার নাম আমর! যেরূপ পেয়েছি সেইরূপই লিখছি । 

৬1 ১৮৫৮ সালে প্রথম তিন রেখার দগুমাব্রিক স্বরলিপি ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামীর এঁক্যতানে ব্যবস্থত হত বলে জানা যায় | 

৭| ১৮৬৭ খু ষ্টাফ, নোটেশন পাশ্চাত্যের অনুকরণে ফ্ঞ্চধন বন্দোপাধ্যায় 
কর্তৃক প্রচারিত। (বঙ্গৈকতান গ্রন্থ) 

৮1 ১৮৬৮ খুঃ-তিন লাইনের রৈথখিক-দগুমান্রিক দ্বরলিপি-__ 
“একতানিক শ্বরলিপি”_ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত হয় । (বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে সংগৃহিত ) 

৯। ১৮৬৯ খৃ--কষি বা তির্যক মাত্রিক স্বরলিপি_-“ভত্ববোধিনী”_ 
দিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর । তিন লাইন দণুমাত্রিক পাকাপাকি ভাবে প্রকাশিত হল-__ 
(“সঙ্গীত সার”-_ক্ষেত্রমোহন গোম্বামী )। 

১*। ১৮৭২ খু-জংখ্যা ভিত্তিক স্বরলিপি--১-শুন্ধ ম (অথে 
কোমল ম) ১. কড়ি ম (অর্থে তীব্র ম) ইত্যাদি পাশ্চাত্য ট্যাবলেচরের অনুকরণে 
গঠিত। ( বঙ্ষিমচন্্র-_বঙ্গদর্শন )। 

১১। ১৮৭৩ খু কর্ণাটক জর্গম স্বরলিপিতে অব্যবহৃত লঘ্‌ স্বরের 
পরিবর্তে কমার (১) ব্যবহার কর! হয়েছিল ৷ ([7151015 0 100121) 
21050 10 99001007001) এটিকে কর্ণাটকের প্রাচীন পতির 
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মেল ভিত্তিক স্বরলিপি বলা চলে। ত্রয়োদশ তাকদীর সরলিপির ভিত্তির 
উপর নির্ভর করেই এটি রচিত হয়েছিল । কম] (,)-এক অক্ষরকাল। 


১২| ১৮৭৬ থুঃ_ পরিশোধিত ও পরিবন্ধিত দগুমাত্রিক স্বরলিপি 
অর্থাৎ এক লাইনের দণুমাত্রিক স্বরলিপি । ক্ষেত্রমোহন গোম্বামী ও রাজা স্যার 
শোরীন্দ্রমোহন ঠাকুর | 

১৩। ১৮৭৭ খুঃ__অমুত সেনের ঘরাণাদারেরা প্রকাশ করলেন হিচ্্বী 
সংখ্যা ভিত্তিক স্বরলিপি । ০- ম, ১- কডি ম-ইঃ। 

১৪ | ১৮৮০ খু--কষিনাত্রিক স্বরলিপি “নিয়ে আরও নন গবেদণ| 
আরম্ভ করলেন শ্রীযুক্ত ছিজেন্্রনাথ ঠাকুর । অর্থাৎ কবিমাত্রিককে বিবতিত করা 
হয়েছিল। 

১৫| ১৮৮০ খুঃ-_শ্রীুত আন্নাঘারপুরে মারাঠি ভাষাষ প্রথম স্বরলিপি 
প্রকাশ করলেন । ( আন্নাঘারপুরে শ্বরশাস্ত ) 

১৬। ১৮৮৩-৮৫ খু সার্গম স্বরলিপি মথাং আমর। যাকে বিল্দুমাত্রিক 
স্বরলিপি বলে থাকি । ইংরাঁজি টনিক সলফা স্বরলিপ্র অনকরণে শ্রীযৃত কৃষ্ণন 
বন্দোপাধ্যায় এটি আবিষ্কার করেছিলেন। এটিকে বাংল! টনিক সলফা! বল। 
হয়। এই একই সময়ে আসাম গৌরীপুরের রাঁভা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া ষ্টাফ, 
নোটেশন কায়দার স্বরলিপি প্রচার করেন । 

১৭। ১৮৮৫ খু: রেখামাত্রিক স্বরলিপি প্রকাশিত হল | সা, রি, রে, গ, 
গ|1, ম, ম।, পা, ধ, ধা, নি, নী৮বার অক্ষরের রেখা ও ড্যাস মাত্রিক 
স্বরলিপি বল। চলে । শ্রীযুক্ত! গ্রতিভ1 দেবী (বালক ১৯৯১) 


১৮। হিন্দী স্বরলিপি প্রকাশ করলেন দগুমাত্রিকের অনকরণে মৌল। বকষ । 


ঘিষে খার ঘরানার ধারক। (স; খণ্ড, খ, গড, গ, ম, ম-, প, ₹ড, প, নত, নি, »1) 
( সঙ্গীত প্রকাশক ) 


শিস এজ 


১৯1 ১৮৮৮ খুুজ্যোতিরিজ্নাথ ঠাকুর, সখ্য। মত্রিক আরলিপির নবীন 
স্বরণ প্রকাশ করেন । এটিও দ্বাদশাক্ষর-_ লস, রে।, রঃ) গে।, গ, মম, পঃ পো, 


সপ ড় ৯ রি 
নো, ন, স; সৰারগ- ১ মাত্রা। €(১২৯৫)--ভারতী ও বালক ) 
২৯1 ১৮৯১ খুঃপ্রথম আকার মাত্রিক স্বরলিপি জ্যোতিরিক্্রনা 


১০৩ গীত-বাগ্ম্‌ 


শিং 


ঠাকুর আবিষ্কার করেন । এই ধরণের ত্বরলিপির ইনিই প্রথম প্রকাশক | সলর 
দগমন্বধাপদপএঞন।; স। - ১ মাত্রা, পর চড়া ইঃ। 

২১। ১৮৯২-_-৯৩ পল দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক স্বরলিপির বিকাশ ঘটলে: 
পণ্ডিত বেস্কটেশ খানার প্রকাশে । এদিকে উত্তর তারতের বাংলাদেশে তখন 
হিতেদ্দনাথ গান? ৪ সরল। দেবা সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি নিয়ে নৃতনভাবে 
গবেষণ। করছেন । ১৮৯৩-আকারমাত্রিক-জ্োতিরিক্মনাথ ঠাকুর কর্ডক 
বিবতিত হল । ( তত্ববোধিনী ) 

২২। ১৮৯৭ খুঃ_-আকারমাত্রিক ম্বরালপিকে পাক। করে সাজালেন-_ 
জ্যোতিরিচ্ছনাথ গাকুৰ ! 

২৩। ১৯০০-_-৪ খুঃ-(তরুবোন্তিউরত্যাগৈয়র এব সুব্বারাম দিক্ষিতার 
দক্ষিণ ভারতে কণাটক ম্বরলিপির বিকাশ সাধন করলেন । (11150915 ০1 
1110191) 1110510105৮ ১2001009290105 ) :-২ অন্দর কাল, তারার 
স্বরচিহ্ছে * বিন্দুচি্ন । মাত্রার অংশ বোঝাতে কষিচিহ্ন (-) এবং বিকৃত স্বর 
বোঝাতে ইউরোপীয় 8০০19560181 4 0, ইত্যাদি ব্যবহার করেছিলেন । 

২৪ | ১৯০৫ খ্ুঃ-মারাঠি পণ্ডিত বিষ্নারা়ণ ভাত্খগ্ডের স্বরলিপি 
প্রকাশিত হল । 

২৫ | ১৯১০ থুঃমারাঠি পণ্ডিত বিষ্ুদিগম্র কর্তৃক ত্রি-রেখ। ভিত্তিক 
স্বরলিপি প্রকাশিত হল । 

২৬। ১৯২৩ খুঃ-বেনারসের পণ্ডিত স্ুদর্শনাচাসের দ্বার। হিন্ৃস্থান। 
সংখ্যাম্বারিক স্বরলিপির বাবহার প্রচলিত হয়। (-_সঙ্গীত সুদর্শন, পণ্ডিত 
স্থদর্শনাচাষ-_দেখুন ) 

২৭1 ১৯৩১ খুঃ_প্ডিত বিঞ্ুদিগম্ঘরের ত্রিরেখ। সবলিপি-__একরেখায় ! 
( তার ছাত্রদের দ্বার বিবতিত ) 

২৮। অয়মনসিং গোৌরীপুরের জমিদার আচাধ ব্রজেন্ত্রকিশোর রায় চৌধুরী 


স্বরদগুমাক্জিক স্বরলিপি__ 
২৯। সঙ্গীভশাস্ত্ী সুরেশচন্্র চক্রবতী বি, এল, মহাশয় কৃত স্বরপদমা ত্রিক 
স্বরলিপি__ 


৩০1 ১৯৩৫-_-৩৭ খুঃ কর্ণাটক কলামাত্রিক স্বরলিপি-র সরগম রোমান 


গীত-বাছ্ম্‌ ১০১ 
অক্ষরে তৈরী, এক মাত্রার চিহ্ন নাই। ১, £১: 5, 1,50০. ১ অক্ষরকাল 
5 ঢং জে) 6০. ২ অক্ষরকাল। 

৩১। ১৯৪৪__৪৫ সঙ্গীতীধ্যাপক শ্রীসত্যকিন্ধর বন্দ্যোপাধ্যাষ প্রবতিত 
রেখা-ম্বারিক স্বরলিপি । 

৩২। 
১৯৫৩, “সঙ্গীত” মাসিক পত্রিক! হাঁথরাস। 


প্রি প্রতীক স্বরলিপি__ 





বনু ব্লক ইত্যাদির প্রয়োজন দেখ! দেওয়ায় নকল প্রকার ছরলিপির উদাহরণ 
দেওয়া সম্ভব হল ন। বলে আমরণ একাস্ত ভুঃখিত । 

আকারমাত্রিক, দণ্ুমাত্রিক ভাতথগ্ডেজী 9 বিষ্ুদিগন্ঘরভার স্গরলিপির পৃণীঙ 
পরিচয় পথক ভাবে দেওয়া হল । উত্তর ভারতে বঙমীনে প€হ ভাতখণ্ডেজী ও 
বঞ্চদিগম্বরজী প্রবর্তিত স্বরলিপি প্রায় সবত্র চলছে | বাংলাদেশে আাকারমা ত্রিক 
প্রধান ও দপগ্ুমাত্রিক স্বনলিপিই বেশী ব্যবহৃত হয় বলে এই চার প্রকারের স্বরলিপির 
চহ্ এখানে দেওয়। হল। 


পা 


পরমহ ৪ ন্যাশনাল 
সহ লেখ! দাছিক নিট 


র্‌ 


( এই প্রবন্ধের অধিকাংশ প্রশ্থকই বঙ্গীয় সাভি 
টির মৌজন্তে সংগঠিত |) রলিপি সঙ্গন্ধে বিস্টু 
শটীদ্্ন[থ মিত্র মাশয় ছার। প্রকাশিত হয়েছিল | সি ৃ 


বিঝুঃনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী প্রণীত হিন্দুস্থানী স্বরলিপি পদ্ধতি $ 
দ স্বর; সারে গম প পু ন্ি। 


কোমল গর: রে গ দ নি। 


| 
তীব্র হ্ধর : (কাড) ম। 
উদারার স্বর : খাদের স্বর মন্্ সপুক সাত্সেগ ম পদ নন 
মুদারা £ মাঝের হর, মধা সপ্ূক সা রে গম প পর নল কোনও 
চহ্ থাকে না। 


তারা বা তার সপ্তক £: চডারম্বর সারে গম পতরপ্ুন্ন 


এক মাত্রার এক একটি স্বর :_-সা রে এইরপে আলাদ। ভাবে লিখতে হবে। 


১০২ গাত-বাত্যম 


এক মাত্রা একাধিক স্বর ভলে একত্রে লিখতে হবে ও তলদেশে এই 
চিগ্চ দিতে হবে । যথ।- পারানিধনিধ - রী সারে সারেগম 
চবি রি ৮৬০০ নিররিা রি 


এক স্বর একাধিক মাত্রা স্থায়ী হলে স্বরের পাশে ভ্যাশ - চিহ্ন দিতে 
হবে। যথ|। গ -_-) ম 77 প 2 নি শা 

ক্রমান্বয়ে ২, ৩9 ৪ মাত্র। বুঝাবে। 

গানের কোন অক্ষরকে যদি একাধিক মাত্র! বোঝাতে হয়, তবে অক্ষরের 
পর 5 অবগ্রহ চিহ্ন দিতে হবে | বখ। ইয়া 55551 য়। চার মাত্রাকাঁল স্থায়ী হবে! 


এ, 


হ 
মোং 5১১1! মো" ই সিকি মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হয়ে আরো ২ কাল স্থায়ী, 
একী »৮৮৮৫ 


হবে। 

স্পর্শ স্বর, কণ_, ব। ভৃষিক। বোঝাতে হলে স্বরের পানে উপরের দিকে কোন 
স্বরের কণ_ লাগে সেটি লিখতে হবে । 

ম স র 

যথ।ঃ গ গ, গ ইত্যাদি। 

স্বরলিপির মাঝে বক্র বন্ধনী থাকলে, বন্ধনী মাঝের স্বরটি তার আগের 
ও পরের স্বরের সঙ্গে যুক্তভাবে এক মাত্রার মধো বলে বুঝতে হবে। 

যথাঃ (ম)-গমপম ইত্যাদি | 

চি 





মীডের ক্ষেত্রে ্ববের মাথায় ২ এইরূপ চিহ্ন দে ওয়। হয় । 


সস রসি 


যথ। £ সাম, রেপ ইঃ 

তালের চিহ্ন : তালের ছন্দ-বিভাগ দাড়ি দিয়ে পুথক পৃথক ভাবে দেখান হয় । 

% দ্বার। সমের স্থান চিহিত কর! হয়। ফাকের ক্ষেত্রে ০ চিহ্ন দেঁওয়। 
হয়। সম চিহুকে প্রথম তাল ধরে 'ও ফাঁকটিকে তালের বিশ্রাম স্থান ধরে 
তালের প্রতিটি বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে ২, ৩, ৪, € প্রভৃতি সংখ্য। ব্যবহার 
করা হয়। তাল চিহ্কগুলি তালের বিভাগের প্রথম বোল ব। প্রথম শ্বরটির নিচে 
রাখা হয়। যথ। : 


মাত সংখা! : 





০ 2) 
নাঃ 








বিষুঃদিগন্বর পালুক্করজী প্রণীত স্বরলিপি পদ্ধতি (পরিশোধিত ) 
শুদম্বরঃ সা রে গ ম প ধ নি 

কোমল স্বর ঃ রে গু ধ্‌ নি 

তীব্রস্বর : (কড়ি) ম, 


উদারার শ্বর : খাদের স্বর মন্দ্র সঞ্কক সারে গ ম প ধনি। 


মধ্য সপ্তক: সারে গ ম প ধ নি। (মাঝের স্বর) 


। । । | । । 1 
তার সপ্তকঃ স। রে গ ম প ধ নি। (চড়ার স্বর) 


এক মাত্রীয় স্বরের তলদেশে এইরূপ চিহ্ন থাকে । সা রে। 
অর্ধমাত্রায় স্বরের তলদেশে এইরূপ ০ চিহ থাকবে । সু! 
সিকি মাত্রায় স্বরের তলদেশে এইরূপ ২ চিহ্ন থাকবে । সা. 
মাত্রায় ম্বরের নিয়ে এইরূপ ৩ চিন্ধ থাকবে । সা! 


কোন শ্বর যদি ১২ নীত্র! কাল স্থায়ী হয় তবে সেই স্বরের নিচে ভ্যাশ 'ও পাশে 
বিন্দু চিহ্ন দেওয়! হয় । যথা, সা1- ১ই মাত্র | 


কোন স্বরের পাশে 9 অবগ্রহ চিহ্ন ও গানের বাণীর পাশে ৭০” শূন্ত চিহ্ন 
থাকলে যথাক্রমে সেই ম্বরের দীর্ঘ স্তায়ীত্ব 'ও বাণী অর্থে অক্ষরের স্থায়ীত্কাল 
বোঝায় । যথ। গ মর ও ৪ ৪ তোমার ০০০। 


কণ. বা স্পর্শ স্বর বুঝাঁতে হলে স্বরের পাশে উপর দিকে স্পর্শ স্বর লেখ। হয়। 


র ম 
যথখ।ঃ সা গ ইত্যাদি 

তালের চিহ্ন £ তালের ছন্দ বিভাগ, অর্থে (বার ) তাল বিভাজক বা তাল- 
নিয়ামক রেখ। অর্থাৎ দাড়ি দিয়ে তাল ভেদ বুঝান হয়। 

সমের চিন্তে “১” সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । ফাকের বেলায় যোগ চিহ্ন 


১০৪ গীত-বাস্যাম 


+ ব্যবহার করা হয়। সম ও ফাক চিহ্ন ছাড় তালের অন্যান্য ভাগগুলিকে 
মাত্রার সংখ্যা অন্ুযায়ী স'খ্য। দিয়ে চিহ্নিত করা হয় । 














৬ ই ৩ ৪ ৫ ঙ 
মাত্র। সংখ্যা যথা ২ ধিন্‌ ধিন্‌ | ধাগে তেরেকেটে | তিন্‌ না 
হাল বিভাগ মাত্রা ৯ লক খু. উকি টি জটিল উনি ৭ 

১ তু ৫ 

৮ ৯ ১০ ৪ ৫ 
২ ত| | ধাগে তেরেকেটে | ধি 
_ ০০ ৩৩৩৩ _ ূ 
7 ৭ ১১ 
আকারমাত্রিক 


০ স্বরঃ সর গম প ধ ন। 
/কামলম্বর £ রস গসজ্ঞ ধস” ন-্ণ 

ডস্বর বাতীব্রঃ ম-ঙ্গ 
উদারার ম্বর দি নীচে তসম্ত যথা হ স্‌ 
ন্দারার স্বরে কোন চিহ্ন থাকে না। যথা; স গ মু প ধ ন। 
ধারার হ্বরের চিহ্গ হ্বরের মাথায় রেক। যথাঃ গ বগযমপর্ধন। 
এক: র চিঙ্ত (আকার চিহ্ন )ঘথা 8 গণ? 
বথা- মস ১ মাতা । 
দুটি এথবা ততোধিক হ্গর এক মাত্রায় হলে যথা £হ র্গান১ মাত। 


“মি 


গ. ম প্‌. ধু ন্‌ 


৩ 


মপধা-১ মাত্র 
মপধনা-১ মাত। 
ঢটি বা ততোধিক স্বর আধ মাত্রায় হলে যথা-_সর:-ই মাত্রা । 
সরগম:-ই মাত্র! বুঝায় ইত্যাদি ! 
দেড মাত্রার চিহ্ন ( ১২) যথা-_সাঃ- ১২ মাত্রা, সা:+গং ই মাত্রা দিলে ছুই 
মাত্র। খুঝায় | 
কণ্‌ স্পশ বা ₹ধিক1 : মূল স্বরের উপরে বাঁপাঁশে ছোট আকারে স্পর্শ 
স্বরটি লেপ হয়। 


ম বৰ 
বথা-গা জ্ঞা ইত্যাদি! 


গীত-বাস্তম ১০৫ 
মীড় চিহ্ন-_ন্বরের নিচে বসে। যথা-_সামা, স্পা, সাধা | 


বিরামের চিহ্ন ও মাত্রার চিহ্ন একই স্বরের গায়ে লেগে না থাকলে ও হাইফেন 
বজিত হলে সেটি হবে বিরাম 11 


স্বরের মাথায় জোড়া দাড়ি দেখলে বুঝতে হবে এখানে থেমে গানের অন্ত কলি 
॥ 
ধরতে হবে অথব। গানটি শেষ হবে । যথ।: গা। 


পুনরাবৃত্তির চিহ্ে গুম্ফ বন্ধনী থাকে | যথ1-1ন র গ মা] এই অংশ দুইবার 
গাইতে হবে। 


পুনরাবুত্তির মধ্যে বক্র বন্ধনী চিহ থাকলে বন্ধনী মধ্যস্থিত স্বরগুলি পুনরাবৃত্তি- 
কালে বাদ দিতে হবে । 

যথা :--1র গ য(প ধ)/ ন ধ এতে গ্রক্ বন্ধনাস্তিত অংশটুকু 
দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করার সময় অর্থাৎ (পু ধ) অংশটুকু বাদ দিষে একেবারে 
ন ধ অংশটি ধরতে হবে। 

সরল বন্ধনী দিয়ে কেনি স্বরের পরিব্ন বোঝান ঠয়। এই পরিবতিত ন্বর 
পুর স্বরের মাথার উপর ব্রাকেটের মধ্যে রাখা ভয়। 

[মপা] 

বথা-| সা র|। গা মা] অর্থাৎ স। নাগা শা।গা র! গ। মপ| 

মাবুত্তির শেষে একটি দঙ রাখ! হয় 1, প্রত্যেক কলির শেষে জোড়া 1] (দও) 
দানি নসে। কলির শেষে আস্তায়াতে ফিরতে হলে আস্তায়ার যেখান থেকে পরতে 
হবে তার আগেও এই যুগল দাড়ি মথে দণ্ড চিষ্ঞ বসান হয়। একাল রের মাথায় 
বিন্দু চিহ্ু থাকলে স্বরগুলির 'প্রত্যেকটিকে পথক ঝোৌঁকে উচ্চারণ করতে হবে| 


যথাসা রা গা! ম]। 
কোন মূল স্বরের রেশ যখন অন্য স্বরে এসে দাড়ায় তথন খেবের ম্বরটি ক্ষুত্রাক্ষরে 


মূল স্বরের ডান দিকের উপরে লেখা হয়। যথা ধ. 
স্বরের নিচে গানের বাণী অথে অক্ষর না৷ থাকলে স্বরের মাঝে হাইকেন বসে 9 
গানের লাইনে অক্ষর স্থানে শূন্য বসান হয়। যথ|-_ 
পধ| পম! গরা -গরা সা সা 7 স! 
দূ) র০  *9 ০০ মন আআ ০ শে 
যদি স্বরের নিচে গানের হসম্ত যুক্ত অক্ষর থাকে তবে স্বরের পরিবঙ্ে মাত! 
বসান হয়। 
যথা--রা 7 ১ | 
চ ০ ন ড্র 


১০৬ গীত-বাগ্ম্‌ 


তালের চিহ্ন ঃ 

স্বরের উপর সমের চিহ্কে ১, ২, প্রভৃতি সংখ্যার মাথায় রেফ, চিহ্ন ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে । যথা_-১ ফাক বা খালি চিন্ধে ০ শূন্য ও অন্যান্য তাল চিহ্নে 
যথাক্রমে ১, ২, ৩ ৪ প্রভৃতি সংখ্য। ব্যবহার কর। হয়। 


দরণগুমাত্রিক 


শুদ সাতটি স্বর-_স খ গম পধনি। 
উদারার ্বরের চিহ্ন স্বরের নিচে বিন্দু-নি ধ প মগ স। 


মুদারার স্বর সহজ কোন চিহ্ন নাইস খ গম প ধ নি। 


তারার স্বরের চিহ্ন স্বরের মাথার উপর বিন্দু-ন গম প ধ নি। 
কোমল স্বরের চিহ্ন ত্রিকোণ । ম্বরের মাথার উপর এটি বসান হয়। যথ।_ 


/১ 2১ ১ 


£১ ৮ £১ 
খ গ ধ নম এইচারটিন্বরই কোমল। কোমল রঃ অতি কোমল র 


1 
স্বরের মাথায় পতাক। চিহ্ন দিয়ে কড়ি বা তীব্র শ্বরকে বোঝান হয় । যথা ম 


স্বরের স্থায়িত্ব বুঝানর কারণে স্বরের মাথায় দণ্ড চিহ্ন ঘবার৷ মাত্রা নিদিষ্ট কর। 


| ॥ ॥ ॥ ৃ্‌ 
হয়। যথা ১ মাত্র।-স, ২ মাত্রাস্স, ৩ মাতা-স, ৪ মাত্রা-স ইত্যাদি । 


ঞ্) 
অদ্ধ মাত্রায় স্বরের মাথায় চন্দ্র চিহ্ন-স 
৯৫ 
সিকি মাত্রায় স্বরের মাথায় ভমরু চিহু_স ১) 
এক অষ্টমাংশ & মাত্রা বুঝাতে স্বরের মাথায় নেত্র চিহ্ন বসান হয়। যথ।* স 


এ 
স্বর কম্পন অর্থে গমক বুঝাতে স্বরের মাথায় গজকুস্ত চিহ্ন এইরূপ | যথা £ স 
৯2 
যতবার গমক হইবে শ্বরের মাথায় ততগুলি চিহ্ন বসিবে। যথাঃ স মানে 
২ বার গমক। 


স্বরের নিচে সরল রেখা দিলে আশ বুঝায় । যথা-_রগমপ 
স্বরের নিচে দুইটি সরল রেখা দিলে মীড় বুঝায় । যথা: রম 


সর 
কণ্‌ বা ভূষিকা আকার মাত্রিকের মতনই | যথা £ গ, ম ইত 


গান বা গতের শেষে যুগল ছেদ চিহ্ন রাখা হয়। 


গীত-বাগ্ম ১৯৭ 


মুচ্ছনার ক্ষেত্রে তরঙ্গিত রেখ। চিহ্‌ ব্যবহৃত হয়। যথা সা খ. 
যেখানে বিলম্বিত গতিতে মৃচ্ছন। যায় সেখানে বিন্দু রেখা ব্যবহৃত হয় । 
যথাঃ খ গ 


ছেড় বাদনে ধনুশ্চিহ ব্যবহার কর! হয়েছে । যথা: সি 
9” অবগ্রহ চিহ্ুটি যতি বা বিরাম চিহ্ন | স্বরের উপর এই চিহ্ন থাকলে চিহ্িত 
স্থানে বিরাম নিয়ে পরবর্তী অংশ ধরতে হয় । 
আকার মাত্রিকের মত এখানেও দ্বিতীয় বন্ধনী অর্থাৎ গ্রন্্ বন্ধনীর (2710 
1319016 ) মাঝের স্বরগুলি দুইবার গাইতে হয়। যথা: [গমপধ। 
দ্বিতীয় বন্ধনীর মাঝে প্রথম বন্ধনী (19 73190:50) থাকলে প্রথম বন্ধনীর 
মাঝের স্বরগুলি ছিতীয়বাঁর গাইবার সময় বাঁদ দিতে হবে । 
প্রথমে তাঁল চিহ্নে মোট তিনটি চিহ্ন ব্যবহৃত হত। 
তালের চিহ্ন £ 
++ যোগ চিহু-সমের চিহ্ন 
০ শৃন্ত চিহু-ফাকের চিন 
১-্সম ও ফাক ছাড়। প্রতিটি তাঁলের ক্ষেত্রেই তাল বিভাগের প্রথম শ্বরের ব। 
প্রথম মাত্রার উপর এই ১ সংখ্যাটি লেখা হত। বঙওমানে সম ও ফাক চিহ্ন ছাড়া 
প্রতিটি তালের কয়টি করিয়া বিভাগ আছে তাহা নিদিষ্ট করার কাঁরণে ১১ ২১ ৩ ৪ 
প্রভৃতি বিভিন্ন সংখ্যা, তাল বিভাঙ্গক চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যথ। ঃ 
১.প্রথম তাল, ২-্ন্বিতীয় তাল, ৩-তৃতীয় তাল, ৪ চতুর্থ তাল ইত্যাঁদি। 
প্রতিটি তালের বিভাগের মাঝে (৪7) দাড়ি অর্থে তাল বিভাজক (তাল 
নিয়ামক ) রেখ। ব্যবহৃত হয়ে থাকে । বিভিন্ন নামের তাল ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাভেদের. 
সমষ্টিতে বিভক্ত থাকে | যথা ; 


তিন তাল £-_ 





অনিবদ্ধ গীত 


হাঁলবন্ধন-ঘুক্ত রাঁগ আলাপ অথব। গীতকেই অনিবন্ধ গীত বল! হয়। 

(ক) আলাপ £ আলাপ শব্দটির অর্থ পরিচয় বা জানাশুন।। রাঁগের 
আলাপের ক্ষেত্রেও অর্থ ঠিক একই । রাগের আলাপে আমর| প্রকাঁশ করি 
রাগের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কতটা । কোন রাগ সম্বন্ধে জানাশুনা যত বেশী 
থাকবে, সেই রাগ সম্বন্ধে জ্ঞান যত গভীর হবে ততই সেই রাগকে আঁখর। বিস্তারিত 
ভাবে প্রকাশ করতে পারব। রাগের আলাপ পরিবেশন সহজসাধ্য নয়। 
একটি রাগের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়, তাঁর সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, অধ্যবসায় সহকারে 
তাঁকে বিশেষভাবে চর্চা করতে পারলে তবেই সেই রাগের সুষ্ঠ আলাপ করা 
সম্ভব হয়। 

আলাপের কায়দায় প্রাচীন পন্থীরা ফ্রুপদারঙ্গীয় আলাপই পছন্দ করেন। 
আ'লাঁপে ফিকরাঁবন্দীর কাঁম্নদা, মুকীর ব্যবহার, ঠংরীর চাঁল, ব। চল তান 
প্রভৃতির ব্যবহার উচিং বলে ধিবেচন। করেন না । কিন্ত আজকের দিনের 
আলাপে এসব নিয়ম সঠিক ভাবে মেনে চল। হয় ন। | অবশ্তা ্রুপদগায়কদের 
মধ্যে অনেকেই এখনও এ নিম মেনে চলেন । অধিকাশ যশ্ীরাই এ 
'নয়মের ব্যতিক্রম করে থাকেন । যস্ত্রের শ্বাস (অথে দম ) কম বলে অনেকেই 
আলাপে স্বরের দীর্ঘস্কারীত্বের প্রতি বিশ্বে কোক ন। দিয়ে মাধুষের কারণে 
আলাপে নান। চটল অলংকার ব্যবহার করেন, ও জোডে এসে তানের বাধার 
করে থাকেন । কোন কোন ঘরাণার খেয়াল গায়কেরাণ গান আরম্ভ করার 
পুবে অল্প বিস্তর চটুলাঙ্গের আলাপ করে থাকেন । থেষ়ালীর। তাদের টিমা 
গানে সুর বিস্তার জুডে রাগ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের পরিচয় দেন « নান 
অলংকারে রাগটিকে মধুর ভঙ্গিমায় ভরিয়ে ভোলেন। খেয়াল গানে গানের 
আগে আলাপের প্রয়োজন তাই অল্প । আলাপের প্রথম দিকে মুকণী, ফিকরাবন্দীর 
কায়দ।, চটুল তান গ্রতাতি কোন কোন মতে দৃয্য হলেও যন্ত্রে আলাপে 
সৌন্দয বৃদ্ধির কারণে আজকের দিনের যন্ত্রীরা অনেকেই এগুলির ব্যবহার করে 
থাকেন। আলাপে এগুলির ব্যবহার প্রচলিত হলেও এদের ব্যবহার মীমিত 
থাকাই যুক্তিসঙ্গত । কা'ল-বিবঙনে নানা পরিবর্তন আসে, তাকে মেনে নেওয়া 
স্বাভাবিক | পর্িবওনের মাঝেই নৃত্নের আগমন ঘটে সেটি ঠিক তবে 


গীত-বাস্ভম্‌ ১০৯ 


পরিবর্তনের স্থযোগে যথেচ্ছাচার ন1 ঘটে মেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
যথেচ্ছাচার নিন্দনীয় । 
আলাপের অজ £ 

(১) স্থায়ী? বওমানে আলাপ বিলম্বিত লয়ে আরম্ত করা হয়। 
সাধারণতঃ মধ্য সপ্তকের ড়জ অথব]| রাগ প্রকাশক কোন একটি হর বা বাদী হ্বর 
থেকে আরম্ত কর! হয়। আলাপের প্রথম অংশ অরে স্থায়ী বিভাগ বিলম্বিত 
রাখ। হয় এবং মুদারার “স" স্বর থেকে উদারার “ম" “প” পধস্ত গিয়ে এবং রাগ 
বিশেষে মুদ্রার “ম” “প” বা “ন” অথব। বিশেষ ক্ষেত্রে তারার “স” স্বরটি 
পযন্ত পৌছে আবার মুদারার “স" স্বরে ফিরে এসে স্থায়ী শেষ কর। হয়। বল। 
বাহুল্য আলাপের প্রত্যেক কলির শেষে মুখড়। বাজিয়ে কলিটি শেষ কর! হয়। 

(২) অস্তরা2 মুদারার “ম” ব। “প” ম্বর থেকে অন্তর। আরম্ত কর। 
হয় এবং রাঁগ বিশেষে তারার “র” “গ” “ম" “পি” প্রভৃতি স্বরে পৌছে তারার 
“স” বা মুদারার “মন” স্বরের উপর এসে দাড়ায় এবং সেখান থেকে নান! স্বর ঘুরে 
মুদারাঁর “ন" স্বরে ফিরে এসে মুখভ। বাঁজিয়ে অন্তর] শেষ কর। হয় । 

(৩) সঞ্চারী বা ভোগ £ অন্তরার পর সঞ্চারী হবে ন! ভোঁগাভোগ হবে 
এসব নয়ে কিছু মতভেদ ময়েছে। ভোগ কথাটির অর্থ বিস্তার কর।। এবং 
সঞ্চারীর অর্থ গঘনশাল কাজেই ভোগ বধ! আভোগ কথাটি অধিকতর প্রযোজ্য 
বলে মনে হয়। যাই হোক এখান থেকেই আলাপের লয় দ্রুত হতে থাকে, 
গমক ও নান। অলংকারের ব্যবহারে, উদারার ও মু্ধারার স্বর সংযোগ ৪ 
শ্বরবৈচিত্রা প্রদশনে রাগটিকে প্রকাশ কর। হয়। আবার একসঙ্গে রাগের 
আবিঙাব ও তিরোভ।ব প্রদর্শন করে তিন গ্রামে সংযোগ অলংকারের প্রয়োগ- 
চাতুষে, তিন গ্রামের স্বরবৈচিত্র/ দেখান হয়ে থাকে ও পরে মুদীরার “স"-এ ফিরে 
এসে মুখড়। বাজিয়ে সঞ্চারা বা ভোগ শেষ কর। হয়। নামভেদ থাকলেও উভডয় 
তুকের কাঁজ একই ধরণের । 

(9) আভোগ বা মুক্তায়ী ১ টিম! আলাপের শেন অশ। এই অংশে 
রাগটির অলংকৃত রূপ তারার সপ্তক থেকে ধীরে ধীরে এক একটি স্বরে স্থিত হয়ে 
অবরোহী স্বরের সংযোগে মুদারার দিকে বিস্তৃত হয় । 

(৫) জোড় 2 এবার জোড় বিস্তার আরম্ত হয়, এখানে আলাপের লয় 
দ্রুততর হতে থাকে । এখানে স্থায়ী অন্তরা মিলিয়ে জোড় বাজান হয় আবার, 


১১৬ গীত-বাগ্ঠম্‌ 


শ্রনিয়ন্ত্রিত ভাবে স্থায়ীর জোড় ৪ অন্তরার জোড় পৃথক ভাবেও দেখান হয়। 
জোড় শবটটির অর্থ পরিফার বোঝা যা না। মধ্যলয়ের সঙ্গে দ্রুতলয়ের সংযোগ 
ঘটায় বলে জোড বা স্থায়ী ও স্তর! বিভাগের জুড়ি হিসাবে বাজান হয় বলে 
জোড় অথব। জোড়া জোড়! স্বর বাঁজানর কারণে জোড় মেটি বল। শক্ত। মধ, 
জোড়ের সময় লক্ষ্য করলে দেখা যাঁয় যে তার! গ্রামের স্বরের ব্যবহার অতি 
অল্প। সাধারণতঃ মুদার। ৭ উদ্দারার শ্বর বিস্তারেই আবদ্ধ। জোড়ের সঙ্গে কিছু 
অলংকাঁর৪ মাঝে মাঝে প্রযুক্ত হয় ভবে মীড়ের কাঁজ এখান থেকেই মিটে যায়। 
এটিকে আমর! মধু জোড় বলি। মধ জোঁড সাধারণতঃ মুদ্রারার মধ্যস্থান থেকে 
আরস্ত কর] হয়, অনেকে উদ্ারার শ্বর থেকে মপ্‌ জোড় আরম্ভ করেন। মধ 
জোড়ের পর আসে দ্রুত জোড। 


জ্রুত জৌড় 2 সাধারণতঃ পঞ্চম থেকে আরম্ত কর! হয় ও পরে তারার 
স্বরে বিস্তার চলতে থাকে | প্লাগ বিশেষে এসবের ব্যতিক্রম দেখ। যায়। জোড় 
শেষে দ্রুতলয়ে মুখড। বাজিয়ে মুদারার “স”এ এসে জোড় শেষ কর! হয়। 
গানের আলাপ এখানেই প্রীয় শেষ হয় এবং যন্ত্রের দ্রুততম কাঁজগুলি আরম্ভ হয়। 
গীয়কেরাও অনেকে যন্ত্রের অনুকরণে ক শ্বরের ব্যবহারে নান। ছন্দে তেলেনার 
বোলে অতিদ্রত কাজ দেখিয়ে আলাপ শেষ করেন । 


বঙ্কার, ঝার বা ঝাল! £ জোড়ের পর আসে ঝালার কাঁজ। চিকারীর তারে 
ঘা দিয়ে নান! ছন্দে ঝাল। চপতে থাকে ৷ ঝালার নান! প্রকার ভেদ রয়েছে। গুণী 
শিল্পীদের বাজন। শুনলেই তা বুঝতে পারবেন। নানা ছন্দ দিয়ে ঝালার শেষ 
দিকো বভিন্ন বোল বাণীর ব্যবহারে লড়ি, লড়-গুথাও লড়ন্ত প্রভৃতি ঝালার সঙ্গে 
বাজিয়ে আলাপ শেষ করা হয়। ঝালার সঙ্গে মদঙ্গের লঙ্গতৈ অনেকে তারপরন 
বাজিয়ে আলাপ শেষ করেন। 


(খ) আলাপ প্রাচীন প্রকার। 


প্রাচীন স্বস্থান ও স্ছাপনাযুস্ত আলাপ ঃ বর্তমান আলাপে আমরা 
চারটি তুক দেখতে পাঁই। প্রাচীন কালের স্বস্থান আলাপেও চাঁরটি বিশেষ 
স্থান থেকে আলাপের পদ আরম্ত করার নিয়ম ছিল। তখনকার দিনে কঠিন 
ভাবে এই সব নিয়ম পালন করে চলা হত। এই চারটি স্থানের নাম ছিল 
(") মুখাল, (২) দ্ব্রধ, (৩) অর্ধস্থিত, (৯) ছ্িগুণ। 


গীত-বাদ্যম্‌ ১১১ 


(১) নুখচাল বা স্থায়-স্থান £ এই স্থায় হল রাগের বাদীম্বরযুক্ত স্বরগুচ্ছ, 
এবং বাদীস্বর থেকেই আলাপ আরম্ত করার নিয়ম ছিল। বগ্মানেও অনেকে 
বাদীন্বর থেকে আলাপ আরম্ভ করে থাকেন । বাদীম্বর থেকে সংবাদী নম্বর পযন্ত 
মুখচালের বিস্তার সীমিত থাকত । 

(২) ছ্যর্ধ স্বর 2 দ্ধর্ধ স্বরটি ছিল সংবাদী ম্বরের মত। এই স্বরটি স্থায়ের 
চতুথ স্থানস্থিত স্বর। দ্বিতীয় ভাগের আলাপ সেইভাবে মন্ত্র সপ্তকের বাদীর 
চিসাবে চতুর্থ স্বর থেকে মধ্য সপ্তকের সন্বাদী অর্থে বাদীর চতুর্থ স্বর পংস্ত 
বিস্তারিত হত। 

(৩) অর্ধ স্থিত জ্বর ঃ তৃতীয় ভাগের আলাপে অর্ধস্থিত শ্বরগুলিও ব্যবহৃত 
হত । এই অর্ধস্থিত স্বর বলতে ছ্যর্ধ ও দ্বিগুণ স্বরের মাঝের ম্বরগ্ুলিকে বোঝাত। 
( যেমন বাদী স্বর “স' হলে তাঁর অর্ধ স্বর “প' থেকে 'ন' )। 

(8) দ্বিগুণ স্বর 3 ছিগুণ স্বর অর্থে বাদীর অষ্টম স্বর অর্থাৎ দিত স্বর | 
অতএব দ্িগুণ স্বর অর্থে সাধারণতঃ চড়ার স্বরকেই বোঁঝাঁয়। তৃতীয় ভাগের 
আলাপ তাঁই বাদীর অষ্টম স্বর পধন্ত বিস্তত করার রীতি ছিল। 


(গ) আলাপ £ রানপুবের ন্বগীয় উত্তাদ ছম্মন খ। সাহেবের মতাচযায়ী 
মাধুনিক আলাপের প্রকারভেদ । এদের ঘরে আলাপ চার ভাগে বিভক্ত 

-1 প্লাগ আলাপ £ প্রথমেই রাগের গ্রহ স্বর থেকে আরম্ত কর। নিয়ম। 
গ্রহ অর্থে বাদী ন্বরটির বহুল প্রয়োগ করা হয়। প্রথমে বাদী স্বরের সঙ্গে 
অন্যান্য সরগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার কর! হয় যাতে সব সময় রাগের আবির্ভাব 
প্রকাশিত থাকে । এইভাবে রাঁগকে আবির্ভাবযুক্ত রেখে এক একটি তুকে ভাগ 
করে আলাপ কর! হয়। স্থায়ী তুকে তিন চার আবৃত্তিতে রাগের স্থায়ী শেষ করে, 
পরে অন্তরা দেখান হয়। অন্তরার পর আসা হয় সঞ্চারীতে ; এটিও ছু-ভিন 
আবৃত্তিতে শেষ করে আভোগে আসা হয়। দু-এক আবৃত্তি আভোগ দেখিয়ে 
আলাপ শেব কর! হয়। 

২। বাপ-আলাপ £$ রূপ-আলাপে এক আবুততি স্থায়ী ও এক আবৃত্তি 
অস্তরা দেখিয়ে, সঞ্চারী ও আভোগ পর পর এক এক আবৃত্তি দেখিয়ে আলাপ 
শেষ কর। হয়। কেবলমাত্র সাধারণভাবে র!গের রূপ দেখান হয় বলেই এদের 
ঘরে এই ধরণের আলাপকে রূগ-আলাপ বলা হয়। 

৩। অম-আলাপ ঃ এটি বিস্তৃত আকারের আলাপ। রাগ-আলাপের 


১১২ গীত-বাগ্ঘম 


নি 


সকল কাজ বিস্থারিত ভাবে এবং তার থেকে আরও কয়েক আবৃত্তি বেশী করে 
দেখান হয় । এর পর নান। অল'কার ও জোড দেখান হয়। অর্থাৎ স্থায়ী, 
অন্তরা, সঞ্চার, আভোঁগ এই চার তুকের কাজ বিস্তৃতভাবে দেখাবার পর জোড়ে 
এসে আলাপ শেষ কর। হয়| 

৪। থাই-আলাপ 2 এই আলাপ প্রাচীন স্বস্কান ৪ স্তাপনাযুক্ত রাগ- 
আলাপের মতই | 


(ঘ) সেনী ঘরানার আলাপ £ বঙ্মানে সেনী ঘরাণাতেও হিম চার 
রকমের আলাপের পদ্ধতির পরিচয় পাঁওয়। যায় । আলাপ বিস্তারের কায়দার 
প্রভেদের কারণেই এদের ভিন্ন ভি নাম | 

১। বিস্তার আলাপ ঃ এই ধরণের আলাপকে রাগ্ন-আলাপও বল! 
হয়। এই আলাপে প্রথম থেকেই রাগ প্রকাশক সমস্ত বরের সাহাযো রাগের 
রূপটি প্রকাশ কর। হয়ে থাকে । কোন ম্বরকে কেন্দ্র করে এতে রাগের বাড়ত 
কর! হয় না। অথবা কোন স্বর ব। স্বরগুচ্ছের গণ্ডা বেঁধে রাগের বিস্তার কর! হয় 
ন|। রাগের বিস্তারে গমক, মাড়, আশ প্রভৃতি অলংকারের সামান্য বাবহার করা 
হয়। 'প্রাচীন রাগ-আলাপ পদ্ধতির সঙ্গে সঠিক মিল নাই। দেশী ঘরের 
আচাপ্ আলাপ থেকে এটি বিস্তৃত বলেই এর নাম বিস্তার আলাগ রাখ! হয়েছে । 

২। আওচার আলাপ 2 এই ধরণের আলাপকে সম-আলাপও বল! 
হয়। এই আলাপে বিস্তারআলাঁপের মত রাগের বিস্তৃত্তি বা বাঁড়ত দেখান 
হয় ন।। কেবলমাত্র রাগের রূপ প্রকাশক বিন্যাসে রাগটিকে প্রকটিত কর! হয়ু। 
এটি পরিপুণান্গের আলাপ নয় । চলতি কথায় খোটা আলাপ বল৷ হয়। কগে 
কোন গান বা যন্ধে কোন গতকারা করার আগে এই ধরণের আলাপ করে সামান্য 
ভাবে রাগের পরিচয় দেওয়। হয়। 

৩। কয়েদ আলাপ 2 কৈদ শব্দের অর্থ কারারাস ব বন্ধন। আলাপের 
ক্ষেত্রে এটি স্বর-বন্ধন অর্থা২ কোন স্বরকে কেন করে রাগের আলাপ আরস্ত 
কর! হয়। সাধারণতঃ “স” অথবা বাদী শ্বরকে কেন্দ্র করেই আলাপের বাড়ত 
করা হয়। কয়েদ আলাপের বিস্তারে প্রথমে ছোট ছোট স্বরগুচ্ছের গণ্ডী থেকে 
ক্রমাগত বড় বড বিস্তারে কেন্দ্রীয় স্বরটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোল। এর অপর 
এক বৈশিষ্ট্য । প্রাচীন কালের রূপক-আলাপের সঙ্গে অনেকে এ জাঙায় আলাপের 
তুলন। করে থাকেন, এবং মেই কারণে একে ব্ূপক-আলাপও বল! হয়। 


গীত-বাছাম্‌ ১১৩ 


৪। বন্ধান-আলাপ £ বন্ধান আলাপকে বাঁধি আলাপ বলা হয়। বন্ধান 
শব্দটির অর্থ বাধা । তাই বীধি স্বরবিষ্তার দিয়ে এই আলাপে রাগের রূপকে প্রকাশ 
করা হয়। এই বাঁধি তান দিয়ে রাগের রূপপ্রকাশ করার সময় লক্ষ্য রাখতে 
হবে যেন প্রতিবিস্তারেই রাগটিকে চেনা যায়, এবং এইভাবে বাঁধি তান বিস্তারের' 
পরিধি বাড়িয়ে ঘরাণাগত বন্দেজী বাঁধি তানের কায়দায় রাগের আলাপ কর! হয়। 

(ঙ) সঙীত রত্বাকর মতে প্রাচীন আলাপের নিয়ম । 

রাগালাপ £ যে আলাপে শাস্ত্রোক্ত রাগের দশটি নিয়মকে মেনে রাগকে 
বিস্তারিত করা হত, আগের দিনে তাকেই রাগালাপ বলা হত। এই আলাপে 
স্কুরিত, কম্পিত প্রভৃতি গমকের ব্যবহারও ছিল। রাগের স্থল আলাপকেই 
বলা হত রাগালাপ | (রাগের দশবিধ নিয়ম দেখুন । ) 

বূপকালাপ £ এই আলাপে রাগের রূপকে ছোট ছোট ভাগ করে দেখান 
হত। রাগালাপের নিয়মেই আলাপ চলতে] তবে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে 
রাগের রূপ প্রকাশ কর! হত। 

আলপ্তিত একাদশ শতাব্দিতে সোমেশ্বর লিখিত মানসোল্লান নামক গ্রন্থে 
আমরা আলপ্তির কথা পাই । সঙ্গীত রত্বাকরে বিস্তৃত বিবরণ তেরশো৷ শতাব্দী 
থেকে পাওয়া যায়। রাগকে বিশদভাবে ফুটিয়ে তোলা হত এই আলগ্রি 
আলাপে । নানাভাবে বিস্তার করে রাগের বৈচিত্র্য দেখান হত । বাগালাঁপ 
ও বূপকাঁলাপের সমস্ত নিয়ম পালন করার পর আরও বিস্তৃতভাবে রাগকে প্রকাশ 
করা হত এই আলাপে । 

চে) নগমাতে আঁসরফীর লেখক মহম্মদ রজ্জা তার গ্রন্থে চার প্রকার 
তানের অর্থাৎ বিস্তারের কথা লিখেছেন। (১) অস্থাই বরণ ঠ 'স' থেকে 
আরন্ত করে খাদে গিয়ে মাঝের মধ্যম পঞ্চম পর্যস্ত নিয়ে স্থায়ীর মত, একটি 
চক্র তৈরী করা। (২) সঞ্চাই বরণ : অন্তরার মত তারার স পধন্ত যায়। 
(৩) আভোগ বরণ : খাদ মাঝের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং মাঝের ম, প, ধ 
প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করার নিয়ম । (৪) ঝুলতি বরণ : যে কোন স্বর থেকে 
বিস্তার আরম্ভ করা হয়। প্রাচীন আলাপের ক্ষেত্রেও এই বিভাগ ব্যবহৃত হয়েছে 
এবং নগমাভের লেখক হিন্দুদের প্রাচীন ্বস্থান আলাপের বিভাগই এ ক্ষেত্রে , 
ব্যবহার করেছেন। 


নিবন্ধ গান 


বিভিন্ন শৈলীর বা! প্রকারের মাত্রাযুক্ত ছন্দবদ্ধ তাল লয়ের গাঁনকেই নিবন্ধ 
গীত বল! হয়। 

প্রাচীন কালের তালবদ্ধ গীতে আমর! প্রবন্ধ, বন্ত, রূপক এবং সালগ-ন্থড় 
প্রভৃতি প্রবন্ধের নান! বিভাগের বিষয় জানতে পারি। প্রবন্ধ গীতে পাঁচটি 
তুকের নাম পাই। তুক গুলিকে বলা হত ধাতু । পরিভাষ! পরিচয়ে ধাতুর 
বিভাগের কথা বলা হয় নি। ধাতু বিভাগে পাঁচটি ধাতুর নাম উদদগ্রাহ, গ্রুব, 
মেলাপক, অন্তর ও আভোগ। 

(১) উদগ্রাহ : এটি রাগের গ্রথম অংশ বিশেষ । রাগটি কিরূপ সেটি বোঝা 
যায় এইরূপ প্রথম অংশকেই উদগ্রাহ বল! হয় । 

(২) পরব: গানের ছুটি চরণ অর্থে পদ থাকলে সাধারণভাবে দ্বিতীয় 
চরণটিকে বল! হয় ধব। ধরব, উদগ্রাহ, স্থায় এই তিনটি শব্ধ প্রায় একই 
অর্থবাঁচক। যদি স্তায় বলতে বর্ণ বিশেষকেও বুঝায়। 

(৩) মেলাপক £ উদ্দগ্রাহ ও গ্রবকে মিলিত করার কারণে এর নাম 
মেলাপক। এটি রাগের খাদের অংশ থেকে মধ্য সপ্তকের খাদীস্বর পস্ত আস 
এবং বাদী ম্বরে এসেই এটি শেষ হয় । 

(৫) অন্তর : সালগ-হুড় প্রবন্ধে এটির ব্যবহার ছিল। 

(৫) আভোগ£: গানের শেষ চরণ বা অংশই আভোঁগ নামে পরিচিত ছিল 
এখন বওমানে প্রচলিত বিভিন্ন গীত-শৈলীর কথায় আমচি। 


গ্রুপ 


পদ্ম কোরকের প্রতিটি উল্লমিত পাপড়ির বিকাশে পদ্মুটি যেমন ধীরে ধীরে 
সৌন্দর্য স্যমায় ভরে ওঠে, প্ুপদে রাগের প্রতিটি বিস্তারিত কলিতে তেমনি 
ফুটে ওঠে ধারে ধীরে তার রাগরূপ। ঞরপদ ধীরপদী, খেয়ালের মত জোয়ারের 
বেগ বা ঠুরীর মত চপলতা৷ তাতে নেই। নান কায়দার তান, টগ্গার দানা, 
বা টুংরীর মিশালি মসল! তার নেই। কুপন ধীর গভভীর- খ্যানস্তিমিত, অচঞ্চল, 
অন্তম্ধী সম্পদে ভর! )--শাস্ত, সংযত, সংগীতের সমাহিত মৃতি। এ এক 
বিরাট সৌধ, যার অস্তঃপুর থেকে জন্ম নিয়েছে বহুপ্রকারের গীত-শৈলী। 


গীত-বাস্ম্‌ ১১৫ 


ধপদের আর একটি নাম গ্রবক। জানা যায় ঞ্রব-প্রবন্ধ থেকেই ঞপদ 
এসেছে । সঙ্গীতের ইতিহাম অনুসন্ধান করলে আমরা সালগন্ডড় প্রবন্ধের নাম 
পাই । প্রায় আটশো বছর আগে এই সালগস্থড় প্রবন্ধ প্রচারিত ছিল এবং 
প্ুব-প্রবন্ধ সালগন্থ্ড় প্রবন্ধের প্রধান বিভাগরূপেই বিরাজিত হত। সালগসুড় 
প্রবন্ধের বিশেষ কায়দা! অবলম্বন করে ধ্রব-প্রবন্ধ নাম ভেদে প্ুবক, ফবপদ বা 
ক্পদ নামে জন্মগ্রহণ করে । তেরশো খুষ্টাব্দে বত্মানে প্রচলিত প্ুপদকে পাচ্ছি 
ন1!। তখন ছিল নিবদ্ধ গীত যার মধ্যে প্রবন্ধ রূপক প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। 
পনেরশে! খষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে গ্রুপদ একটি নিদিষ্ট ঝপ গ্রহণ করে বলে 
জান! যায়। এই সময় থেকে এর প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের কিছু রদবদল ঘটতে থাকে; 
এর তুক ও তালের নামেরও পরিব€ন ঘটে এবং চারণ-গীতি ধ্ুবপদার কিছু 
কায়দ। সে গ্রহণ করে। 

অনেকের মতে গোয়ালীয়রের রাঁজা মানসিংহ তোমরই প্রুবপদ্দের অর্থাৎ 
ধপদের অষ্টী। ইনি ফ্রুপদের ভাষা চলিত শব্দে ও সরল বাক্যে রচনা করে 
এর প্রচার ও উন্নতির বিশেষ চেষ্টা করেন। 

শ্রীধুত রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয়ের লেখা “মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিস্ত1” বইটিতে 
(গীত সন্বপ্ধীয় বিবরণ পূঃ ৫৩1৫৪) তনি লিখেছেন : রাগ দর্পণকার প্রথমে 
রাঁজা-মানকে দ্রপদের রচয়িত। বলেছেন। 'ধ্রপদ-_উদদগ্রাহ, মেলাঁপক, ধুয়া ও 
আভোগ এই চার কলিতে নিবদ্ধ হত। বখশু, মামুদ, কিরণ ও লোহঙ্গ প্রমুখের 
সাহায্যে এই গীত-পদ্ধতি রচিত হয়েছিল, এই রচন। অতি উত্তম ছিল। পদের 
ছুই প্রকার পদ্ধতির কথা এখানে লেখা হয়েছে । 

“প্রথম শ্রেণীর ফ্রুপদে, রাগ ও গীত মাগ পদ্ধতিকে অবলম্বন করে রচিত। 
অপব্রটিতে রাগ সঙ্গীত অল্লতর হলেও রচনার সংগঠনে শৈথিল্য ঘটেনি এবং 
এই জাতীয় সঙ্গীত লোকে দেশীয় বা দেশওয়ালী ভাষায় গেয়ে থাকে 1৮০, 
“দ্বিতীয় পর্যায়ের প্ুপদে গায়ন বৈশিষ্ট্য গায়ক নিজেই প্রদান করেন। এই 
কারণে উক্ত সম্মেলনে যে গীত সংগঠিত হয়েছে সেটি দেশী ও মার্গ উভয়ের 
মিশ্রণে প্রস্তুত । সবকিছু থেকে সামান্য সামান্ত গ্রহণ করে এই বিস্ময়কর গীত 
স্থট্টি হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি রাজার নিজের আমলের গায়ক সম্মেলন 
থেকে বঙমান কাল পধস্ত প্রায় ছুশেো৷ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তথাপি সেই 
প্রতিষ্ঠার গৌরব অক্ষুন্ন রয়েছে 1৮-.-*-**দেশী ভাষায় অনুষ্ঠিত ধ্ুপদ সদয়ানসারে 
বা স্থানানুদারে খরোড়া (সং উন ভাষায় ) ভাষায় গাওয়া! হয়। দেশীয় প্রথায় 


১১৬ গীত-বাগ্ম্‌ 


অনুষ্ঠিত গ্রুপদ গোয়ালীয়র থেকে আকবরাবাদ (অর্থে আগ্রা) ও বারী অঞ্চলে, 
প্রসারিত। উত্তরে মথুরা পর্বস্ত এর সীমা । পূর্বে এটোয়া, দক্ষিনে উন্ছ এবং 
পশ্চিমে ভুবাঁও ও বয়ান] পর্স্ত এর সীম নিদিষ্ট ।” “রাগ দর্পণকার” ফফিরুল্গা, 
সাহেব তাঁনস্নেকে “আতাই” বলেছেন । তখন অন্যান্য সঙ্গীত সম্প্রদায়ের গুণীর! 
তানসেনের শ্রেষ্টত স্বীকার করতেন না । দেখা যায় এই সময়ে তানলেনের প্রভাবে 
রাজা মান বখশু প্রভৃতি ঞ্্পদীদের রচিত গান ও তাঁদের ঘরাণাগত চাল লোপ 
পেতে থাকে | তার ধারণ! এতে সেণী ঘরাণার অন্যান্য শিষ্দেরও হাত ছিল। 
যে কারণেই হ'ক পরবর্তীকালে তানসেনের প্রাধান্ প্রায় সকলেই স্বীকার 
করেন। ফকিরুল্পা! সাহেবের কথায় কিছুটা সত্য থাকতে পারে কারণ সম্রাটের 
আশ্রিত লোকের প্রভাব ঘে বেশী হবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই । তানসেনের 
ঞ্পদে গান আরন্তের পূবে আলাপের রীতি ছিল, গান, তিন চার তুকের 
হত এবং গানের স্থায়ী ও অন্তরায় গমকী বিস্তার থাকত। তার আগের প্রাচীন, 
প্রচলিত পঞ্চতির মত ক্রুপদে ছুগুণ তিনগুণ দেখাবার রীতিও ছিল তবে চপল 
লয়কারীর কাজ কম ব্যবহার করা হত। রাগের অন্ুকুলে বাণী ও ভাবের 
অশ্ুকুলে তালের ব্যবহার ছিল। অলংকার ও গমক প্রভৃতির ব্যবহারও সীমাবদ্ধ 
ছিল। বঙমান দিনের ঞ্ুপদে অবশ্তই |কছু তারতম্য ঘটেছে কিন্তু প্রধানত 
তানসেনের ষ্টাইলই বজায় রয়েছে। 

ধ্রুপদদের বাণীতে আমরা দেবতাদের লীলা বিষয়ক বণন।, রাজা ব৷ গুণী 
ব্যক্তির প্রশংসা, যুদ্ের বিষয়, নাদ ও রাগের বণনা, প্রকর্াত্র বণন। প্রভৃতি 
এবং কচি নর নারীর আকৃতি প্রকৃতি ও প্রেম-বৈচিত্র্যের বণন! দেখতে পাই। 
গোয়ালীয়র, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানেই প্ুপদের বিস্তার, তাই বাণীতে হিন্দী 
ও শুদ্ধ ব্রজভাষার শক পায়] খায় । গৎ ৬র্দ, ভাধাতেও পপর রচিত হত, 
এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রুপদকে মার্গ রীতির ঞধুপদ বলা হত। চৌতাল, 
আড়াঁদেতাল, পটতাল, তিনতাল, ব্রহ্মতাল, শুলতাল প্রভৃতি প্রাচান তাঁলগুলি পদে 
ব্যবহৃত হত । মাঝে মাঝে তেওড়া, ঝাপতাল প্রভৃতির নিদশণ দেখতে পাওয়া 
যায়। বঙওমানে খ্রপদে তালের কায়দায় ধামারের বাট, বাটোয়ারা ও নেওয়। হয়েছে । 

প্রাচীন ঞ্ুপদে ছয়প্রকার বিভাগের কথা শোন] যায়, (১) গীত ও (২) 
সঙ্গীত-_-এদের ব্যবহার বওমানে লুপ্ত । (৩)* ছন্দ_-এই রীতির গানের মধ্যে 
“£ছন্দ' শব্দের উল্লেধ থাকে 1 (৪) যুগলবন্দ-_ছুইজনে একসন্দে গান করার রীতি। 
(২) ধারু-_এই জাতীয় গীতে ধার শবের উল্লেখই বৈশিষ্ট্য । 


গীত-বাঘ্যম্‌ ১১৭ 


গ্রুপদের বাণী : ধুপদ গানে চার রকমের বাণীর ব্যবহারের কথা শোনা 
'যায়। প্রথম, গওহার, দ্বিতীয়, নওহার, তৃতীয়, ডাণগুর, ও চতুর্থ, খাগ্ডার। 
প্পদের এই বিভিন্ন গীত-পদ্ধতির (51516) ঘরাণাঁর প্রচলন-কঙ্ার নাম এবং 
কীভাবে এদের জন্য সে বিষয়ে মতভেদ খেখা যাঁয়। আমর! প্রথমে বাণী শব্টির 
কথা বলছি, পরে ঘরাণাঁর কথায় আসবো । সঙ্গীতে এই শব্দটির প্রচলনের সাল, 
তারিখ এবং কী অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়েছিল তা৷ সঠিকভাবে জানা যায় না, 
কারণ কোন প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থেই এ সম্বন্ধে কিছু পাঁওয়! যার না। মুশলিম 
যুগের শেষ দিকে শব্দটি ঘরাণাদার গায়কদের মুখে মুখে প্রচারিত হ'তে শোন! যায়। 
বাণী শব্দটির অর্থ আমর! তিনরকম ভাবে কল্পন1 করতে পারি যাতে আমরা এর 
আভিধানিক অর্থের সঙ্গে শবটির মিল দেখাতে পারি । 

(১) বাণী- ভাষার সাঙ্গীতিক দপ। কোন বিশেষ দেশের ভাষা ও উচ্চারণ 
ভঙ্গিমা যেটি সেই দেশের গানে ব্যবহৃত হস্ত$ যেমন গোয়ালীয়রের ভাষায় 
রচিত ও সেই ভাষার বাচন ভঙ্গিকে আমর। গোয়ালীয়রের বাঁণী বলিতে পারি । 

(২) বাণী-_-শবটি বান্‌ শব্দের অপভ্রংশ, যার মানে প্ররুতি বা ঢং ষ্টাইল) 
এই অর্থে গোয়ালীয়রের গান গাইবার পছ্গর্তিকে আমরা গোয়ালীয়রী বাণী 
বলেই মনে করবো । 

(৩) বাণী-বর্ণ শব্দের অপভাধ। এই বাণী। সঙ্গীতে বণ বলতে আমরা 
“গীতক্রিয়া” অর্থে গানের বিস্তারিত রূপায়ণ বলে মনে করতে পারি। সোজা 
কথায় কোন দেশের গানের বিস্তার বৈশিষ্ট্যকে আমরা বাণী বলতে পারি । যেমন 
খণ্ডার নামক স্থানের বিস্তার বৈশিষ্্টকে আমর] খণ্ডার বাণী বলতে পারি। 

আমাদের ধারণ! যে বাঁণ শব্টি থেকেই বাণী শব্দটির ব্যবহার সঙ্গীতে এসেছে । 
কোন স্থানের গাইবার ঢং (516 )-কেই বাণী বলা হয়। 

অনেকের ধারণা যে মুসলিম যুগে যে চার রকম বাণীর প্রচলন হ'য়েছে 
সেটি তানসেনের কাল থেকেই চলে আসছে । “মাদনূল মৌসিকী” গ্রন্থে লেখ 
আছে-_তাঁনসেন, নৌবাঁৎ খাঁ, বুজচন্দ ও শ্রীচন্দ এই চারজনই চারবাণীর স্থষ্টি- 
কর্তা । তানসেনের নিম্নলিখিত গানটি প্রমাঁণ করে যে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। 
“বাণী চারেশকে বেওহার শুন লিজে হে] গুণীজন” * যখন আমরা খণ্ডার ও ডাগুর 


* সঙ্গীত চন্ত্রিকাগোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ভারতী প্রকাশন--১৩৭৪, পূ ৪৩৯ 
(ডভূপালী চৌতাল-_তানসেন ) 


১১৮ গীত-বাগ্যম 


বাণী খগ্ডার গ্রাম ও ভাগুর গ্রাম থেকে উৎপত্তি বলি, আবার সেখানেই গৌরহারের 
বেলায় বলি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ স্ষ্ট ও নৌহারকে সিংহের লম্ফণ গতির সঙ্গে তুলনা 
করি সেখানে আমরা ভূল করিনা কী? বাণী যখন কোন বিশেষ বিশেষ স্থানের 
সঙ্গে জড়িত তখন সব বাণীই কোন ন! কোন স্থান থেকে উৎপন্ন বলাই উচিৎ । 
আমাদের মনে হয় গোৌরহাঁর বাঁণীটি এসেছে গোয়ালীয়র থেকে, খাগার রাঁজ- 
পুতান। প্রাস্ত থেকে এব" ডাগুর ও নৌহার পাঞ্জাব প্রাস্ত থেকে । পাঞ্জাবে 
এরকম নামের দুটো গ্রাম আছে সম্জবতঃ এই গ্রামের নাম থেকেই এই বাণীর 
উৎপত্তি। 

ঞ্পদ গান বনুকাঁলের, স্থতরাং বাণাগুলিও যে প্রাচীন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
থাকা উচিং নয় । শাঁর! শুদ্ধ, ভিগ্ন1, বেসরা, গোৌড়ী প্রভৃতির সঙ্গে এই বাণীগুলির 
তুলনা! করেন তার! ঠিকই বলেন বলে আমাদের ধারণা । রাগের প্রতি ৪ 
চলন হিসাবে বিচার করলে আমরা দেগতে পাই দরবারী, কল্যাণ প্রভৃতি রাগ 
গৌরহারেই প্রশস্ত । সাঁরঙ্গ, খট, প্রভৃতিতে খাঁণ্ডারের চলন, ভূপালী, মারবাতে 
ডাণ্ুরের চালি এব" কামোঁদ, শংকর] গ্রভৃতিতে নৌহার বানর ভাব প্রকাশিত । 
রাগের গতি গুকূতি থেকে বঝণীর বাবহাঁর এসেছে একথা ভাবাও খুব অসঙ্গত 
হবে না। 

এখন প্রতিটি বাণার উৎপত্তির সম্বন্ধে যেসব মত প্রচলিত, সেগুলি বলছি । 

(১) গওহার কে) প্রাচীন ভিন্ন। জাতীয় গীতি পদ্ধতির অন্ুকরণ। 
(খ) তানসেন গৌডীয় এরাঙ্ষণ ছিলেন বলে তার প্রবর্তিত বাণী হিসাবে এটি 
গোঁড়হ]র, গওহার, গগ্রার বা গোবরহার নামে প্রচলিত। (গ) নায়ক কুস্তন 
দাসের বংশ থেকেই এই চালের প্রবঙন। (ঘ) স্থান হিসাবে গোয়ালীয়র 
থেকে উৎপন্ন । (৬) গীত পদ্ধতির চাল ধীর ও শান্ত প্রক্কতি বলে দরবারী, 
কল্যাণ প্রভৃতি রাগের চাল থেকে উৎপন্ন 

(২) নওহার (ক) প্রাচীন বেসর! জাতীয় প্দ্ধতি জাতি । খে) নওহার 
গ্রাম নিবাসী শ্রীচন্দ প্রবন্তিত। (গ) নবরসের একত্র মিলন ঘটানর কারণে 
নধহাঁর বা নওহাঁর | (ঘ) হিন্দী “নাহর' শব্দের অর্থ সিংহ। সিংহের গতির 
মত এই পদ্ধতির গাঁন দ্রুত লম্ঘন (অর্থে ছুট) খুক্ত বলে ধারণ। করা হয়, এটি 
নাহর শব্ধ থেকে এসেছে । (ঙ) অনেকে স্থজান খাকে এর প্রবর্তক বলেন। 
(চ) কামোদ, শংকর! প্রভৃতি রাগানুসারী | 

(৩) ডাগুর (ক) প্রাচীন শুদ্ধা জাতীয় পদ্ধতির অনুকরণ । (খ) 
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ডাগুর গ্রাম নিবাসী বুজচন্দ্র প্রবর্তক । (গ) ডাগুর ঘরাণার হরিদাস ভাগুর 
প্রবর্তক । (ঘ) পাঞ্জাব প্রান্তের ডাগুর গ্রাম থেকে উৎপন্ন । (ড) ভূপালী, 
মারব! প্রভৃতি রাগের চাল থেকে জন্ম নিয়েছে। 

(৪) খাগ্ডার বাণী- (ক) প্রাচীন গৌভী জাতীয় পদ্ধতির অন্করণ। 
(খ) খাণ্ডার গ্রাম জাত। অনেকের ধারণ। এই স্টাইলে রুক্ভাব প্রকাশিত হয় 
ও স্বরগুলি কাট। কাটা ভাবের ২য়। (গ) লার”, *ট প্রভৃতি রাগের চাল-জাত। 


গ্রুপদ ঘরাণা 

১। গৌোয়ালীয়র ঘরাণাঃ প্রথমেই গোয়ালীয়র ঘরাঁণার উল্লেখ 
প্রয়োজন । এট তিন ভাগে বিভক্ত। (ক) রাজা মানমসিংহকে এর প্রবর্তক 
বল। হয়। প্রবগ্ধা।দ প্রাচীন গত শৈলী অবলম্বনে ইনিই ঞপদ প্রচলিত করেন। 
মানসিংঠের দরবারে (১৪৮৬ থেকে ১৫১৮ সাল) বৈশ্ঞু, ভান, বখস্থ, চরজুঃ 
ভগবান, বাঁমদাস প্রভাত খ্যাতনাম। গায়কেরা ছিলেন। তাদের সহায়তায় 
রাজ| মানের পক্ষে ধ্ুপদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার স্থবিধ। হয়েছিল। রাজ 
মানকুত “মান-কুতুহল" গ্রন্থ সঙ্গীতের এীাতহাীসিক গ্রন্থ বলে পরিচিত । 
ফকিরুল্প। সাহেব মানসিংহের এই অপৃব আবিষ্কারের প্রংখশসা করেন ও তার 
পুস্তকের ফাসী অন্বাদ করেন । এই ফাসী গ্রন্থের নাম “রাগ দপন”। রাজ। 
মানরাচিত ক্রপদ্দের (১৮1০ ) চালের বৈশিষ্ট্য কিরূপ [ছল বঙওমানে তা জানার 
উপায় নাই | (“হামারে সঙ্গীত রত” পৃঃ ৫৫) (খ) পরবর্তীকালে তানসেনের 
পুত্র তানতরঙ্গের বংশধরের। গোয়াপায়র ঘরাণার স্ষ্টি করেন। লাগ-এর সুষ্ঠ 
প্রয়োগের সঙ্গে মীড, আশ ও গমকের ব্যবহার দ্বিতীয় গোয়ালীয়র ঘরাণার বোশিষ্ট্য 
ছিল। (গ) এরপর আমরা চিন্তামনমি মিের নাম পাই । ছুন, চৌছুনের 
ব্যবহার মিশ্র ঘরের এক বৈশিষ্ট্য । 

২। সেনী ঘরাণা ঃ তানসেনের সৃষ্টি । সেনী ঘরের লাগ ও তার সঙ্গে 
আশ, মড এবং প্রাচীন গমকের সংযোগে বিস্তারের ভা্গ লক্ষণীয় | স্থুরের মাধ্যমে 
ভাষার উচ্চারণ ভাঙ্গিমা, ভাষার ইন্বতা ও দার্ঘত। প্রভৃতি রক্ষা! করার প্রাচীন, 
পদ্তি যতদুর সম্ভব বজায় রাখার বিশেষ প্রচেষ্টা এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য । বিস্তারে 
দূন চৌদুনের দাপট তেমন দেখা যায় লা। 

৩। িলমগ্তী ঘরাণ। অনেকে ধারণ! করেন খৈরাবাদী ঘরণার প্রবর্তক 
টাদ খা ও স্থরজ খ| এই ঘরাণার প্রবর্তক। অনেকের ধারণা দৌলত খা 
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খণ্ডারের পুর্ব পুরুষদের দ্বারা এই ঘর প্রতিষ্ঠিত। অনেকের ধারণ। এই ঘর 
পাঞাব ঘরাণা থেকে জন্ম নিয়েছে। উপযুক্ত প্রমাণভাবে সঠিকভাবে কিছু বলা 
কঠিন। 

৪1 বেতিয়া ঘরাণ! £ বেতিয়া নামে বিহার প্রদেশে এক সামস্ত রাজ্য 
ছিল। বেতিয়া রাজ্যের নামেই এই ঘরাণ। বেতিয়া ঘরাণ! নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করে। বেতিয়া ভারতের বিহার অঞ্চলের সঙ্গীতের প্রাণকেন্দ্র ছিল। বেতিয়ার 
মহারাজ আনন্দকিশোর সিং 'এই ঘরাণার প্রৰত্তক ছিলেন। মহারাজা আনন্দ- 
কিশোর তানসেনবংশজ হাইদার খাঁর কাছে ঞ্ুপদ শিখে নিজ বৈশিষ্ট্যে এই 
ঘরাণার ইতিহাস রচনা করেন। 

গৌরহাঁর ও ডাগর বাণীর মিশ্রণে বাণীগুলির অল্প ব্যবহারে স্বর-বিস্তার এই 
ঘরাঁণার বিশেষত্ব । (শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তৌধ্যত্রিক নভেম্বর 
১৯৬৫ দ্রষ্টব্য ) 

৫। ডাগর ঘরাণ। বা উদয়পুর ঘরাণা ঃ বাবা গোপাল দাস ( ইমাম খা) 
থেকে শুরু। বৈরাম খা এই ঘরাণার বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। উন্তাদ 
জাঁকিরুদ্দীন ও আল্লাবন্দে খা এবং পরে নাসিরুদ্দীন খা প্রমুখ গুণীরা এই ঘরের 
প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী । ময়ন্দ্দীন (স্বর্গত ) ও আমিহদ্দীন এই ছুই ভাই ভারতের 
বাইরে ইউরোপ, জার্ান প্রভৃতি স্থানে এই ঘরাণার স্থনাম প্রতিষ্ঠিত করেন । এই 
ঘরে প্রাচীন অলংকার ও ডাগর বাণীর ব্যবহার লক্ষণীয় । বীনকারের কায়দায় 
প্রাচীন মেরুখণ্ড পদ্ধতি অবলম্বনে এরা বর্তমানে এদের ঘরের ধ্পদাঙ্গীয় 
আলাপের বিশেষ উন্নতি সাধন করেছেন। রহিমুদ্দিন ডাগর, তানসেন-পাণ্ডে 
ফহিমুদ্দীন ডাগর প্রভৃতি গ্রণীদেব নাম উল্লেখযোগ্য * 

৬। অত্রৌলী ঘরাণ! বা আল্লাদিয়া খাঁর ঘরাণা ই আল্লাদিয়! খার 
পৃব-পুরুষের। এই ঘরাণার প্রবর্তক হলেও মানতোল খাঁর সময় থেকেই এই ঘরাণা 
প্রতিষ্ঠা পায় । শোনা যাঁয় এই ঘরাণায় পদের নব কয়টি বাণীর ব্যবহার শোন! 
যেত। ডাগর ও নৌহার বাণীর বিশেষ ব্যবহার এই ঘরাঁণার বৈশিষ্ট্য ছিল। 
(খ্যাল ঘরাণ। দেখুন ) 

৭ বেনারস ঘরাণ। 2 মনোহর ও হরপ্রসাদ মিশ্র ( পরসাছু, গ্রসদ্দ. ) বা 


*১ জুনিয়ার ডাগরদের মধ্যে জাহির ও ফেয়াজ ভাতৃদ্বয়ের নাম উল্লেখযোগ। । 
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তাদের পূর্ব-পুরুষদের ছার! প্রতিষ্ঠিত। আড়ি কুয়াড়ির ব্যবহার দুন চৌদুনের 
প্রয়োগ এই ঘরাণার একটি বিশেষ অঙ্গ | (“হামারে সঙ্গীত রত্ব” ) 

৮। বিধুঃপুর ঘরাণ! 8 বিষুপুরই বাংলায় ধ্রুপদের সব থেকে পুরাতন 
ঘরাণা। “দিতীয় দিলী বিষুণপুর” নামক গ্রন্থে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন “দিল্লী হইতে যে সকল সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ওস্তাদ বিষুপুরে 
আসিয়া বিষুপুরের সঙ্গীতানুরাগী অধিবাসীগণকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে বাহাছুর খ। ও পীরবক্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কথিত 
আছে দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ অষ্টাদশ শত্ভাবীতে বাহাছুর খাকে মাসিক ৫০৭ টাকা 
বেতন দানে দিল্লী হইতে বিষুপুর আসিতে প্রলুৰ করিয়াছিলেন” । দ্বিতীয় 
রঘুনাথের কালে বাহাছুর খাঁর বিষ্ণুপুর আগমন সম্বন্ধে প্ডতেরা সন্দেহ পোষণ 
করেন। 

আঠারো! এতকেই বাংল! দেশে প্রথম হিন্দস্থানী সঙ্গীতের শিক্ষা বিুপুর 
থেকে আরম্ভ হয়। বাহাদুর খার প্রধান শিশ্ক ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী । 
এ মতে গদাধর চক্রবর্তী মহাশয় এই ঘরাণার প্রবর্তক। অপর মতে এই ঘরাণায় 
আদি সম্রীত গুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য । ইনিই প্রথমে বাংল! ভাষায় ধপদ রচনা 
করেন এবং একেই প্রথম প্ুপদের প্রচারক ধলা হয়। 

এই ঘরাণায় ৬নীলমনি চক্রবর্তী, ৬অনস্তলাল বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগা । এদের শিষ্ক মণ্ডলীর মধ্যে ৬ক্ষেত্রমোহন গ্োম্বামী, ৬দীনবন্ধু 
গোস্বামী, ৬রাধিকাপ্রমাদ গোন্বামী, ৬্রামপ্রসন্ন বন্দোপাপ্যায়। ৬গোপেশর 
বন্দোপাধ্যায়, ৬শরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
এই ঘরের সঙ্গীতগুণী শ্রীযুক্ত সত্যকিস্কর বন্দোপাধ্যায় এখনও এই ঘরের ধারাকে 
অক্ষ রেখেছেন । * 

বিভিন্ন ঘরাণার সম্বন্ধে পরে আরও বিশদভাবে লেখার ইচ্ছা রইল। 

ধমার বা ধামার 2 ধা-মার বললেও ধা মারবার উপায় নাই কারণ 
ধামারের সমে ধা নেই । ধ1 কে মেরেই ধামারের জন্ম । ঞ্রুপদে ধ! থাকা সবে ও 
এত ধুমধাম নেই, বাট বাটোয়ারার এত কায়দ! নেই যা আছে ধা বিহীন ধামারে 4 
ধামারের সমে লঘুবর্ণ ক ররেছে যেটি ধাঁমার তালের বৈশিষ্ট্য । তালের নাম 


+ অনুসন্ধিৎহব পাঠকের দিলীপকুষার মুখোপাধ্যায়ের লেখা “বিষুপুর ঘরাণা” বইটি পড়লে 
এই ঘরাণার সম্বন্ধে অনেক বিষয় আরও বিশদভাবে জানক্তে পারবেম । 
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ধামার এবং সেই তালের নামেই এই গীতি পন্বতির নামকরণ করা হয়েছে। 
ঞপদের ছেয়। থাকলেও ধামার তার সঙ্গে রক্তরস সম্বন্ধে সম্পকিত নয়। এখন 
এর আসল নাম ধমার শব্ের কথা বলি। ধম" মানে কষ্ণ এই অর্থে ধমার কষ 
লীল| বিবয়ক গাঁন এরূপ অর্থ কর হয়। ধমার হচ্ছে ধর্মতাল ব। ধর নামক তাল 
এমন অর্থও শোনা যায়, কিন্তু সবই কল্পনা | আসলে ধমারেব নামকরণের 
রহস্য ব| নামো্পত্ির বিষয় কিছুই উদঘাটন কর। সম্ভব হচ্ছে না। ত্রয়োদশ 
শতার্বার কাছাকাছি সময়ে আযর। বন্দাবনে হোরী নামের গান পাচ্ছি, আমরা 
পাচ্ছি চচ্চরী অর্থে ঠাচরকে | আমাদের ধারণ। হোঁলী নামক তংকালীন লোক- 
সঙ্গীতই কপ বদলে প্াগ-সঙ্গীতের সহায়তায় ঠাঁচর নাম পেয়েছিল। চাচর এক 
জাতার তালের নাম যেটি সখত্ত গাইয়ে বাজিয়েরাই জানেন। সেটি ৭ শাত্রার 
তরই নামান্তর নয় কি? বলা হয় চচ্চরী তাল থেকেই চাচর তালটি এসেছে, 
রত্বাকপ্নে চচ্চরী নাঁমে এক প্রবন্ধের নাম দেখা যায় যাতে অনেকগুলি পদ ও ছন্দ 
থাকতে।। এই প্রবন্ধ রূপ বদলে টাচর তালে পর্িবন্তিত হয়েছিল কিনা কে 
বলতে পারে % এই চাঁচরের সঙ্গে ধমাদ্রের একটা সম্বন্ধ রয়েছে বলেও আমাদের 
মনে হয়। হোলী কোনও তাপ নয়, াচর তালটি হোলীর গানের মধ্যেই বেঁচে 
রয়েছে । আমরা সঙ্গীভ রত্বাকরে এ প্রমাণ পাচ্ছি, যে তখনকার দিনে বসস্তোৎ- 
সবের গান গ্রাম্য ভাষায় পাচিত হত ও সেগুলি যথাক্রমে চৌদ্দ, যোলে।, বা ছয় 
মাঁঞাদণ বিভাগীয় তালে গাত হত । 
আমাদের অস্থাবধ। আমর] ধমার, চাচর, হোলী এই তিনের পারম্পারক 
সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছি না, তবে তিনটিই বসম্ত উত্মবের সঙ্গে জড়িয়ে 
রয়েছে, এদের ভাষা, বিষয়বস্তু, পরিবেশ সবই বসন্তকে লক্ষ্য করেই গড়া, ত৷ ছাড়। 
তালের ঝৌকেও একট। সআমজ্ঞস্ত দেপ1 যায়। যত বাচাচরের সমের ধা-তে 
প্রন্বনের অভাঁব বোধ করনা কি? সেই অভাবই আমাদের মনে করিয়ে দেয় 
ধমারের মমের বিশ্বনব্ণ “ক” কে। কিন্তু ধমারের গম্ভীরতা মনে জাগায় সন্দেহ | 
তবু আমর! ধমারে যত্-এর প্রকাশনায় গম্ভীর ছাপ দেখতে পাই । 
গাগের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে আমর! মালকোষ বসন্ত, হিন্দোল, 
বাহার, খাশ্বাজ, ধানী, তিলং প্রভৃতি রাগকেই দেখতে পাই, অথাৎ মধ বা পণ 
সঙ্গত যুক্ত রাগই বসন্ত ফাগুয়ার গানে বেশী প্রচলিত । হোলীর গানে অবশ্য 
কাফী, তিলোৌককামোদ, সিন্ধু প্রভৃতির ব্যবহারও দেখা যায় ষাদের চচ্চরী বা 
ধমারে কমই দেখা যায়। ফাগুয়ার হোলী গান অনেক পরিবঙ্নের ভেতর দিয়ে, 
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এসেছে কাজেই লোৌক-গীতি হোলী উন্নত হবার চেষ্টীয় কোন্‌ বিশেষ স্থানের রাগ 
সঙ্গীতের সহায়তীয় চচ্চরী নামক বিশিষ্ট ধারা পেয়েছিল সেই স্থানটির সঠিক 
সন্ধান আমর। পাইনি তবে জানতে পেরেছি যে ফাগুয়! যখন কুষ্ণলীলায় পরিবত্তিত 
হল তখন বৃন্দাবনেই এর প্রচলন বেশী হল আর এখানেই সে তাঁর আগেকার 
আদি রসাত্মক রূপের পরিবতে কিঞ্চিৎ, কষি-মিশ্রিত রূপ পেলো । সুতরাং বোঝা 
যাচ্ছে চচ্চরা ও হোলী ত্রয়োদশ খুষ্টাব্বের কাছাকাছি-বুন্দাঁবনের বা তার আশ- 
পাঁশে কোন জায়গ। থেকে হোরী নামের মাধামে আভিজাত্য পেলো । 

আমাদের মনে হয় পরবত্তীকালে বুন্দাবনের সঙ্গীতজ্ঞ বৈষ্ণবগণ হোরীকে 
ধ্ুপদের সমপধ্যায়ে আনার জন্তে তালটির নৃতন নামকরণ করেন ও প্রবন্ধটিকে 
মার নামে প্রচারিত করার চেষ্টা চালান। “ধম” মানে হৈ চৈ। হোলীর 
দিনের হৈ চৈ বা বহুজনের মিলিত উৎসব হিসাবে হোলী ধমার নামে প্রবন্তিত 
হয়েছে এ কথাও ভাবা যায়। চৌদ্দ মাত্রার ঝোস্বরা থেকে উচ্চারণ ভেদে 
ধমারের উৎপাত এ কথাও শোন। যায়। বল্লভ সম্প্রদায়ে ও হরিদাস সম্প্রদায়ে 
হোলীর গানের সমধম্মী এক রকম গানের প্রচলন ছিল। এমনও হতে পারে যে 
গরবর্তীকালে সাধারণ্যে এই ধরণের গান প্রচারিত হয়ে ধুপদী গুণাদের দয়ায় রূপ 
পালটে ধমার নামে প্রমিদ্ধি লাভ করেছে। 

সমাট আকবরের সময়ে গান বাজনার যে সব নথিপত্র পাওয় যায় তার 
মাঝে আমরা ধমার নামটি পাই না। আরও লক্ষ্য করার বিষয় ষে সম্রাট 
আওগরঙ্গজেবের সময়ে মীর্জ। খার বিখ্যাত তুহাফতুল হিন্দ, গ্রন্থেও ধমার নামটি 
পাওয়া যায় না । ধমারের ভাষায় আমরা কিছু উন্নত ধরণের চলতি ভাষ! দেখতে 
পাই য! ঞ্পদে ব্যবহার কর] হয় না। যদ্দিও আমর! সঠিকভাবে কিছু বলতে 
পারি না তবু আমাদের বিশ্বাস যে ধমার ব্রজধামের হোলীর উন্নত সংস্করণ, 
লোক-সঙ্গীতেরই উন্নত অবস্থা, এটি পদের অনুসরণ নয় । 

সাধারণত: ঞ্ুপদ গাইয়েরাই ধমার গেয়ে থাকেন, অতীতে কয়েকজন 
ঞ্পদী ধমার গানে বিশেষ খ্যাতি অজন করায় ধামারী নামে পরিচিত হন; যথা, 
বিশ্বনাথ ধামারী, শুকদেব মিশ্র ধামারী । বিশেষভাবে ধমার ঘরাঁণ। বলে কোন 
ঘরাণার নাম আমর! পাই নি। 

খেয়াল বা খ্যালঃ খেয়ালে রাগের বাধন থাকলেও ঞুপদের মত রাগ 
বিস্তারের ধর! বাঁধ! নিয়ম সে মেনে চলে না । খেয়াল হল দুরস্ত, দুবার, তরলতাই 
হল ওর ধর্ম; ও উচ্ছৃঙ্খল কিন্ত প্রাণোচ্ছল। কখনো সবরের পাখনা মেলে অসীম 
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আকাশে উড়ে চলে, কখনে। পাখনার তান ঝাঁপটায় ওর দাপট দেখ] যায়, কখনো 
চঞ্চল, কখনো স্থির, কিন্তু ধীর নয়, পদের মত গমীর, শাস্ত সমাহিত মৃতি নয় 
তবে স্থির লক্ষ্যে রাগকে স্বীকার করে নান] ছন্দে রস সি করে চলে। 

খ্যাল একটি আরবি শব্দ, * অর্থ কল্পন।, বিচার বা ধ্যান। রাগের ধ্যান মৃতি 
কল্পন করে তাঁকে বিচার পূর্বক বিস্তারিত প্রকাশ করার নামই খ্যাল। অনেক 
সঙ্গীতজ্ঞ খ্যাল মানে যথেচ্ছাঁচার বোঝেন সেটি ঠিক নয়। 

মুঘল দরবারের ইতিহাসের পাতা থেকে ও সমসাময়িক অন্যান্ত গ্রন্থ থেকে 
যেটুকু পাওয়া যায় তা থেকে আমির খুসরোকেই এর প্রচলন কণা বলে জানতে 
পারি। পরবর্তীকালের প্রচারক হিসাবে নাম পাই স্থলতান হুসেন সকীর। 
সমাট সাজাহানের ( ১৬২৮-৬৬ ) দরবারে এই ছুই পদ্ধতিই চালু ছিল তার প্রমাণ 
পাওয়। যায়। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে আকবর বাদশার আমলে ৪ 
(১৫৪-১৬০৫ ) খেয়ালের প্রচলন ছিল। বিভিন্ন দেশের কয়েকজন খেয়ালী 
সে দরবারে ভিন্ন ভিন্ন ঢং-এ খেয়াল গাইতেন । আকবরের দরবারে খেয়ালীরা। 
বিশেষ নাম করতে না পারলেও সেখান থেকেই খেয়াল স্টাইল রূপ বদলে 
সাঁজাহানের দরবারে এসে আমর জমায় । ঞ্ুপদের সময়ে খেয়াল গান প্রচলিত 
থাকলে ও কোন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতাঁসরে খেয়ালীদের উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হত না। 
এতৎ সন্ত উপেক্ষা ও অবহেলার মাঝে খেয়াল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতাঁসরে তাঁর মধাদার 
আপন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়, তার সৌকুমার্ষের ও লালিত্যের বৈশিষ্ট্যে। 
ওরংজেবের সময় থেকেই খেয়াল বেশ লোকপ্রিয় হয়ে উঠে। সম্রাটের ছেলের৷ 
ব| নাতির! গান শিখতেন এরকম নজীরও পাওয়া যায় । সঙ্গীত-গুণী সদারঙ্গই 
প্রথমে তৎকালীন চলতি বিভিন্ন ঢং-এর সমন্বয়ে এক বিশেষ চালের খ্যাল প্রবর্তন 
করেন। আমীর খুসরো বা হুসেন সকীর খ্যালের বিশেষ বিশেষ কায়দ। ষদিও 
কোন কোন ঘৰে প্রয়োগ কর! হত, তবুও সদারঙ্গ-এর খেয়ালকে অনুসরণ করেই 
বিশেষ ভাবে এক খ্যালি রীতি গড়ে উঠেছিল ও সাধারণের কাছে সেই কায়দাই 
প্রাধান্ত লাভ করেছিল। বিখ্যাত বীণকার নিয়ামৎ খারই ছদ্ম নাম ছিল সদারজ, 
এই ছদ্ম নামেই তিনি বহু খ্যাল গান রচনা করে যান। খ্যালে এর সময় থেকেই 
বীণের জোড় ও বাণীর উপর জোর দিয়ে স্বর বিস্তারের সাহায্যে বোলতান যুক্ত 
হয়। গ্ুপদের বাঁণীর মত খেয়ালেও নান! বাণী প্রচলিত হল যেগুলি রাগগভাব, 


* উর্্দ, হিন্দি শবখকৌব- মহম্মদ মুস্তাফা খা (মদ্দাহ ) 
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ভাষা ও তালের কায়দার ওপরই নির্ভরশীল ছিল। সদারঙ্গ-এর খেয়াল দুই তক 
বিশিষ্ট ছিল। প্রথম হুল স্থায়ী অঙ্গ ও দ্বিতীয় অন্তর1-_এই অন্তর! প্রুপদের' 
আভোগের কায়দায় রচিত হত এবং অন্তরায় গীত রচয়িতার নাম থাকত । আস্থায়ী 
অন্তরা গাইবার পর প্রথমে স্থায়ীর ও পরে অন্তরার বিস্তার করা হত। বিস্তারে 
গানের কোন একটি পদ অথবা আকারের ব্যবহার করা হত ও নান৷ অলংকার 
এবং গমকের ব্যবহারও থাকতো । গানের তঙ্গী তার ভাষা ও ভাবের উপর নির্ভর 
করেই বিস্তার কর! হত এবং সবশেষে দ্রুত গতিতে নান। ছন্দ ও অলংকার প্রকাশ 
করা! হত। আজকে এই ধরণ সম্পূর্ণ বর্ঠমান নাই, এখন বোলতান, আকার 
যোগের তান, নান! ধরণের তেহাই, গমক, অতি ভ্রত তান ও সরগম ব্যবহার 
করা হয়। 

খেয়ালের ভাষায় পরব কি হিন্দি, ব্রজভাষা, রাজস্থানী ও পাঞ্জাবী ভাষ। 
এবং খড়ি বোলি অর্থে উর, ভাষার ব্যবহার দেখ! যায়। ব্রজবুলিতে ভাষার 
আধিক্যই বেশী, ভাষার বিষয়বস্তরর মধ্যে নায়কের প্রশংসা, নায়িকাঁভেদ। ৫ছম- 
কাহিনী ও প্রকৃতির বর্ণন! প্রভৃতি থাকে । এ ছাড়। প্রার্থনার বাণী, নাদ ও রাগের 
ধ্যানাদির বর্ণনাও দেখ! যায়। খেয়ালের তালে তিনতাল, একতাল, ঝ্ু্মরা; 
পাঞ্জাবীঠেকা, নান! ধরণের সওয়ারী এবং ঝাঁপতাল, আড়াঁচৌতাল প্রভৃতি 
তালের প্রচলন দেখা যায়। যে সব রাগ গন্ভীর ওজংযুক্ত অর্থাৎ যাতে 
11001051161) আছে, বিল্তারের বেশী সুবিধা আছে বিদারী বা অপন্যাসের বহুল 
প্রয়োগ সম্ভব, সেই সব রাগই খেয়ালের প্রকৃতির সঙ্গে মেলে। চটুল চপল জাতীয় 
ক্ষুদ্র রাগের। খেয়ালের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত নয় । 

খ্যাল ঘরাণ। £ খ্যাল গানের ঘরাণার কথা বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের 
আমীর খুসরোর কথা বলতে হয়। আমীর খুসরে। সম্বন্ধে “বাদশাহ নামায়” বল! 
হয়েছে « 

কৌল, কাবালি, তারাণা ও খ্যাল এই চার রকমের গীতি-পদ্ধতি আমীর 
খুমরো আরবী ও পারসীয়ান সঙ্গীতের মিশ্রণে তৈরী করে প্রচার করেন। 
এই কারণেই খ্যালের জন্মদাতা হিসাবে অমীর খুসরোকেই দিল্লী ঘরাণার 
প্রবর্তক বলা হয়। এর শিষ্ঠবর্গের আদি বাসস্থান ছিল পাঞ্জাবে ( হমারে সঙ্গীত 
রত্ব”__পৃঃ ১০৪) দিল্লী ঘরাণার বিভাগ্গে তাই পাঞ্ডাব ঘর।ণ1 ও কবাল ঘরাণাকে 
ধর] হত। দিল্লী ঘরাঁণা মূলতঃ: ছুই ভাগে বিভক্ত হলেও পণ্ডিতের! মনে করেন 
এর চার পাঁচটি বিভাগ ছিল। দিল্লী ঘর তার আস্থাই ও ফিকরাবন্দীর কায়দায় 
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বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্য ও দ্রুত লয়ের প্রচলন বেশী ছিল। আস্থাই চুল 
ঢং-এ ভরা হত। বহিলবা অঙ্গের আলাপ এতে শোনা যেত না। ঠেকায় তিন- 
তাল, ফরদৌস্ত প্রভৃতি তাঁলই বেশী ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে সিধাঁরধানি 
ঠেকার বেশী ব্যবহার দেখা যায়। কন্মু খা, আলিরেজা, খফিউল্লা, ইমাম বক্স, 
হসীর খা প্রভৃতি গুণীদের নাম পায় যায় দিল্লী ঘরাঁণায়। এরা সকলেই পৃথক 
পৃথকভাবে ঘরাণা রচনা করেছিলেন শোন যায়। বঙ্মানে বাঁহাঁছুরশার দরবারের 
গুণীদেরও দিলী ঘরাণ! বলা হচ্ছে, যদিও প্ররুতপক্ষে এই গুণীর। অন্ত স্থানের । 
অচপল এই ঘরাণার আদি প্রব€ক। খ্যাল গানে ও কবিতা রচনায় তার বৈশিষ্ট্য 
ছিল। ইাঁন আঠারো শত শতকের লোক ছিলেন বলে বল! হয়। € হমারে 
সঙ্গীত রত” পঃ৯৪)1 বড়ে ছংগে খা, শাদী ও মুরাঁদ খা, বহাঁছুর ও দিলবাঁর 
খ।, নামির আহমদ, নুর খা, আলি বকস্‌ খা প্রভৃতিকেও দ্িলী ঘরাণাঁর 
গায়ক বলে “সঙ্গীতজ্ঞকে সুম্মরণ” দিলী নাটক একাদেমি গ্রকাশনে বলা! হয়েছে 
(পৃঃ ৭৫)। অচপলের শিষ্য তানরস খা ( তানদ্রজ খ। ) ও এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য 
প্রচারে যথেঈট চেষঈ করেন। তানরস খা ভাসনা গ্রামের গাঁয়ক ছিলেন। 
বলদার স্থায়ী ভরণে এর বৈশিষ্টা ছিল। তাঁনরস খাঁকে অনেকে শ্রীচন্দের 
ঘরাণার লোক বলেন । তারাণায় তানরস খাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল ( “হমারে 
সঙ্গীত রত্ব” পূঃ :,৯১)। শোন! যায় শ্রীচন্দ পাঞ্জাব ঘরাণার ধপদীয়। ছিলেন। 
এই পাঞ্জাব ঘরাণা ও আমীর খুসরোর শিষ্ঠ বংশ থেকেই জন্ম নেয় । 

কবাল বাচ্চা ঘরাণা  স্ুরছন্দ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ শারদীয়! সংখ্যায় কবাল 
ঘরাণার সম্বন্ধে ডাঃ রায় লিখেছেন “খ্যালের ঘরাণ! বলতে গেলেই কবালদের মনে 
পড়ে যায়। অমীর খুসরোর গান-পীতিতে যে কজন কবাঁল সিদ্ধ ছিলেন তাদের 
মধ্যে চারজন নাঁকি চারটি ঘরাণার স্থা্টি করেছিলেন । তাদের নাম পাওয়া যায় 
না, এমন কি বংশাবলী ও মেলে না।” 

আমর] বিলায়ে হুসেন থা লিখিত “সঙ্গীতজ্ঞ কে সুম্মরণ”-_-দিলী সঙ্গীত 
নাটক একাডেমি দ্বার] প্রকাশিত গ্রন্থে ষা পেয়েছি সেটির সারাংশ নিয়রূপ £ 

স্থলতান সামস্থদ্দীন আল্তামাশের রাজত্বকালে দিল্লীতে সাবস্ত আর বুল নাঁমে 
দুই ভাই বাস করতেন। এঁরা একজন কালা ও অপরজন বোব1 ছিলেন। 
দরবারের সঙ্গীতাঁসরে এদের আনার পরে ঈশ্বরের করুণায় রাঁজাজ্ঞায় এরা হঠাৎ 
বিশেষ শক্তির প্রভাবে অদ্ভূত খ্যাল গান করেন । এদের দুজনকেই কবাল বাচ্চা 
ঘরাপার আদি পুরুষ বল! হয়। পরে যিএ| স্তর খা 'ও মখ্খন খা, জন্দ, খা 
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প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। তারও পরে বড়ে মহম্মদ ( নাজীকা বাদ ঘরাণ। বলে 
পরিচিত ) হদ্দ, ও হস্স্থ খা (গোয়ালীয়গ ঘরাঁণ! দেখুন ) আহমদ খাঁ, রহমত খা; 
মহম্মদ থার পুত্র আমন আলি, বাকর আলি (দিল্লী ঘরাণার বলা হয়) বারিস 
আলি, ইনায়েৎ হুসেন, ( সহসোয়ান ঘরাণ! ) তথা স্বনামধন্য ভাইয়াসাব গণপত 
রাঁও, সাদিক আলি প্রভৃতির নামও উপরোক্ত গ্রন্থে এই ঘরের ঘরাণাদার 
বলে লেখা হয়েছে । 

খৈরাবাদী ঘরাণা $ এই ঘর পঞ্জাব ঘর থেকে এসেছে । যোলশো৷ 
শতাব্দীতে চাদ খা ও স্রজ খা এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা পাঞ্জাবে 
খৈরাবাদ গ্রামের বামিন্দা ছিলেন। পূর্বে এই ছুই ভাই হিন্দু ছিলেন তখন 
এর। দিবাকর ও স্ধাকর নামে পরিচিত ছিলেন । এই ঘরাণাঁর চাল বর্তমানে 
বিলুপ্ধ । অনেকে এদের তিলম গ্তী ঘরাঁণীর প্রচারক বলেন । এর “খৈরাবাদী ভেদ" 
বলে এক বিশিষ্ট চালের জন্ম দেন । ( “হমারে সঙ্গীত রত্ব__পুঃ ১৭৯1) 

গোয়ালীয়র ঘরাণা £ নখন পীরবক্স আঠারোঁশো! শতকের লোক ছিলেন। 
ইমি লক্ষৌ-এ থাকতেন । ঘরাণার বাদবিসম্বাদের কারণে লখনৌ ছেড়ে ইনি 
গোয়ালীয়রে এসে পৃথক ঘরাণাঁর স্থষ্টি করেন। লখনৌ-এ তখন প্রসিদ্ধ ্ুপাণি 
তথা খেয়ালী গুলাম রস্থল থাকতেন । যতদুর জান! যায় নখন পীরবক্স গুলাম 
রস্থলের কাছেই তালিম পান। এই গুলাম-রম্থলের পুজর শোরীমীয়। টগ্লা গান 
আবিষ্ধীর করে বিশেষ নাম করেন। এই ঘরাণায় পরবর্তীকালে হদ্দ, খা 
বড়ে মহম্মদ খাঁর অনুকরণে বোঁলতান, ফিরকত্, চক্রাদার তান প্রভৃতির 
চলন আনেন। হদ্দ, হস্স্থ খা এই ঘরের বিশেষ সম্মান এনে দেন। (“হমারে 
সঙ্গীত রত” পুঃ--১৫৭, ২১৫, ৩১৯ ।) 

লখনৌ ঘরাণ। ঃ গোলাম রম্থলের কথা আগেই বলেছি । ইনি সদারঙ্গের 
শিশ্ক ও লখনৌ ঘরের আদি কলাবস্ত | এই ঘরে প্যাচদার মুকীযুক্ত ক্রুত বিস্তার 
এবং কবাল ঘরের ফিক্রাবন্দী ও বহিলবা ঢং এর ব্যবহার ছিল। একতাল, 
তিনতাল ও ঝুমর! প্রভৃতি সরল তাঁলই এদের গানে বেশী ব্যবহৃত হত। 
অনেকের ধারণা লখনৌ ঘর জোয়ানপুর নিবাসী হুসেন সর্কীর সময় থেকেই 
চলে আসছে । লখনৌ ঘরে পূর্ব দেশীয় মধ্যলয়ের খ্যাল প্রচলিত ছিল। 

তিলমন্ত্রী ঘরাণ। ঃ বা তলবন্তী ঘরাণা ১ 

আল্লানূর খ। এই ঘরের প্রধান প্রবর্তক । শোনা যায় শফীউল্লার সময় 
থেকেই এই ঘরে খ্যালের চর্চা শুরু হয়। অনেকে বলেন শফীউল্লার শিক্ষা ও 
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কবাল ঘর থেকে । আদিতে এটি ধ্ুপদ ঘর ছিল। এই ঘরাণার শেষ প্রতিনিধি 
হলেন মিঠ$ খ]। 

অত্রোলী ঘরাণ! £ মানতোল খাঁর সময়ে গ্রুপদ ঘরাণাই ছিল। আল্লা- 
দিয় খাঁকে এই ঘরাণার খ্যাল গানের প্রবর্তক বলা হয়। আল্লাদিয়। খা তার 
পিত। মরছম খাঁজা আহমদ খার ও মুবারক আলীর কায়দা গ্রহণ করেছিলেন। 
শোনা যায় এই ধপদ ঘরাণ! ইমাম বক্স থেকে চলে আসছে যদিও এর সঠিক 
প্রমাণ পাওয়। যায় না। অত্রৌলী ঘরাণার মেহেবুব খা ও পুত্তন খাকে লোকে 
ভোলে নি। ঘরাণার ধারক হিসাবে অজীজুদ্দীন খা! কোলাপুরেরও নাম করা হয় । 
এই ঘরাণায় মানতোল খা, গুলাম গৌস খা, করিম বক্স, চিম্মন খা, ইমাম বক্স, 
দৌলত খ| প্রভৃতির নাম পাওয়। যায়। অল্লাদিয়া খার ঘরাণ। বলেও এই ঘরাণ! 
পরিচিত। এই ঘরাণার গাঁয়কী কঠিন ও তান জাটল। আল্লাদিয়া খা বরোদ। 
দরবারে সভাগাঁয়ক ছিলেন । শিষ্য শিষ্যাদের মধো শঙ্কর রাঁও সরনাঁয়ক, গোঁবিন্দ 
রাও টোস্কে, মঘুবাঈ কুরদীকর, ভাঙ্কব বুয়া, মঙ্ুবাঈ, কেশরীবাঈ কেরকার ও 
খ। সাহেবের স্ুপুত্র ভুজী খ| এই ঘরাঁণার নাম উজ্জ্বল করেছেন। হিন্দোল, 
মালশ্রী, মারব, বসন্ত-বাহারঃ মাঁরু-বিহাগ, নায়কী-কাঁনাডা, গোরক্ষ-কল্যান, খট- 
তোঁডী, ললিত-মঙ্গল, জয়ন্ত-মল্লার 'প্রভৃতি অপ্রমিঞ্চ কঠিন রাগ গায়নে খ! সাঁহেব 
সিদ্ধাছলেন। (“হামার সঙ্গীত রত্ব” পৃঃ ১০৬) 

কিরাণ। ঘরাণ। 2 পিকিন্দাবাদ ঘরাণার হিঙ্গারঙ্গ এই ঘরণাঁর খ্যাল গানের 
প্রবর্ক। জান! যায় আগে ঞ্রুপদ ঘর ছিল এবং তখন সেনী ঘরের প্রভাব ছিল 
এই ঘরে । শ্যাব্'ল করিম খাঁর ভায়ের! হিঙ্গীরঙ্গের কায়দা গ্রহণ করেন। কিন্তু 
রহমত খার প্রভাবে দক্ষিণী কায়দার অন্থকরণে আব্ল করিম এক নিজম্ব ঢং গড়ে 
তোলেন । ভাগিনেয় বাহে বহীর্দ খ। কবাল ওহীছুল্লার নকল করে এক নৃতন 
চালের স্থট্টি করেন । বহীদ খার চালে অতি টিম লয় দেখা যায়। এই ঘরাণায় 
আল্লাদিয়া, নখন খা প্রমুখ জয়পুর দরবারের বিশেষ গুণীদের প্রভাব পড়ে । 

নবীন কিরাঁণ। ঘরাঁণার বিস্তার আলাপের ঢং-এ হয়। চমকদার গমকী তান 
এর এক বৈশিষ্ট্য । হীরাবাঈ বরদেকার, গন্গুবাঈ হাঙ্গল, সরম্বতী রাণে, রোখনার। 
বেগম প্রভূত শ্রীমভীর! এবং সাওয়াই গন্ধর্য, বহরেবুয়া, স্বরেশ বাবু মানে; ভীমসেন 
যোশী প্রভৃতি গুণীর। এই ঘরাঁণার নাম উজ্জল করেছেন। বর্তমানে ইন্দোরের 
আমীর খা! এই ঘরের যথেই নাম করেছেন। 

জহদোয়ান ঘরাণ।  হদ্দ, খাঁর জামাতা ইনায়েং হুমেন খা থেকে এই. 
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ঘরাণ।র প্রারস্তিক সুচনা! । ইনায়েৎ হুসেন সেনী ঘরাণার বহাছুর হুসেনের কাছে, 
শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা! মহবুব খাও দাদামশাই ফতবুদ্দৌলার কাছে 
ইনায়েতের প্রথম শিক্ষা হলেও হচ্দ, হস্মুরখাদের কাছেই ইনি বেশী শিক্ষা লাভ 
করেন। রামপুরের উত্তাদ মুস্তাক হুসেন, ফিদা হুসেন খা ( বরোদ! ) হাইদার 
হুসেন খঁ। (রামপুর ), হাফিজ খ ( মহীশুর ), অমান আলি খ। ( পুনা ), ভাইয়া- 
সাব গণপতরাঁও, প্রভৃতি নাম করা শিধাদের ইনায়েৎ হুসেন খ। রেখে গেছেন । 
অনেকের ধারণ! মুন্তাক হুসেন সহসোয়ান জেলার লোক ছিলেন এবং গার নামেই 
এই সহসোয়ান ঘরাণা গড়ে ওঠে। মুস্তাক হুসেন অত্রৌলী ঘরাণার পুত্বন খা, 
মহবুব খা» রাঁমপুরের উজীর খা প্রভৃতি নান! গুণী ব্যক্তির কাছে তালিম নিয়ে 
এক বিশেষ ভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন । ( “হামারে সঙ্গীত রত্ব” পৃঃ ১২০) 


আগ্রা ঘরাণ। £ প্রথমে পদ ঘরাণ! ছিল । হাজি স্থুজান খা এই ঘরাণার 
গ্রবর্তক । অনেকের ধারণ] ঘগগে খুদদাবকস গোয়ালীয়র থেকে শিক্ষা নিয়ে 
আগ্রায় এসে এই ঘরাঁণা গোড়ে তোলেন। নোম্‌ তোম্‌ প্রভৃতি বোল দিয়ে 
আলাপ করে গান আরম্ত কর! এই ঘরের এক বৈশিষ্ট্য । ধমারের কায়দায় ছন্দ, 
বাট, বোল বানান প্রভৃতি লক্ষণীয় । এই থরে বিলায়েৎ খাঁর পিতা নখন খ! 
বিলম্পত লয় ও দানেদার লপেটতান জোড়েন। সদারঙ্গ ঘরের শিষ্য বদল খা 
ও ফৈয়জ মহম্মদ খঁ! এই ঘরাণার গুণী গায়ক ছিলেন। হ্বনাম ধন্য ফৈয়াজ 
খাকে আগ্রা ঘরাণার রত্ব বলা হত। ফেয়াজ খা! সম্ভবতঃ নথন খাঁর প্রভাবে 
গায়কীতে নৃতন ঢং এনে এই ঘরাণার সন্মান ও মধাদা বাড়িয়ে দেন। 
ফৈয়াজ খা! সাহেবের শিষ্বগের মধ্যে দিলীপাদ বেদী, নিসার হুসেন, 
বোম্বাইয়ের অজমত হুসেন, পণ্ডিত রতন ঝনকার, বশীর খা, আত হুসেন, মহতাব 
হুসেন, মাঁলিকাজান, কলিকাতার জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, রথীন চট্টোপাধ্যায়, 
দীপালী নাগ, অর্পণ। চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । (“হামারে সঙ্গীত 
রত” পৃঃ ২৪২) 

পাঞ্জাব ঘরাণ! বা পাতিয়াল! ঘরাণ। ই দিল্লী ঘরাণার তানরস খাঁর 
কাছে আলিয়া ফতু (ফতে আলি ও আলি বক্স) তালিম নেন। এই 
তানরস খা নিজেকে শ্রীচন্দের ঘরাঁণার বলতেন। অত্রোলী ঘরাণা লেখার 
সময় এদের কথা বলেছি। আসলে এরাই পাতিয়ালা ঘরের জন্ম 
দেন। অনেকের ধারণ] বড়ে মিঞা কালু খাঁর শিশ্ত এবং বড়ে গুলাম আলীর 


৯৩৩ 


কাকা কালে খ। পাঞ্জাব ঘরাণার প্রবর্তক। বর্তমানে বড়ে গুলাম আলি 
এই ঘরাণার নাম উজ্জ্বল করেন। বড়ে গুলাম আলির পুত্র মুনববর আলি এই 
ত্বরাণার একজন ধারক | এই ঘরাণার গায়ক নজাকত ও সলামত খাঁও যথেষ্ট 
হুনাঁম করেছেন । গুলাম আলি খা সাঁহেবেব শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে কলিকাতার 
মীর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রস্থন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । 

বেনারস ঘরাণ1 2 ঠাকুর দয়াল খিশ্র থেকে শুরু । ইনি সদারঙ্গ অদারঙ্গের 
কাছ থেকে খেয়াল শিখেছিলেন। এই ঘরে মনোহরজী ও হরপ্রসাদজী ( যিনি 
আপনার খ্যাতির কারণে প্রসিদ্ধ মিশ্র নামে খ্যাত ) ছিলেশ। এই দুইজন 
গুণীই এই ঘরাণার প্রধান প্রচারক হিসাবে সম্মান পান। প্রসিদ্বজীরা (অনেকে 
বলেন প্রসাদ থেকে প্রসাদজী 'ও পরে প্রসিদ্দবজী হয়েছে) শাদী মিঞার 
কাছে টগ্লাও শেখেন। এই ছুই ভাই কাশী নরেশ আয়োজিত ৪১ দিন ব্যাপি 
বিশাল সঙ্গীত সম্মেলনে ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়করূপে নির্বাচিত হন। এঁর! কখক 
ঘরের লোক বলে এদের ছন্দ চাতুধ্য অপুব ছিল। এদের গানের চালে বহিলবার 
চালও দেখ! যায়। (“্হমারে সঙ্গীত রত্ব” পৃঃ ২৩৮) এই ঘরাণার পশুপতি 
সেবক মিশ্র ও শিবসেবক মিশ্র লয়কারীর বৈশিষ্ট্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। শেষ 
গুণী ভান মিশ্র ও রামকষ্ণ মিশরের নাম এই ঘরাণাকে উজ্জ্বল করে। রামাকিষণ- 
জীর ছোট ভাই বিষণ মিশ্র বর্তমানে মাঁলদহে থাকেন, ইনিও এই ঘরের একজন 
ধারক। এরপরে বেনারসের ঘরে নান বিভাগ এল | রামু মিশ্র, ছোটেরাম দাস, 
শ্রাচান্দ মিশ্র, বড়ে রাম দাম প্রভৃতি অনেক গুণীরা বেনারসের বিশেষ গায়করূপে 
পরিচিত হন। 

রামপুর ঘরাণ1 £ বিতিন্ন ঘরাশার উত্তাদেরা রামপুরে এসে এক বিশাল 
সঙ্গীত সমাজ গড়ে তুলেছিলেন । তাই রামপুরের নিজস্ব ঘরাণা বলতে কিছু ছিল 
না। সেনী ঘরাণার বাহাঁছুর হোসেন, আমীর খাঁ, ছম্মন খা, বজীর খা, কবাঁল 
ঘরের বাকর আলি থা প্রভৃতি গুণীরা এই ঘরাণাঁর নাঁম শিক্ষার্থী ও শ্রোতাদের 
মাঝে ছড়িয়ে দেন। কলিকাতা উত্তাদ দবীর খা, মেহেদী হুসেন খ| প্রভৃতি 
গুণীরাও রামপুর ঘরাণাঁর ধলে পরিচিত হন। যর্দিও প্রথম জন সেনী ঘরাণা ও 
দ্বিতীয় হলেন কবাল বাচ্চ ঘরাণার ঘরাণেদার। 

বিষুগপুর ঘরাণ। ই ঞুপদের ঘর হলেও খ্যাল গানেও এদের দক্ষতা আছে। 
্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঘুত স্ত/কিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পুত্র 


গীত-বাস্তম্‌ ১৩১ 


অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাল গানে এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্যের বাহক । (খ্্পদের 
'ঘরাণ! দেখুন ) 

ঘরাঁণ। সন্বন্ধে অনেক সংগ্রহ থাকা সত্বেও বর্তমান খণ্ডে সম্পূর্ণ লেখা সম্ভব 
হল না। 


টগ্লা ঃ__মধুর তঙ্গী, কিন্তু যেন কালচার-মুক্তাদানার কগ্ঠী। জৌলুষ ওর 
কিছু থাকলেও লালিত্য তেমন নেই। সীচ্চা মতির হারের কাছে ওর 
পরাজয় ঘটে, অবশ্য ধনীর ঘরে ওর সামান্য কিছু মান আছে, ও একেবারেই 
ঝুটে। নয় । কঞ্রুপদ থেয়ালের মত গভীর রসি ওর দ্বারা সম্ভব নয়। ওর 
দানাদার তানগুলো। একঘেয়ে, একই ধরণের পুনরাবৃত্তি, প্রকুতরম উপভোগ 
কর! যায় না। যেরস ওর আছে তা আমাদের মনকে গভীরে নিয়ে যেতে 
পারে না। ওর জমকালে। জরীর সাঁজ আমাদের হঠাৎ চমকে দেয়, কিন্ত মরমে 
পরশ লাগাতে পারে না । শোঁনা যাঁয় আগে পাঞ্জাবের গ্রাম্য সঙ্গীতের মাঝেই 
ওর ঠাই ছিল, গ্রাম্য চালেই পাঞ্জাবের উ্টপালকের ওকে হৃদয়ে পালন 
করতো।। বিবাহের অঙ্গ হিসাবে পাঞ্জাবী রমণীর। সকলে মিলেমিশে গর 
স্বপ্রিয়তা বজায় র/খতে। | * 

আজকের দিনের প্রচলিত এই টঙ্স। সপ্তদশ এতাব্দীর শেষ ভাগে বা অষ্টাদশের 
প্রথমদিকে চালু হয়েছে । পাঞ্জাবের শোরী মিয়া এর প্রভূত উন্নতি সাধন 
করে এতে রেরক মুরকের কায়দা ও ফিকরাবন্দীর চলন দিয়ে সাজিয়ে উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতের দরবারে একে নিয়ে আসেন। চগ্লা, রাগের বীধনকে সর্বতোভাবে 
মেনে চলে, তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ঠাই পেয়েছে । তাছাড়৷ ওর নিজস্ব 
একট! ধরণ বা চলন আছে যেট! ওর আভিজাত্য বলে ও দাবী করতে পারে। 
এইসব কারণেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ও একটা আসন পেল, পেল না কোন 
উচু আসন, কেবল আসরে বসবার একট! অন্তমতি পেল। 

টগর! শোরী মিঞার নামে চালু হলেও এর প্রচলন-কর্তা আদলে গুলাম নবী 
রম্থল, তিনি নিজের ছল্ম নামে এট। চালু করেছিলেন । অনেকের ধারণ! তাঁর 
প্রণযিণীর নামেই তিনি এটি চালু করেন কিন্তু বঙ্মানে জান! গেছে সেটিও ঠিক 
নয়। শোরী শব্দের অর্থ সুন্দর | আমরা শুরঙ্গজেবের রাজত্বকালে 

* “নালন্দা বিশাল শব্দ সাগর নামক হিন্পী অভিধানে লেখ আছে যে টগ্লা এক প্রকার 


চলতি পাঞ্জাবী গান এবং আরও লেখা আছে যে এক প্রকার ঠেক| যা! তিলবাড়া গালে 
বাজান হয়। ঠেকার কথাটি আমাদের ঠিক বলে মনে হয় ন।। 


১৩২ গীত-বাদ্েম্‌ 

টগ্পার নাম দেখতে পাই, সেটি তখন গিগপ্লা” এই বিরুত নামে চালু ছিল, তকে 
তার চলন আজকের দিনের টগ্প! থেকে কিছু ভিন্ন ধরণের ছিল। পাঞ্জাবী কবাঁল 
ঘরাণার খ্যাল গাঁয়কদের ঘরেই এর জন্ম হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা। 
বাংলাদেশে ১৭7৫ খুঃ স্বর্গীয় রামনিধি গুপ্ত বাংল! ভাষায় টপ! চালু করেন, যেটি 
নিধু বাবুর টগ্প। নামে আজও প্রচলিত। অনেকের ধারণা তিনি শোরী মিঞার, 
নকল করেছিলেন, অনেকে বলেন যে তিনি শোরী মিঞার কোনও আত্মীয়ের 
ব৷ ছাত্রের কাছে তালিম নিয়েছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। 

টগ্প! গানে আমরা পাঞ্জাবী ভাষার প্রয়োগ দেখতে পাই । যে সৰ রাগে 
খেয়াল গান তার শ্বভাবিক ক্ফুৃতি পেত না, যেমন ভৈরবী, কাফী প্রভৃতি £ুংরী 
গানের উপযুক্ত সেই সব রাগেই সাধারণতঃ টগ্লার গান বাঁধা হত। এইসব রাগ 
খেয়ালের থেকে ভিন্ন ধরণের | রাগের চটুলতা, কোমলত৷ ও বিচিত্রতা দেখানোই 
টগ্লার বৈশিষ্ট্য । গন্তীর প্রকৃতির রাগে টগ্গ! তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে বলেই 
এঁ সব রাগে টগ্লার চলন নেই। ছুটি মাচ্বের অন্তরের প্রেম ও বন্ধুত্বের বিষয় 
প্রভৃতির ভাব নিয়েই টগপ্লার গান রচিত। কখনও কখনও ভগবানের কথা 
অথবা কিছু কাল্পনিক বিষয়ের রচনাও দেখা যায় । টগ্লার ভাষ। পাঞ্জাবী একথ। 
আগেই বলেছি, তালে পাঞ্জাবী তালই নানা রূপ ভেদে ব্যবহার করা হয়। 
এই টগ্লার সঙ্গে মিশে টপ খেয়াল সৃষ্টি হয়েছে । টগ্লাই ঠূরীর পপ্রথম সোপান, তার 
আবিষ্কীরের উ২স। আজকের দিনে টগ্লার চলন নেই বললেই চলে। 

(১) লখনৌ ঘরাণ £__শোরী মিঞা থেকে এসেছে । শোন। যাঁয় কবাল 
ঘরেও টঞ্স। প্রচলিত ছিল, কিন্তু খেয়ালের প্রতি বিশেষ ঝৌক থাকায় টপ্সাদার, 
হিসাবে তাদের নাম পাঁওয়! যায় ন। | 

(২) রামপুর ঘরাণ। --আসরফ. খার শিক্ষাতেই স্থষ্ হয়। 

(৩) বনারস ঘরাণ! £_ মনোহর ও পরসদ্দ, দ্বারা প্রতিষিত। 

(8) বাংল! ঘরাণ। £-_ছুই ভাগে বিভক্ত । প্রথম ঘরাণ। গড়ে উঠে ইমাম 
বাদী ও রমজান খাঁর সাহায্যে এবং [দ্বিতীয় ঘরাণ। গড়ে ওঠে বেনারসের মিশ্র 
বংশের সহায়তায় । 

ঠুমরী 22২ শব্ধ থেকে ঠুমরী আসেনি। এনকো। অর্থে ক্ষণভঙ্গুর সেই 
হিসাবে আমরা ঠুনকো গীত, বা ছোট ছোট গীত এই মনে করতে পারি। 
নৃত্যের একপ্রকার বিশেষ সুষ্ঠু পদক্ষেপে হিন্দীতে ঠুমক বলা হয়। এই 


গীত-বাছ্যম্‌ ১৩৩ 


ঠমক্‌ শব থেকেই ঠমরী নামটি এসেছে । নাচিয়েদের ঘর থেকেই ঠুমরী চালের 
গানের জন্ম এবং সেই কারণে কালকা-বিন্দাদিনের ঘর থেকে ঠুমরী প্রকাশ 
পেয়েছে বলা হয়। আমরা কালকাবিন্দার নামে গাথা কিছু £ুমরী গানের 
রচন। দেখতে পাই। ধারা ঠমরীর জন্ম নাচিয়ের ঘর থেকে বলেন 
তাদের মতকে আমর! অমান্ত করতে পারি না, তবে সঠিকভাবে কিছু বলা 
শক্ত। জন্মের কথায় পরে আস্ছি, আসলে ঠমরী হল মোনার কাঠি, ওর 
পরশে হাঁজার ছুয়ার যায় খুলে। তানের টানে, মীড়ের মোহে, নান রং 
মেশান স্বরের জালে ও রচে হর-্বর্গের ইন্দ্রজাল। প্রাণের মাঝে জ্বালায় রং 
মশালের রঙ্গীন আগুন। বিচিত্রতায় ভরা, যেমনি মধুর তেমনি লাবণ্যময়ী 
৪ হল সুন্দরী তিলোত্তমা, তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করে ওকে ভরিয়ে 
তোলা হয়। ঠুমবা হল প্ুপদের দৌহিত্রী, তার সঙ্গে রক্তরস সম্বন্ধে জড়িত থাকলেও 
ওর নবীন বিকাশ ধারা সম্পূর্ণ নিজন্ব । ওর পিতৃদেব খেয়াল রাগরূপকে অগ্রাহা 
করতে পারে নি, সে স্বাধীনত। চেয়েও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! পায় নি, ওর বোন টগ্লাও এ 
ব্যাপারে হার মেনেছে । কিন্ত ঠুংরী তার স্থরস্থষ্টির চাতুরীতে পেয়ে গেল সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা, রাগমুক্তি। ও অসবর্ণা, তাই রাগের জাত মানে না, যখন যেমন 
খুশী মিশিয়ে চলে নাঁন। রাগের সৌন্দধ্যকে । ও জড়োয়ার নেকলেশ, বসিয়ে দেয় 
মুক্তার পাশে চুণী'ও পান্না, আবার হীরার ছ্যুতির ঝলকও দেখা যায় ওর 
গাথুনীতে। ও পাচফুলের সাজী, সেখানে রয়েছে রজনীগন্ধার পাশে গোলাপ, 
আবার তারি পাশে দেখ। যায় ব্বণচম্পা, মাঝে মাঝে ছোট নান! বাহারী পাতা, 
এক অপৃর খিশ্রণ, অফুরস্ত উচ্ছলতা। প্রাণশক্তিতে মহীয়পী এই ঠুমরী। নিত্য 
নব নব রূপে ও জয় করে চলেছে শ্রোতার হৃদয় । ওর সম্পূর্ণতা নেই, ওর সম্পদ 
বেড়েই চলেছে নান! জনের নান! দানে। 

শোন! যায় ওুরঙগজেবের রাজত্বকাল থেকেই ঠুমরী গান চলে আসছে, তবে 
সেকালের কোন ঠুমরী গায়কের নাম ধাম আমরা এ পধ্যস্ত পাই নি। ইংরাজ 
রাজত্বের সময় লর্ড ডাঁলহাউসী ১৮৫৬ খুঃ লক্ষোয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শাঁকে 
যখন মেটেক্রজে ।নর্বাসিত করেন তখন থেকেই হমরীর চলন প্রাধান্য লাভ করে। 
নবাব ওয়াজিদ আলিশার সভায় একশো-দশ জন সভা-গাঁয়ক গা্িকা ছিলেন 
বাদের মধ্যে অনেকেই হুমরী চর্চা করতেন। নবাব সাহেব শুধু সঙ্গীতপ্রিয়ই 
ছিলেন না, নাট্যগীতি বা কাব্যগীতির রচনায়ও তিনি উৎসাহী ছিলেন, 
'অনেক গীতিকাব্য রচনাকে তিনি ঠমরী নামে প্রচার করেছিলেন। তার 


১৩৪ গীত-বাস্িম্‌ 


এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা মীর্জা আলি কদর তাকে এই রচনার বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন, 
“কদরপিয়।” এই ছদ্ম নাঘে তিনি £মরীর জন্ত অজল্ম গান রচন! করেছিলেন । 
এই ঠমরীতে ব্রজভাষ| বা! পূর্বীভাষা ব্যবহার করা হত। এতে দুই থেকে ছটা 
আটট। পধ্যস্ত তুক চালু ছিল। বিস্তারে কিছু খেয়ালের ভঙ্গীও থাকতে] । 
এই সময়ে “লখনৌ ঠমরী তাল” বলে একটি তালও চলেছিল যা ঠমরী গানের 
সঙ্গেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত। তাছাড়া ভিনতাঁল, একতাল ও পাণ্তাবী 
ঠেকাতে ঠৃমরী গাওয়া হত। এ সময়ে আরও ছু এক জনের ঠমরী গান 
রচনার কথা শোন! যায় । তাঁর] হলেন ইয়াশপিয়া, চাদশ। গ্রভৃতি ৷ এদের অনেক 
গান লিপিবদ্ধ আছে, তবে এরা কোথা থেকে £মরী গান শিখেছিলেন তাঁর 
ঠিক ঠিকানা জোগাড় কর! সম্ভব হয় নি। হুমরীর জন্মস্থান লক্ষদৌ, দিল্লীর আশে- 
পাশে বা অন্য কোথাও হতে পারে, সেটি নিশ্চয় করে বলতে পারছি না । 

লক্ষৌ ঠুমরী থেকে জন্ম নিল বেনারসী ঠমরী, যাকে অনেকে পুরবী 
ঠুমরী বলেন। শোনা যায় আলীবঝ্স খা, মুলে খা প্রভাত খ্যাতনামা 
খ্যাল গাঁয়কের1 ঠমরী অপুধ গাইতে পারতেন, তবে তারা কোন সঙ্গীতাসরে 
তা পেশ করতেন না। কলকাতায় খারা হমরীকে চালু করেন, 
তাদের মধ্যে ভাইয়া-সাব গণপত্রাও এবং মৈজুদ্দিনের নাম সকলেই করেন। 
শ্যামলাল ক্ষেত্রী ও পিয়ারা সাহেব £্মরীতে উত্তাদ ছিলেন। তাছাড়! 
মোতী বাঈ, অচ্ছন বাঈ, জর্দন বাঈ, গহর বাঈ, মালকাজান, প্রভৃতি বাঈদের 
দাঁনও কম নয়। এইসব বাঈর। অনেকেই মইজুদ্দিনের কাছ থেকে তালিম 
পেয়ে ছিলেন। আর একজন বাঙ্গালী গুণী স্বর্গীয় উত্তাদ গিরিজাশম্বর 
চক্রবর্তীর দান অস্বীকার করা যায় না। মেজুদ্দিন ঘরাণার এবং 
ভাইয়া সাহেবের £্মরীর তিনি একজন ধারক ও বাহক ছিলেন। অনেক 
সাগীর্দকেই তিনি যত্ব করে হুমরী শিখিয়ে গেছেন। ওয়াজীদ আলির ঠমরী 
যখন চলছে, তখন কবাল ঘরের সাদেক আলি লচাও হুমরীর প্রচলন করেন । 
অনেকের ধারণ! যে বর্তমানের এই হমরী সাদেক আলির ঠুমরীর অহসরণ। 
বর্তমানে উন্তাদ গোলাম আলি প্রভৃতির £মরীকে পাঞ্জাবী ঠুমরী নাম 
দেওয়! হয়েছে, পাঞ্জাবী “খড্ডা” তাতে মেশান আছে। এমরী পরিবর্তনশীল, 
সবরকমের ট্টাইল, মবরকমের হুন্দরতার মিশ্রণেই ওর বৈশিষ্ট্য, বিচিত্রতাই 
ওর প্রাণশক্তি । আজকাল হোলীর গান, দাদরার গান, এমন কি কাঁজর", চৈতী 
প্রভৃতি জাতীয় গানকেও অনেকে ঠমরী বলেন, সেটা ঠিক নয়। 


গীত-বা্িম ১৩৫ 


আধুনিক £ুমরীতে ছুটি তুক থাকে, কখনও কধনও তিন চারটে তৃকও দেখা 
যায়। কিছু লচাও ভাব থাকে স্থায়ীর শেষে লগগীর ব্যবহার হয়, এবং 
লড়ীর মত তান দিয়ে বা মুখে এসে শেষ করা হয়। হ£ুমরী সাধারণতঃ 
পাঞ্জাবী তালে, আটমাত্রা এবং সাত মাত্রার যত্তাঁলে, বিলম্বিত অথবা মধ্য 
লয়ের তিন ত।লে কিন্থা ছেপকা অথবা আগায় গাঁওয়। হয়। দাদর! তালের ঠুমরীকে 
দাদরা বলা হয়, অনেকে এটিকে ভিন্ন এক জাতের ঠমরী বলেন। কচিৎ 
ঠুমরী অন্য ছু একটি তালেও শোনা যাঁয়। (দীদ্রা জর্টব্য ) 

দাদ্রা : £মরীর সঙ্গোদর! এই দাদ্রা | ছুই বোন একই ঘরের একই শিক্ষায় 
গড়ে উঠেছে । তাই €দের চলাফের। একই রকমের | জন্ম উত্তর প্রদেশে বলে মনে 
হয়, তবে জন্মের সাল তা।রথধ আমাদের জান। নেই। অনেকে বলেন দাছুর 
শব্দটি থেকে দাদ্রা কথাটি এসেছে । আমাদের ধারণ ধমারের মত এই গীতি 
পদ্ঈতিরও নামকরণ হয়েছে তালের নামে । দাদ্রা তালে গীত হয় বলেই এর নাম 
দাদ্রা। (কচিৎ কাহারব! তালেও শোনা যায়| ) 

দাদ্র। গানে একটি দোলন এছে যা প্রকাঁশ ভঙ্গী ঠমরীর থেকে হালকা, 
লয় অপেক্ষাকৃত ভ্রত ও ছন্দবৈচিত্রে সম্্ধ। ঠমরীর মত বোল বিস্তার ব1 বোল 
বানানা' দাদ্রায় বেশী কর। হর না। হুমরীর মত এতেও রাগের জাত মানা হয় 
না। কথা দিয়ে স্থরের কাজে নান! চটুল ছন্দ রচনাই এর বৈশিষ্ট্য । পাঞ্জাবী 
ঠুমরার মত ড্ডা" মিশিয়েও রং ভর| হয়। রচনায় দেশীয় ভাষা, মৈথিলী, উর্দ, 
অথব। হিন্দী ভাষার পরিচয় মেলে। 

ঠুমরী ঘরাণ। : (১) লক্ষেমী ঘরাণ। : - ওয়াজেদ-আলি-শ| ও কদর পিয়| 
এই ঘরাণার গ্রব্ক। খেয়ালের লঘু চালের সঙ্গে ভাঁও বা অভিনয়ের ভঙ্গিমা 
যুক্ত করে এর সৌন্দধ্য বাড়ান হয়েছে । পরে সাদেক আলি এই ঘরে লচাও ভাব 
ও টগ্পার সুম্ম কাজের ব্যবহ।র আনেন। 

(২) বনারস ঘরাণা £ মৈজুদ্দীনের গ্রভাবে এই ঘরাণা, খ্যাতনামা বাঈজী- 
দের সহাঁয়তায় গড়ে উঠে। দাদরা ও লোক-সঙ্গীতের মিশ্ণই এই ঘরাণার 
বৈশিষ্ট্য । দানেদার টগ্লার তানও শোন! যায়। র 

(৩) বাংলা ঘরাণা £ গণপত রাও ও ওয়াজেদ-আলি-শার প্রভাবে এই 
ঘরাঁণ। গড়ে ওঠে । এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্যে লচাও ভাবের আধিক্য দেখ] যাঁয়। 

(8) পাঞ্জাব ঘরাণ! : ব্বগীয় বড়ে গুলাম আলি খা সাহেব এই ঘরাণার 
প্রবর্তক । পাঞ্চাবী হড্ড| এর বৈশিষ্ট্য । 


১৩৬ গীত-বাগ্ম্‌ 


সাদর! : এঞ্পদের সহোদরা এই সাদরা পদের মত অত গম্ভীর না হলেও 
চুল বা চপল-মতি নয়। খ্যালের সামান্য কিছু কায়দা এতে দেখা যায় ঞ্পদের 
ভাবে । এর একট। নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যাকে গ্ুপদ বলাও চলে না আবার 
খ্যাল বলে ধরচুলও ভূল করা হবে। প্রায় আটশো বছর আগে স্থলতান 
হোমেনের আমলে যখন জৌনপুরে 'চুটকলা” জাতীয় খ্যালের প্রচলন ছিল, 
তখন দু-লাইনের একধরণের গান সুলতান যুদ্ধের গান বলে হৃষ্টি করেন 
এবং সেই গানের নাম দেন সাধর্‌ চুটকলা।৯ মির্জ| খার গ্রন্থ থেকে 
জানতে পারি যে সম্রাট ওরংজেবের রাজত্বকালে সাধরা চুটকলার কদর ছিল। 
এ পুস্তকেই সাধ্‌রাকে ঘুদ্ধবিষয়ক গীত বলা হয়েছে৷ গানটি কোন্‌ ঢং-এ গীত 
হত সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণ নেই। তবে আমাদের ধারণ ঢাড়ী ও 
কাবালদের হাতে সাধর! চুটকলাই নান। পরিবর্তনে বর্তমানের সাদর] । 

এর ভাবায় সরল ব্রজভাষার আধিক্যই নজরে পড়ে । যুদ্ধের গান থেকে 
উৎপত্তি হলেও এর বিষয়বস্তুর মধ্যে ধ্ুপদের মত ভগবত প্রার্থনাদিই দেখা যায় । 

অনেকের মতে খ্যাতনামা সঙ্গীত-নায়ক বৈজু বাওরার শিষ্যদ্ধয় শিবমোহন 
ও শিবনাথই এই ধরণের গীতপদ্ধতির স্রষ্টা ও প্রবর্তক ।২ দিল্লীর কাছে শাহাঁদারা 
গ্রামে তার। বাম করতেন এবং সেই গ্রামের শাহদাঁরা নাম থেকে এই সাদর 
নামটি চালু হয়েছে । আমর। ঞুপদের বাণীর বেলায় যেমন তার্দের এক একটি 
স্থানের নামের সঙ্গেই জড়িত দেখতে পাই এটিও সেইবপ। 

ঞপদাঙ্গের বিষয় গ্রহণ করলেও এর বিস্তারে খেয়ালের ভাব দেখ। যায়। 
তাঁনকে বাদ দিলেও এর দ্রুত অঙ্গে ফিকরাবন্দির কাজ করা হয়। আবার 
ধামারের বাট বাটোয়ারার কাজও এতে সামান্য থাকে । ঝাঁপতালেই বেশী 
গাওয়। হয়ঃ কৃচিৎ রূপক ব। শুলতালেও সাদর] শোন] যায়। 


তেলেনা, তরানা ব! ভিল্লান! 2 'তরানা' ফাসি শব্দ এবং এক প্রকারের 
গান। তিল্লানা শব্দটিও ফাসি “তিলা” শব থেকে এসেছে । বাংলায় তরানাকে 
তেলেনা বল হয়। আমীর খুসরোকেই এর আবিষারক বল! হয়। মুসলমান 
রাজত্বকালে তরানা ও তেলেন! এই ছৃই প্রকার গানে ভিন্ন ভাবে ভাষার ব্যবহার 


১। মুত্বল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা__শ্রীযুত রাজোম্বর মিত্র_-পৃঃ ৫৪ । 
২। সঙ্গীতকোষ-প্রীধৃত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী | 


গীত-বাদ্েম্‌ ১৩৭ 


ছিল। আমর। নাট্যশান্ত্কাঁর ভরতের সময় নির্গাত* নামের গীত পাই যাঁকে 
বহিগগীত ব1 নিরর্থক গীতও বলা হত। এই ধরণের নিরর্৫থক শব্ধ (বাণী ) যুক্ত গান 
প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের নিজম্ব সম্পদ ছিল বলে গুশীরা মনে করেন। এই 
নির্গীতই বর্তমানের তরানা একথা অনেকে প্রমাণ করেছেন দেবধি নারদকে 
এই ধরণের গাতের রচয়িতা বল! হয়। সঙ্গীত রত্বাকরের মতে এটি ভারতীয় 
সঙ্গীতের এক প্রাচীন গীতশৈলী । আমীর খসরোকে এর আবিষ্কারক বলা 
যায় না। খেয়াল গায়কেরা প্রায়শঃই তেলেনা বা তরানা গেয়ে থাকেন । 
তরানাতে নে, তে, রে, দীম, তানা, না ইত্যাদি অথবা আদানি, তাদানি, তানি, 
আলা, আলি, আলালুম প্রভৃতি নিরর্থক বোল ব্যবহার কর! হয়, পণ্ডিতের! 
বলেন যে এগুলি কেবলমাত্র নিরর্থক বোল নয়, এগুলির দ্বারা ভগবানের নাম ও 
কথাই পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। কগে আলাপের ভ্রত লয়ে তেলেনার 
ভাব প্রকাশ পায়। যন্ত্রসঙ্গীতেও দ্রতের সময় তেলেনার আভাষ মেলে। 
খ্যালের মত তরানায় রাগের সমস্ত বাধন মেনে চল! হয়, নান! ধরণের তান, 
ছোট ছোট দাঁড় বিস্তারও করা হয়। তরানা অপিকা*শ সময়েই দ্রুত চালে গাওয়া 
হয়। কচি মধ্যলয়ের তরানাওড শোনা যায়। অনেকেই টিদা বা মধালয়ের 
খেয়াল গানের পর দ্রুত, তবানা গেয়ে থাকেন । মুঘল যুগে তরানায় কিছু কাব্যাংএ 
থাকত কিন্তু তেলেনায় শুধু অর্থহীন বোলই ব্যবহৃত হন্ত। ভ্রত তিনতাল, ক্রুত 
ঝাঁপতাল বা! দ্রুত একভালেই তরানা বেশী গাওয়া হয়। ছোট বড প্রায় সকল 
রাগেই তরানা গাঁওয়। হয়। যন্ত্রের চালে অতিদ্রত লয়ে গাওয়া ও লয়কারীর কাজ 
দেখান রানার এক বৈশিষ্ট্য । তরানার টিমা গান কচ শোন! যায়। 


ত্রিবট £ আমাদের প্রাচীন স্তোভ জাতীয় গীতই আমীর খুশরোর সময়ে 
ত্রিবটে বূপাস্তরিত হয় । [২৪৮, 1১00185% সাহেব তার 10510 01 [17019 
নামক বইটিতে দিখেছেন--16 15 2 50175 95919৮64 ০1 73900051021 
11)09010 0621515 25 01069 05105 54101091015 05500861012” ত্রিবট বা! 
তেলেনা৷ কোনটিই ঢুলি, পালকিবাহক, বেয়ার বা নৌকার মাঝিদের গান ছিল 


* ভরত নাটা শাস্ত্র (গায়-সংক-অঃ ৫) এতে দেখ। যায় যে লয়তালযুক্ত নিগীত গান 
গন্ধর্ব সভায় গাওয়। হয়েছিল । বৈদিক মন্ক্ে স্তোভাক্ষর ব্যবহৃত হত। নির্গাতেও 
স্োভাক্ষর ও শুক্কাক্ষরের ব্যবহার দেখ। বায় । দেবধি নারদকে নিগখতের আঙ্টা বলা হয়। আমীর 
খুসরে। নিগাঁতের সঙ্গে কোন ফার্সী গানের চালের মিল দেখে, এই জাতীয় গানকে তরানা বলে 
চালিকে দেন । 


১৩৮ গীত-বান্তম্‌ 


না ব1! এখনও নাই । তার এই ধারণ! সম্পূর্ণ অযৌক্তিক | ত্রিবট তিনতুকবিশিষ্ট 
একপ্রকারের হেলেনা জাতীয় গান। এর প্রথম চরণে আলাপের বোল, দ্বিতীয় 
বা তৃতীয়ে তবল! পাখোয়াজের বোল এবৎ সরগম যুক্ত থাকে । বর্তমানে ত্রিবট 
কচিৎ শোনা যায়। তিন তুকের কারণেই এটি ত্রিবট নাম পেয়েছে। মুঘল যুগে 
এটিতে চারটি পযন্ত কলি থাঁকত এবং এই গানের সঙ্গে পথাবজ ব্যবহৃত হত।৯ 

চতুরজ £ তরান| জাতীয় এই ধরণের গানে চারিটি তৃক থাকে । প্রথম 
তুকের বাণীতেই আমর! চতুরজ্গ একটি পাই, দ্বিতীয় তুকে থাকে সরগম, 
তৃতীয়ে তরানার মত নিরর্থক বোল ও চতুর্থে তবলা পাখোয়াজের বোল থাকে। 
চারটি তুকে চার প্রকার খিশেষ বিশেষ বোলই এর বৈশিষ্ট, বাকী লব 
তরানারই মত ।২ 

গুলনকৃস্‌ ই আমীর খুসরোৌর সময়েই গজিয়ে উঠেছিল এই ধরণের গান। 
কোন সঙ্গাতাসরে বঙ্মানে এই গান শোন। যায় না। আমরা বেনারসের 
উত্তাদ গ্রচান্দ মিশিরের কাছে গুলনকৃস্‌ শুনেছি। আরবী অথবা ফার্সী ভাষায় 
তৈরী এই বিশেষ চালের খ্যালে “গুল” এই শব্দটির উল্লেখ থাকে । অনেক 
উত্তাপ্দের কাছে এইবূপ কিছু কিছু পুরাতন চালের জিনিব গুপ্ত থেকে লুপ্ধ হয়ে 
যাচ্ছে। আমাদের উচিত, এই জাতীয় গানকে যত্ব করে সংগ্রহ করে রেকড 
করে রাখা, কারণ এগুলি জাতীয় সম্পদ বিশেষ। এই গান থেকেই 
আমীর খুশরো ছোট খেয়ালের হ্ষ্টি করেন। খুঘল যুগে নকৃস্‌ বলে তরান। জাতীয় 
এক ধরণের গীত প্রচলিত [ছল । 

লক্ষণগীত £ কোন রাগের গতি-প্ররুষ্টি, তার ঠাট-পরিচয়। তাতে কোন 
স্বর ব্যবহৃত হয়, তাঁর বাদ”, সম্বাদী, সেটি গাইবার সময় গ্রসৃতি বিষয় যে গানের 
বাণীর মধ্যে বধিত থাকে তাকেই লক্ষণগীত বল! হ্য়। প্রায় দকল রাগেই 
লক্ষণগীত ভিন্ন (ভন্ন ভালে গাওয়া হয়। 

স্বরাবর্ত, স্বরমালিকা, সরগম ব। বঙ্ছিশ 8 রাগোচিত নান স্বর সুন্দর 
করে সাজিয়ে তালে বেঁধে মধুর ভাবে পরিবেশন কর! হয়। রাঁগকে ও স্বরকে 
চেনার সঙ্গে সঙ্গে তালের বিভেদ বোঝানর জন্তেই এগুলির স্থষ্টি। যন্ত্রে বাজলে 


১। সঙ্গীত রত্বাকরের ত্রিপথ ও ত্রিভঙ্গী প্রবন্ধের সঙ্গে ত্রিবটের মিল আছে। উচ্চারণের 
দিক থেকে ত্রিপখের সঙ্গে জিবটের মিল ধেঁথ। যায় । (সঃ রঃ এর্থ অধ্যায়) 


২। পার্খদেবের “সঙ্গীত ময় সার" গ্রস্থে বধিত চতুরঙ্গ প্রবন্ধের সঙ্গে এর মিল দেখা যায় 


গীত-বাছ্ম্‌ ১৩৯ 


এগুলি বোলহীন গতের মতই শোনায়। প্রায় সমস্ত রাগের মরগমেই ভিন্ন ভিন্ন 
তালে বাঁধা বন্দিশ আছে। 


রাগমালা বা রাগসাগর : কোন গান, তাতে যে বিষয়েরই বর্ণনা থাকুক, 
পরপর পধায়ক্রমে বিভিন্ন রাগ ও তালে বেঁধে গাওয়। হয়। প্রথমে যে রাগে 
গানটি আরম্ভ কর। হয় তার থেকে পরের সময়োচিত রাগ, এবং তার পরের সময়ের 
রাগ এইভাবে পর পর উপযুক্ত সময়ের রাগ গেয়ে পুনরায় ষে রাগে আঁরম্ত করা 
হয়েছিল তাতে শেষ করাই বিধি। অনেকে যে কোনও পাচ বা দশটি রাগ 
গেয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত রাঁগে ফিরে এসে রাগমাঁলা বা রাঁগসাগর গেয়ে 
থাকেন। 


বিষুঃপদ : বিগ্ভাপতি রচিত ব্রজভাষায় রষ্জলীল1 বিষয়ক গান এবং যে 
সকল গানে ভগবান বির কীর্তন থাকতে সেগুলিকে বিষুপদ বলা হত। 
হরদান প্রভৃ'ত গ্রণীরা বিষু্পদ শৈলীর গানের সৃষ্টি ও প্রচার করেন। এই গান 
ধ্ুপদের কায়দাতেই রচিত হত। এই গানের কোন নিদিষ্ট পদসংখ্যা স্থির 
থাকতে! না, যত ইচ্ছা তত পদই গান করা হত। বঙমানে বিষুপদ লুপ 
বলা চলে । 


কওল-কালবান। : এই গান বঙমানে কাওয়ালী বা কবাল গান বলে 
প্রচলিত। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই গান প্রায় সীমাবদ্ধ। জগদীশ্বরের 
স্তুতি 'ও মুনলিম ধর্নের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের গুণকীর্তনই এই গানের একনাত্র 
বিষয়বস্তু । কবালেরাই এই গান গেয়ে থাকেন। 


জাত ব! জট : বর্তমানে এই ধরণের গানের প্রচলন দেখ! যায় না। এই 
গানের এক একটি পদ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত হত। গানের প্রতিটি পদ-ও 
তিন্ন ভিন্ন রাগে বাধা হত। গ্রণী পরিবেশকেরা কখনও কখনও প্রতিটি পছ্ধে 
তালফেরতা ( তালের বিভিন্নত৷ ) দেখাতেন। 


কড়খাঃ ৬ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী রুত লঙ্গীতসারে লেখা আছে, পত্ততি- 
পাঠক বন্দীবর্গ যে সকল গান সহকারে রাজাদের গুণকীর্তন ব! স্ততিবাদ করে 
তাহার নাম কড়খা।” এই গান রাঁজপুত ভাষায় রচিত হয়। কড়খা-গায়ক 
ব্যবসায়ীদের টাড়ী বলে। রাগদর্পণে লেখা আছে-যুদ্ধের উদ্দেষ্টে গাওয়া! হয়। 
৪/৮টি কলি থাকে । ছুটি কলি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে গীত হয়। 


১৪০ গীত-বাছ্যম্‌ 


জিগর : এক ধরণের অধ্যাত্ম বিষয়ের গানকে মুসলমান উত্তাদগণ জিগর 
বলে থাকেন । এই জিগর জাতীয় গান বঙ্মানে প্রচলিত নাই । গুজরাটি 
গায়ক কাজি মামুদ এই জিগর গানের অস্টা ছিলেন । ৬ক্ষেত্রমোহন গোম্বামী কত 
সঙ্গীতসারে এই জাতীয় গানের উল্লেখ আছে। 


ভজন : তক্তিমূলক গানকে ভজন গাঁন বল! হয়। এই গান ভাবপ্রপান । 
ভক্তিরসে ডুবে শ্রীভগবানেব চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করার ভাঁবই এই গানে 
থাক যুক্তিসঙ্গত 'এবং সেই মনোভাব নিয়েই এ গান পরিবেশন করা উচিত। 
সাধারণত: এই গানের ভাষ! ও স্থর সহজ সরল ও প্রাণবন্ত হয়ে থাকে । স্থরদাস, 
মীরাবাই, তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতির গানগুলির রচনাতে আমর! এই লহজ 
সরল ভাবের বিকাশ দেখতে পাই । এই গান পরিবেশন কালে এর ভাষার 
উচ্চারণভঙ্গীর শুদ্ধতাঁর দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। ভজন গানকে 
পূজার একটি অঙ্গ বলে মনে করে শ্রীভগবানকে একাস্ত ভাবে পাবার জন্য 
ও তাঁর জন্তই এই গান, এরূপ মনোভাব রেখেই ভজন পরিবেশন কর। 
উচিত। 

চৈতী : বিহার প্রদেশে এটি চৈত্র মাসে গাওয়া হয় বলেই এর নাম টৈতী। 
এটি বিহারের লোকসঙ্গীত বলেই প্রচলিত। চৈতী আদি রসাত্মক বিরহের গান। 
সাধারণত: রাম-সীতার লীলা-মাহাত্ম্য নিয়েই এই গান আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ও 
গীত হয়ে থাকে । 


গজল : গজল শব্দটি আরখি শব্ধ, শব্দটির অর্থ প্রেমিকার সহিত 
কথোপকথন, তাই গজলকে প্রণয়-সঙ্গীত বলা হয়। আসলে একে কাব্যসঙ্গীত 
বলাই ভাল। গজলের জন্স্থান পারস্য । ইরানীরা ফাসী ভাষায় এই গান 
গেয়ে থাকেন ! এর কবিতায় প্রতি স্তবকে ছুটি করে চরণ থাঁকে সেই ছুটি চরণের 
মাঝেই এক একটি ভাব প্রকাশ পায়। স্তবকগুলি ছ্যর্থ বোধক, সাধারণতঃ 
পাচ থেকে এগারটির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে । গজল যেমন একদিকে 
প্রণয়-সঙ্গীত অন্যদিকে আবার ভাব-সঙ্গীত। গজলের কবিতার “শের”গুলির অর্থ 
( শের অর্থে চরণ ) ছুভাবেই করা যাঁয়। প্রেম যখন ভগবানের উদ্দেশ্টে নিবেদিত 
হয় তখন সে হয় ভাগবং-প্রেম; আবার সেই একই প্রেম যখন কোন পুরুষ বা 
নারীর প্রতি আকর্ষণের কারণ হয়ে থাকে তখন মে হয় জাগতিক-প্রেম 
বা মাঁনকী-প্রেম। ওর শেরগুলির অর্থ ছুভাবেই করা যায়। ভারতে 
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গজল উর্দ. ভাষাতেই গাওয়া হয়। চলতি উদ. গজলের ভাবে সন্ত 
প্রেম জানানোর মামুলি কায়দা । কয়েকটি উর্দু দার্শনিক গজল ছাড়া উ্দদ 
গজলে আমরা স্থরুচীহীন ছেবলামি দেখতে পাই! গজলের স্থর একঘেয়ে 
লাগে। সব গজলের প্রকাশভঙ্গিও প্রায় একই ধরণের হয়, ছু-চারটি গানে এর 
ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইরানীর] ফাসী ভাষায় গজল গেয়ে থাকেন, আমাদের 
এখানেও ছু-একজন ফা ভাষার গজল গাঁন, এই ফার্সী ভাষার গজলকে 
আমর! উর্দু ভাষার গজলের কোঠায় ফেলতে পারি না। ফার্সী গজলে আমরা 
গভীর কাব্য রসের সন্ধান পাই। ওর কবিতার ভাবার্থ আমাদের অতীক্ত্িয়-লোকে 
নিয়ে যায়। আমাদের অস্তরে জাগায় গভীগ অনুভূতি । এর ছন্দে একট৷ দোলা, 
আছে, ধ্বনিতে আছে লালিত্য, তা ছাড়। বণবঙ্কারের সমাবেশ গ্রুভৃতি এতে যেমন 
দেখা যায় সে ভাব আমরা উদ্দ, গজলে পাই না। 

ভারতে গজলের গ্রবঙক বলতে আমাদের আমীর খুসরোর নামই মনে পড়ে ।, 
আকবর বাদশার দরবারে ইরানী, তুরানী, কাশ্বীরী সঙ্গীতকারগণ, হিন্দু ও 
মুসলিম সঙ্গীতকারদের সাথে সাথে দরবার গায়ক হিসাবে ছিলেন। এই দরবারের 
ইরানী কলাকারের! যে গজল গাইতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

সে সময়ে সৈয়দ খ। নৌহার ও দৌলত আফভজু প্রভৃতি গজলের গুণীদের নাম 
পাওয়া যায়। 

বাংল। গজলের অবস্থা ৰড় দীন। বাংল! ভাষায় প্রথম গজলের প্রবর্তক 
ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন। কিন্তু গজল লোকপ্রিয় করে তোলেন কবি কাজী 
নজরুল, স্থরারোপ করেছিলেন তনি নিজেই । স্থরকার হিসাবে কাজী নজরুলের 
খ্যাত্তি কম নয়, স্ুরমিশ্রণ ও বৈচিত্র্য তার কাছে শেখার মতই ছিল কিন্তু তবুও 
বাঁংল৷ গজলের স্থুর তেমন সজীব হয়ে ওঠে নি। 

গজলের রচনা শঙ্গাররসাত্মক । গজলের প্রথম "শের" অর্থে প্রথম চরণটি 
স্থায়ী বলে গাওয়া হয়। পরের সব চরণণগুলি এক স্থরেই অন্তরাতে গাওয়। 
হয়। গজলে 'জবান' (অর্থে বাণী ) খুব সাক (পরিষ্কার উচ্চারণভঙ্গি ) হওয়া 
দরকার । গজল সাধারণতঃ ভৈরবী, পাহাড়ী, মাণ ড. ঝি ঝট, কাফি, খাম্বাজ,, 
পিলু প্রভৃতি রাগেই গাওয়া হয়। পোস্ত, দীপচন্দি, দাদর! প্রভৃতি তালই এতে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 


১৪২ গীত-বাস্যম্‌ 
কীর্তন 


“নামলীল! বিহারাণাং উচ্চৈর্ভাষাতু কীর্তনম্‌” 

কীর্তন এব্দের আভিধানিক অর্থ গুণকথন বা ষশংখ্যাপন । কোন মহাজনের 
গুণ যশ 'ও কীত্তিগাথাই কীর্তন গান। সাধারণ ভাবে কীর্তন বলতে আমরা 
শ্ররুষ্ণলীলার মহিমাপ্রকাশক গানকেই বুঝে থাকি । কীর্তনকে কী-রতন 
ভাবলে আমরা সঙ্গীতের কী বিশেষ রত্ব এর মাঝে লুক্কায়িত আছে সে কথাটি 
ভাবতে পারি। কীর্তনীয়৷ ও ভাবুক শ্রোতা মাত্রেই জানেন যে কীর্ডনে সঙ্গীতের 
কোন বিশিষ্ট রত্ব রয়েছে । কীর্নের কথায় আমর! সংকীওন কথাটিও পেয়ে 
থাকি। কীঙ্ন ও সংকীর্তন প্রায় একই অর্থ-বাচক। সংকীত্তনকে “সমবেত- 
গুণগাথা-সঙ্গীত” বলা যায়। নামগান যখন বহুজনে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে থাকেন 
তখন তাঁকে বলা হয় সংকীর্ভন। বহুজনে একত্রে কীর্তন করতে করতে যখন 
নগর পরিক্রমা করেন তখন এই সমবেত কণ্ঠের কীর্তনকে নগ্র-সংকীর্তন 
নামে অভিহিত করা হয়। সঙ্গীত রত্বাকর গ্রন্থে বণিত কীতিলহরী গান থেকেই 
বঙমানের কীতন গান এসেছে বলে অনেক পণ্ডিত ভেবে থাকেন, আবার অনেকে 
একথা ম্বীকার করেন না। মহাপ্রভুর ুপায় বাঁধলাতেই কীত্ন গানের প্রচলন 
বেশী। সেই কারণে অনেকে কীর্তনকে বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব সঙ্গীত বলে 
মনে করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়__ 

“কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সঙ্গীতের রললীল! ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্মিলিত ।”""" 

“কীর্তন হচ্ছে রত্বমাল। রূপসীর গলার। যেজন রসিক, প্রত্যেক রত্ুটিকে 
প্রিয়কণে স্বতস্থব করে সে দেখতে পায় না দেখতে চায় না। রত্বগুলিকে 
আত্মসাৎ করে যে সমগ্র রূপটি নানাভাবে হিল্লোলিত, সেইটেই তার দেখবার 
বিষয় ।৮--সংগীতচিন্তা | 

“বাঙ্গালীর কীঙন গানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল-_ 
তাকে প্রিমিটিভ ও ফোক ম্যুজিক বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। উচ্চ অঙ্গের 
কীত্ন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তান তল ব্যাপক ও দুরূহ, তার 
পরিসর হিন্দী গাঁনের চেয়ে বড়ো । তাঁর মধ্যে যে বহু শাখায়িত নাট্যরস আছে, 
ত| হিন্দুস্থানী গানে মেই।” স্বর ও সংগীত- রবীন্দ্রনাথ । 

বাংলাদেশের ও বাঙ্গালী জাতির নিজন্ব উচ্চাঙ্গ ও বৃহদঙ্গ এই সঙ্গীতকে 
কাব্য-সঙ্গীত, নাটা-সঙ্গীত, লোক-সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত, ভাব-সঙ্গীত প্রভৃতি নান 


গীত-বাগ্যম্‌ ১৪৩ 


নামে অভিহিত করা হয়। স্থর ও ভাবের সুষমায় ভরা, কথার ওপর কথার 
জাল বুনে একে আবেগে ভরিয়ে তোল! হয়। তাঁলকে মান্য দিয়ে রাঁগকে 
সম্মান জানিয়ে, হৃদয়াবেগ ও গভীর ভাবানুভৃত্তিতে ভরা এই ভাব-সঙ্গীত, লীলা 
কীঙ্ডনে মহান নাট্য-সঙ্গীতের আঁকারেই প্রকাশিত হয়ে থাকে । কীঙনে রাগ 
মানা হলেও রাগের নিজম্ব মেজাঁজকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়। হয় না। ঈশ্বরের 
প্রতি প্রেম ও ভক্তির ওপর নির্ভর করে ভাব রমে ডুব দিয়ে এখানে আমরা 
রাগ-রসকে গৌন করি। শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি না থাকলে, 
তাঁকে একাস্ত আপনজন ধলে ভাবতে ন। পারলে কীঙ্নে সত্যকার রম সঞ্চার 
কর! সম্ভব হয় না। কীঙ্নের ম্তিগতি, তার গ্রাণ, হিন্দুস্থাণী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত 
থেকে কিছু ভিন্ন ধরণের | গভীর হৃদয়াবেগই এর সবস্ব। সেই আবেগের শ্বোতে 
রাগ নিজেকে ঝড় করে প্রতিষিত করতে পারে নি। রাগ এখানে গৌণ, 
প্রেমাশ্রিত ভাষাই এখানে মুখ্য |  কার্তনের গায়ককে ভাবাগ্যায়ী ভাষার 
প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর কোন দেশের কোন উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতেই গায়কের এই অধিকার নাই । কীর্নের ভাষা, তার স্থর, তার আবেগ, 
তার ধ্ভাব প্রভৃতি সমন্ত গুণের একত্র সমাবেশও পৃথিবীর কোন দেশের কোন 
সঙ্গীতে পাওয়। যায় না । এটিই কী্নের বৈশিষ্ট্য । 

অনেকের ধারণ। যে কীঙ্নের জন্মকাল শ্রচৈতন্ের কাল থেকে, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তা নয়। গ্রীশ্রীমহাপ্রভূ চৈতম্যদেব কীঙনের এক বিশেষ ভাবধারার 
অষ্ট। ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক, তার আগে সকলের সামনে কীর্নকে এভাবে কেউ তুলে 
ধরতে পারে নি। আর কোন মহাঁজনই বাংলার সর্বসাধারণকে কীতনের ভাবে 
এমন মাতিয়ে তুলতে পারেন নি, তাই শ্রীচৈতন্তদেবকেই সকলে কীর্নের অষ্ট 
বলে যনে করেন । প্রাক-চৈতন্তযুগেও কীর্তন গানের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া 
যায়। জয়দেব, বিগ্যাপতি, চণ্তদািস প্রভৃতির পদ্দাবল' অবলম্থনে কীর্তন গান 
কর! হত। যতদুর জানা যায় দ্বাদশ শতাব্দির শেষের দিক থেকেই বাংল! দেশে 
কীতন গানের প্রচলন আরম্ভ হয়েছে । 

কীওনের ছুটি বিভাগ, প্রথমটি হল নাম-কার্ডন বা! নাম-সংকীর্তন, আর দ্বিতীয়টি 
হল লীলা-কীঙন বা! রস-কীতন। “হরে কৃষ» হরে কুষ, কৃষ্ণ কষ হরে হরে? 
হরে রাম হরে রাম, রাঁম রাম হরে হরে” ; “ভীকৃষ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে 
কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোষিন্দ, প্রভৃতি নাম-গানকেই নাম-কীর্তন বলা হয়। 
দীনতাস্থচক গান, আত্মমিবেদনাদি বিষয়ক গান বা প্রার্থনাদিকে নাম 
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সংকীওনের মধ্যে ধর] হয়। নাম কীর্ডনে চিত্ত শুদ্ধি হয়, তাই বৈষ্৫ব সাধক 
মাত্রেই নাম কীর্তনের অভিলাধী, এখানে রাগ, তাল, স্থর, লয়ের অপেক্ষা নামই 
প্রধান, যদ ও এগুলি বিভিন্ন তালে বা ভিন্ন ভিন্ন স্থরে গাওয়া! হয়। এটি সাধনার 
সহজ অঙ্গ, তাই সাংগীতিক মূল্যে নাঁম-কীর্তনকে যাচাই করা ধায় ন!। 

দ্বিতীয়টি হল রপস-কীতন-_রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা, তাদের বূপগুণ বর্ণনা, 
তাদের গ্রেমলীল! প্রভৃতির বর্ণনা ব! প্রশংসাদির বিষয়ই লীলা-কীত্নের অঙ্গ । 
এই লীলা-কীঙনের উচ্চতর গীতশৈলীর এতিহাঁসিক বিকাশ প্রথম ঘটে খেতরির 
রাজ! লীসন্তোষ দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় খেতরির মহোৎসবে। শ্রীযুত খগেজ্ নাথ 
মিত্র এ সম্বন্ধে তাহার “কীতন গীত প্রবেশিকায়” (১৩৪৮ ) লিখেছেন “খেতরির 
মহোৎসব হইতেই কীঙনের প্রণালীবদ্ধ গীতের আরম্ভ ধরা যাইতে পারে 
শ্রীমন্নিত্যানন্দ পত্বী জাহ্বী দেব', শ্রীনিবাস আচাধ প্রভু, মহাকবি ও গায়ক 
গোবিন্ন দাস, জ্ঞান দাঁপ, সাধক প্রবর রঘুনন্দন, হৃদয় চৈতন্য প্রভৃতি সমাগত 
হইয়াছিলেন। এরূপ সাধু সঙ্জন ভক্ত ভাবুক রসিক গায়কগণের সমাবেশ 
বঙ্গদেশের ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই । সমস্ত বঙ্গদেশে এই উৎসবে একটি' 
সাড। পড়িয়া গিয়াছিল এবং থেতরি যে ভাব-বন্যা আনিয়া দিল, তাহার প্রেরণায় 
অগণিত ভক্ত কবি, গায়ক, বাদক এই নূতন ভাবের মাদকতায় এক শতাব্দীর 
অধিক কাল মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্ নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্ষের পরে এক্স্প 
ভাবোদ্দীপন। আর হয় নাই। কীতন-সঙ্গীতের উচ্চতম শিখর এই খেতরিতেই 
অগণিত গুণীগণ সমাবেশে দেখিতে পাওয়। গিয়াছিল এবং বর্তমানকালেও তাহাঁরই 
ধার] চলিয়া আসিতেছে” । আবার বিশ্বভারতীর প্রকাঁশনে বিশ্ববিগ্ভা-সংগ্রহে তার 
লেখা “কীঙ্ন” বইটিতে ২৫ পৃষ্ঠায় খেতরির মহোত্নবের কথায় আরও লিখিয়াছেন 
“গোঁপালপুরের জমিদার কুষ্গানন্ন দত্তের পুত্র নরোত্তম যৌবনে গৃহত্যাগ করিয়া 
বৃন্দাবনে লোকনাথ গোম্বামীর নিকট দীক্ষ| গ্রহণ করিয়৷ একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলে 
গণ্য হন-"***-তিনি তার জন্মভূমি দর্শন করিতে আমিলে তার পিতৃব্য পুর সম্তোষ 
দর্তের অনুরোধে গ্রাম প্রান্তে কুটির নির্যাণ কাঁরয়া সেখানে ভজন সাধনে 
জীবনাতিপাত করেন”। এই নরোত্তম দাস ঠাঁকুরই খেতরির মহোঁৎসবের প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিলেন। এখাঁনে ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠঠ করার পরই টৈষ্চব জগতের সমস্ত 
মান্তগণ্য মহাঁপুরুষদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল । গৌরচন্দ্রকা অর্থে গৌরাঙ্গ বন্দন। 
সহ প্রাচীন ধুপদ গানের ভিত্তিতে লীল। কীর্নের এক নৃতন ধারা ঠাকুর নরোত্বম 
দাস কতৃকই প্রবতিত হয়। 
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ঞপদ ৰা খ্যাল গানের ঘরাণার মত কীর্তনে ও চার পাঁচটি ঘরাশার নাম পাওয়া 
যায়। এগ্ডলি বাংলা দেশের এক একটি স্থানের নামেই নাম পেয়েছিল । 
(১) গরাণহাটি ্টাইল-_রাজসাহী জেলার গড়েরহাট থেকে এসেছে! 
(২) মনোহরসাহী-_বর্ধমান জেলার মনোহরসাহী পরগণা থেকে এসেছে । এই 
ছুই ষ্টাইলই সবাপেক্ষা প্রাচীন ও উচ্চাঙ্গ ধরণের, এই মনোহরসাহী ষ্টাইল শ্রানিবাম 
আচাধের আবিষ্কৃত বল! হয়। মনোহরসাহী ষ্টাইলে নানা কাজ, মীড়, তান, মধুর 
বিস্তার প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য শোনা যায়। (৩) রেনেটি ষ্টাইজ-_রাণীহাটি পরগণ। 
থেকে এসেছে । মনোহরসাহী ও রেনেটি একই সময় থেকে প্রচলিত। 
(1) মন্দারিণী- মেদিনীপুর জেলার গড় মান্দারণ থেকেই এয় জন্ম। এই চার 
রকমের ঢ৬ আজকের দিনে পৃথক পৃথক ভাবে প্রচলিত নাই । কোন গায়কই 
আজ কোন একটি ঢডে আবদ্ধ থাকেন না। পৃজ্যপাদ পণ্ডিত অছৈত দাস 
বাবাজী, যিনি কীর্তন জগতে “পণ্ডিত বাবাজী” বলে পরিচিত ছিলেন, তিনিই বিশেষ 
বিশেষ ঘরানার চাল নান। জায়গায় ঘুরে শিখে এসেছিলেন। কাশিমবাজারের 
মহারাজ মণীন্দ্রচঙ্জ্র নন্দী তাকে কাশিমবাজার রাজভবনে রেখে কীত্নের উন্নতির 
চেষ্টা করেছিলেন । কীঙ্নের আর এক ঘরাণ। “ঝাঁড়খণ্ডী” নামে পরিচিত, 
মেদিনীপুরের ঝাড়থণ্ড গ্রাম থেকেই এই চালের উৎপত্তি, বঙ্মানে এই ঘরানার 
গান আর শোন। যায় না। 


কীর্ডনে ময়নাডাল £ “আজকাল ময়নাডালের কীর্তন” কথাটি শোনা যায়। 
ময়মাভাল বাঁরভূমের একটি গ্রামের নাম, সেই নাম থেকেই ময়নাভাল কথাটি 
এসেছে । এটি কানের একটি ঘরানার নাম। বীরভমের ম্যাজিষ্টেট সাহেব 
রসরাজ মিত্র ঠাকুর মহাশয়ই এই ঘরানার প্রবর্তক | মহারাজ মণীজ্দরচন্দ্র নন্দী 
এখানেও রসরাজ মিত্র ঠাকুরের ব্যবস্থাপনায় কীত্নের বিগ্যালয় স্থাপন করে বহু 
ছাত্রকে কাতন শিখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন । অনেকের ধারণা অদ্বৈত দাস 
বাবাজীও মিত্র ঠাকুরের ঘরে শিক্ষালাভ করেছিলেন । বওমানে এই ঘরানার 
ধারক ও বাহক নবগোপাল ও গোবিন্দ গোপাল মিত্র ঠাকুর মহাঁশয়েরা এই ধারার 
কীতন পরিবেশন করে থাকেন। 

কীর্তনের কাব্য  কীতঙ্ন গানের কবিতাকে “পদাবলী” বল! হয়। সেন 
বংশীয় রাজ! লক্ষ্মণ সেনের আমলে আমাদের অমর মহাকবি জয়দেবই সরল সংস্কতে 
প্রথম পদাবলী রচনা করেন। তার লেখা গীত-গোবিন্দে পদাবলীগুলি পাওয়া 


টি 
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যায়। পরবর্তীকালে বিগ্তাপতি ও চণ্ডীদাস যথাক্রমে মৈথিলী ও বাংল। ভাষায় 
সর্বপ্রথম পদাবলী রচনা করেন। তৎপরবর্তীকালে বাঙ্গালী কবিরা বিচ্যাপতির 
অন্ৃকরণে “ব্রজবুলি” ভাষায় ও চন্ডীদাসের অনুকরণে বাংলা ভাষায় পঞ্চদশ 
শতাবীয় শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত (গোবিন্দ দাস, নরোতম দাস, 
জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, ঘনশ্তাম, বাস্থ ঘোঁষ প্রভৃতি ) বছ পদাবলী রচয়িতার! 
কীতনের অসংখ্য পদাবলী রচন। করেছেন । 


কীর্তনের রাগ ও সুর £ কীতনের স্থুর এক বিশেষ ঢডে রচিত। কামোদ, 
গৌরী, ভীমপলল্রী, ধানণী বা মায়ুর প্রভৃতি বিশেষ রাগের নাম কীত্তনের স্বরে 
পাওয়া যায়। এর মধ্যে “মামুর” কীর্তনের এক বিশেষ মিশ্র স্থর, যাতে বেহাগ, 
খাম্বাজ ও ঝি'ঝিটের মিশ্রণ দেখা যায়। অনেকে বলেন শ্রাবূপ গোম্বামীর সময় 
থেকেই এই ৰিশেষ স্থর প্রচলিত হয়েছে । এই সব রাগে রচিত কীর্তনের সুরগুলির 
একটি বিশিষ্ট ধরণের রূপ আছে। 


কীর্ভনের জাত সুরঃ আগের দিনের নামকরা! কীর্তন গায়ক ও স্থুর 
রচয়িতা মহাজনের কয়েকটি গানে অনেক চিন্তা করে যে ভাবের স্থরারোপ করে 
গেছেন সেগুলি “দাগী” গান বলে চলে আসছে এবং সেই বিশিষ্ট গানের বিশিষ্ট 
স্থরগুলিকে “জাত স্বর” বল! হয়। অভিজাত বৈষ্ণব সমাজে এই মহাজন প্রদত্ত 
স্থরগুলি বিশেষ মধাদা! পেয়ে থাকে । কোন কীর্তনীয়! যাঁদি এই সব দাগী গানের 
জাত স্বর লংঘন করেন, তবে তার! কীর্তন মমাজে অপরাধী বলে গণ্য হয়ে 
থাকেন । কোন কীর্তন সমাজই দাগী গানের স্থরের অল বদল অনুমোদন করেন 
না। স্বর্গীয় ডাক্তার অমিয় সান্তাল মহাশয় বলেছেন যে-_কীর্তনের এই জাত 
স্থরগুলি মামাদের প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত জাতিরাঁগের কায়দার অস্ততুক্ত। 

কীর্ভনের তাল : কীর্তনে বহু প্রকার তাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার মধ্যে 
দশবুশী (ছোট ও বড়), ডাশ পাহিড়া, দাসপ্যারী বা ডাশ পেড়ে, জপতাল, 
ধামালি, দোঠুকী, ছোট দৌঠুকী, তেওট, কাটা ধরা, একতাল, দোজ, ঝাঁতি, 
লোফা প্রভৃতির নামই শোনা যায়। 

কীর্তনের সঙ্গভে বাস্ভ যন্ত্রঃ কীতনে শ্রীখোল ও করতাল ব্যতীত আর 
কোন বাছযন্ত্র অনুমোদন করা হয় না। কণনি:হুত স্বরকেই এখানে প্রাধান্ত 
দেওয়। হয়। 


কীর্তনের আখর £ হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ নঙ্গীতে উপস্থিত মত স্বর রচনা করে 


গীত-বাগ্যম্‌ ১৪৭ 


রাগের বিস্তার করা হয় রাগের সৌন্দ্ধ বাড়ানোর কারণে ; কীর্তনেও স্বর 
বিস্তারের সঙ্গে ভাবের অস্থকুলে, বিনা পূর্ব প্রস্তুতিতে উপস্থিত মত বাক্য রচন! করে 
ভাবকে গভীরতর করা হয়। গানে এইভাবে ভাষার অর্থে অক্ষরের বিস্তারকেই 
আখোর আখ্য। দেওয়া হয়। এতে গায়কের শ্বতত্ত্রতা, তার কবিত্ব শক্তি, তার 
রসজ্ঞান এবং লয়-বোধ প্রভৃতির গভীরতার পরিচয় পাওয়! যায়। হিন্দুস্থানী 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যেমন স্থরের বিস্তারে ও তানে গায়কের গুণপনার পরিচয় মেলে, 
কীর্তনের আখরে তেমনি কীর্তনীয়াঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় 


কীর্তনের সহিত সঙ্গতের ধারা ই হিন্দস্থানী সঙ্গীতের মত অতি কঠিন 
ভাবে লয় মেনে চললে কীর্তনে কখন কখন তাল লয়ে ছোট বড় হতে দেখা যায়। 
আগেই বলেচি কীর্তন ভাব্প্রধান গান, ভাবের আতিশয্যে সময় সময় এতে তাল 
কাট! অসম্ভব নয়। কীতনের সঙ্গতে তাই দক্ষ খোল বাজিয়ের দরকার, যিনি 
'ঈহজেই গাইয়ের ভাবের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে ষথাস্থানে ঘা দিতে পারবেন । গভীর 
ভাবাবেশে খোল বাজিয়ে “লহর” বাজাবেন । অক্ষরে অক্ষরে ভাবের পরিপুৃণতার 
সময় মাতান বাজিয়ে মান পাঁড়বেন এবং আখরের সময় বাজাবেন “কাটান” গানের 
সঙ্গে এই ভাবের সঙ্গত হলে তবেই শ্রোতার আনন্দ পাবেন, গানটি রপভাবে 
ভরপুর হয়ে উঠবে, কীঙনীয়াও আনন্দে মেতে উঠবেন এবং নৃতন নৃততন আখরে ও 
স্থরের সুস্ম জাল বুনে গানকে উচ্চস্তরের করে তুলবেন । সবদা মনে রাখতে হবে ষে 
বাদ হবে গীত অনুষায়ী, তার ভাব হবে ভাষার অনুকুল এবং গীতের অনুসরণকারী, 
তবেই গানের মাধুধ বৃদ্ধি পাবে। 


ঢপ কীর্তন £ বাংলার যশোর ( যশোহর ) জেলার মধুস্থদন ( কিন্নর ) কান 
নামে এক প্রতিভাবান গায়কই এই চালের প্রবর্তক। উনিশ শে! শতাবীর 
মাঝামাঝি উপ কীতঙনের জননকাল | এটিও রাধারুষ্জের লীল1 বিষয়ক গান। গানে 
কীত্তনের ছাপ থাকলেও এর প্রকাশভঙ্গীতে একটি বিশিষ্ট সুরের ভঙ্গী থাকে ষে 
কারণে একে সহজেই কীর্তন থেকে আলাদাভাবে চেন। যায়। এতে রাগের 
ব্যবহার ও চলন রক্ষা! কর! হয়। মাঝে মাঝে গান থামিয়ে সুরে কথা বলার 
রীতিও রয়েছে । বঙ্মানে এ গাঁন আর বিশেষ শোনা যায় না। এটিকে 
কীত্ঁনের এক প্রকার সরল রীতি বল! চলে । 


বাউল £ বাউল শব্দটি বাতুল শব থেকে বা হিন্দি বাগুরা শব্ধ থেকে 
এমেছে। বাতুল বা বাওর! শব্দের অর্থ পাঁগল। বায়ুর মত ঈশ্বরের সঙ্গে 


১৪৮" গীত-বাব্তম 


মিশে থাকে বলে বাউল এরূপ অর্থও অনেকে করে থাকেন। যাই 
হোঁক বঙমানের প্রচলিত বাউলের জন্মকাল সতের শতকের শেষের দিকে 
ধর] হয়, তবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ই বাউলের আদি উৎপত্তি কাল বলে জীন! 
যায় । একতার। হাতে বৈরাগীরাই বাউল গাঁন গেয়ে থাকেন, তাই অনেকের 
ধারণা যে ঘরছাড়া বাউগ্ডেলেরাই বাউলের স্রষ্টা এবং এই বাউগ্ডেলে শব্ধ থেকেই 
বাউল শব্দটি এসেছে । 

ছোট বয়স থেকে অনেক বাউল গান শুনে এসেছি, তখন এই কলকাতা 
সহরে একতার৷ বা খঞ্জনীহাতে মাথায় পাগড়;বাধা অনেককেই দেখা যেত 
যারা বাউল গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়াতেন। সরল সহজ 
ভাষার গান, যানু্ষগুলিও তেমনি মরল, নরম স্বভাবের, অল্পেই সন্ভষ্টঠ এগ। 
রাজরাজড়াদের দরবার, বড় ধনীদের বাড়ি এড়িয়ে চলতেনঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের 
দুয়ারেই ছিল এঁদের আনাগোনা । বাউল গানের স্বর €« ভাষ। খুব সহজ 
সরল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মাপে ওকে যাচাই করা চলে না । বাউল তাই 
(8০011 59285 ) লোকসঙ্গীতের কোঠায় পড়ে এবং লৌকিক ধর্নকে আশ্রয় করেই 
গড়ে ওঠে । ওর গানের বাণীতে অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার, 
ন৷ পাওয়াকে পাবার কথা, তারই চিন্তা, তারই ভন্তে ওর শুর করে কেঁদে চল।। 
এই ধরণের গানে ভাবই একমাত্র সম্বল, তাঁই মেঠো বাউলকে আমর। ভাব-গীতি 
বলতে পারি। এই গানের মধ্যে বিরাট স্ুরৈশ্বয নেই বা বিশেষ সমৃদ্ধশালী 
ভাষার ব্যবহাপ নেই তাই বিদ্বানের সভায় বা গণ্যমান্ধদের আসরে এর তেমন 
মান নেই । তবু এর গানের ভাধ। অতি সহজ সরল ভাবেই ইন্দ্রিয়কে নিয়ে 
যায় অতীন্্রয়লোকে । সহজ আধ্যা।তআ্ুক সাধনার অঙ্গ হসাবেই বাউলের জন্ম 
এবং সুফীদের গজলেপন মতন বাউল গানও ছ্যর্থবোধক । এই বিখ্যাত বাউল 
গানটির বিষয় চিন্তা করলেই সে কথা বোঝা যায় । “আমার মনের মানুষ যেরে 
কোথায় পাৰ তারে। হারায়ে সেই মানুষে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে 1” এই 
মনের মাচষের কথাটি ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে বল চলে আধার 
কোন প্রেমিক প্রেমিকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে এরূপও বল! চলে । মানুষের 
ন।মেই এবং তার মাঝেই ওর! মানুষের ভগবানকে পেতে চায়, তাই বাউল 
গানের বাণাতে সবত্রই প্রায় একই ধরণের ভাব । বাউল গানে তাই আমরা পাই 
“মনের মানুষে এই মানুষ আছে লও চিনে, তারে দেখরে মন জ্ঞান নয়নে”। 
আবধার--“এই মান্টষে মানগষ আছে করণ ধরে নাওগো বেছে, অটল মানুষ যে. 


সীভ-বাস্কাম্‌ ১৪৯ 


ধরেছে তাঁর কি আছে তুলনা” । আত্মামং বিদ্ধি অর্থে ওদের গানে পাই “বাইরে 
খুঁজলে পাবি কোথা, দেখ আপন ঘরে”। 

বাউল গানের স্থুর এক বিশেষ ধরণের (070০-এর ), স্রগ্রলি উদাস করুণ, 
এর কাব্যও তাই সাধারণের জীবনের বেদনা, অপূর্ণতা, দুঃখ কষ্টের কথাকে 
আশ্রয় করে আত্মিক উন্নতির কারণে সাধারণের উন্নতি কল্পনায় সরল ভাষায় 
গড়ে উঠেছে । বাউলের! মনে করেন “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে 
নাই” এই মানষের অস্তরেই আছেন শ্রীভগবান এই ভীদের বিশ্বাস, আর সেই 
কারণে নিজেকে সঠিক ভাবে জানার জন্তে আপনাকেই একাস্ত আপন করে পাবার 
জন্যে তারা আকুল। 'এদের কবিতা হল (1150০) গুপ্ত রহস্থপূর্ণ আর মূল 
প্রেরণ। হল (7১/০1১1০) আত্মিক । বাউলের গানে লালন ফকীর ও দ্বীন 
বাউলের পদ রচনাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এগুলি লালন ফকীরের গান ও 
দীন বাউনের গান নামেই প্রসিদ্ধ | 


“উল্টা-বাউল” : উন্ট। বাউল বলে এক ধরণের বাউল গান শোনা 
য়। এর সঙ্গে বাউলের সুরের বা চালচলনের কোন তফাঙ মেলে ন!। 
উল্টা খাউলে একই আরে দ্ুই দল বাউল গানের মাধ্যমে বাদা্বাদ চালায়, 
এটাকেই উপ্ট। বাউল বলা হয়। অনেকে একে উল্ট| সাধনের অঙ্গ বলে 
মনে করেন। 


হ্যামা-সজীত £ কীঙ্নে যেমন রুষ্ণের লীলাদি বর্ণনা দ্বারা বৈষ্ুব পদাবলী 
অবলম্বমৈ মনে ক্ুষ্চ ভাবের সঞ্চার করে ও মনকে অতীদ্য় লোকে নিয়ে যায়, 
ঠ্যামা-সঙ্গাতেও তেমনি মা জগদস্বা কালিকার বর্ণনা দ্বারা শাক্ত পদাবলী 
'বলম্বনে অন্তরে শক্তিময়ী জননীর প্রতি ভাবের বিকাশ ঘটায় ও মনকে সেই 
ভাবে ডুবিয়ে দেয়! ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই এই সঙ্গীতের 
বিশেষ প্রচার বাংলাদেশে প্রচলিত হয় । ১৭০* শতাঁবীতে মহাসাধক কবিরঞ্জম 
রামপ্রসাদ সেনই শ্যামা-সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচারে এই সঙ্গীতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করেন। তার শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত আজও “রামপ্রসাদী সুর” বলে চলে আসছে, 
কথায়, ভাবে, স্বরে, এগুলির বৈশিষ্ট্য আজও বজায় রয়েছে । তিনি মা জগদস্বার 
তক্ত ছিলেন। ইনি ১৭২৩ সালে হালিসহবের পাশে কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। ১৭৭৫ সালে ইনি ইছলোক পরিত্যাগ করে জগন্মাতার কোলে চিরশাস্তি 
লাভ করেন। শ্রীমন্মহাগ্রভূ যেমন কীর্ডনের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ও সবশ্রেষ্ঠ প্রচারক 
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বলে গণ্য, কবি ও সাধক রামপ্রসাদ সেনকেও তেমনি আমর শ্তামা-সঙ্গীতের 
একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক বলে মান্য দিয়ে থাকি । রামগ্রসাদী সথর ছাড়াও শ্যামা 
সঙ্গীত অন্ত স্বরে রাগ তালের আশ্রয়ে গাঁওয়। হয় তবে প্রসাদ্দী স্থর শ্ামা-সঙ্গীতে 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে । শ্ঠামা-সঙ্গীত চৌতাল, তিনতাল, 
একতাল, ঝাঁপতাঁল, যৎ প্রভৃতি তালে, এবং ভৈরবী, সিম্কু, দেশ প্রভৃতি নানা 
শুদ্ধ ও মিশ্র রাগে গীত হয়। কবি রামপ্রসাদ ছাড়াও দাখশরথি রায়, 
হরু ঠাকুর, এপ্টনি সাহেব, কালী মিজা, গিরিশ ঘোষ প্রভৃতির দান অনম্বীকার্ধ। 
শ্যামা-সঙ্গীতে বাংলার কবি কাজী নজরুলের দানও কম নয়। বাংলাদেশে 
প্রায় একশো! দেড়শো কবি চার-পাঁচ হাজারের মত শ্যামা বিষয়ক গাঁন 
লিখে গেছেন। বাংলার সাধকের পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে মাতৃরূপে 
কল্পনা করে সহজেই তাকে নিজের আপনজন বলে ধরে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ 
করেছেন। ঠাকুর শ্রশ্ররামকষ্। দেবের জীবনী পড়লে জানা যায় যে 
তিনি মা কালীকে মানবী দেহধারী মার রূপে দেখতে পেয়েছিলেন ও পুত্রভাবে 
তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন । মাতৃভাঁবের এই সাধনা বাংলাদেশের এক 
অভিনব সাধন।, এই সাধনার ধারা আমরা ভারতের অন্য কোন প্রদেশেই বড় 
একটা দেখতে পাই না। এই মাতৃসাধনাই শ্যামামায়ের সাধনা, তার! মায়ের 
সাধনা, এই সাধনার অঙ্গ হিসাবেই শ্যামা-সঙগীতের জন্ম, সেই কারণে শ্টাম! 
সঙ্গীতকে আমর! ভগবং বিষয়ক সঙ্গীত বলি। 

ভাটিয়ালি; এক ধরণের উদাস অশ্রসজল সুর, গ্রামের মাহুষের' 
বিরহ, মিলন প্রভৃতি অস্তবেদনা ফুটে ওঠে ভাটিয়ালিতে। পূর্ববাধ্লার নদী- 
নালায়, খাল-বিলে, এই তাটিয়ালি স্বর আজও এখনও শোনা যায়। সেই 
কারণে একে মাঁঝি-মাল্লাদের গান বল! হয়। ফাকা মাঠে গাছতলায় বসে 
পথ-চলার মাঝেও ভাটিয়ালি গান গাওয়া হয় এবং সেই হিসাবে একে মেঠো গানও 
বলা চলে। সব গানেই ভাটিয়ালির এক নিজস্ব কায়দার দীর্ঘস্থরী তান । তাল, 
লয়, কঠিন ছন্দ বা বাক্য-স্থষমার বাহাছুরী অথবা রাগদারীর কায়দা এতে 
নাই। সহজ সরল আড়ম্বরহীন সাধারণ এই গান অশিক্ষিতদের মাঝে প্রাণের 
আবেগে গ্রাম্য ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে । সাল তারিখ নিয়ে মাথা ঘামালেও 
সঠিক জন্মতারিখ খুঁজে পাওয়া শক্ত, তবে আন্বাজ কর! যায় যে হয়তো পনেরশো 
শতাব্দীতে গজিয়ে উঠেছিল এই গান বাংলার কোন এক নিভৃত নদীর ধারে। 
রচনাকারের বা স্থরকারের নামের কোন দিশা মেলে না। হয়ত কোন এক 


গীত-বাস্ম্‌ ১৫১ 


সাধারণ মাঝির কণ্ঠেই গীত হয়েছিল, ও পরে ছড়িয়ে পড়েছিল মাঝি-মাল্লাদের 
জলে ভাসা! নৌকার ঘরে ঘরে ও মাঠের ধারে ধারে। পূববঙ্গে (বঙ্মানে 
বাংলাদেশে ) পাল্লা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদীর ধারে ধারেই এই 
গীতিপদ্ধতি জন্ম নেয়। এ ধরণের পল্লীগীতিতে বিগ্যাবুদ্ধির বাহাছ্রী না থাকলেও 
প্রাণের পরশ পাওয়া যায় এর বাণীতে; সরে পাওয়া যায় করুণ কামার 
অশ্রসজল ভাব। ভাটিয়ালি গায়কদের গানের ভাষা বদলাধার ও স্থরের 
সামান্য রদবদলের অধিকার আছে। প্রাণের আবেগে সহজ ছন্দে জন্মেছে এই 
গান, এর সুরে তাই গ্রাম্য ঢং আছে। আনন্দের বিষয় আজকের দিনের 
শিক্ষিত সমাজ, সাধারণ নিরক্ষর পল্লীবাসীর অন্তরের ন্বতঃস্ফুত আবেগে প্রাণের 
তাগিদে রচিত এই ধরণের রচনা ও স্ুরকে সম্মান দিতে আরম্ভ করেছেন । 
মেঠো সঙ্গীতকে স্থর তাল মানে বেঁধে শিক্ষিত সহরবাীদের কাছে শিক্ষার জন্য 
পরিবেশন করা যেতে পারে। কিন্তু তার প্রাণময় রূপ যেটি নদীর ধারে সুদূর- 
প্রসারী দিগন্ত মাঠে গাছতলায় গায়কের কণ্ঠে ফুটে ওঠে ও তার উপযুক্ত 
পরিবেশ পায়, সেটিকে “ইটের পাঁজরে* স্বরলিপির যৃপ-কাঁ্টে বলি দেওয়া কি ঠিক ? 

সারিগান $ বাংলাদেশের এক ধরণের প্রচলিত লোকনঙ্গীত। বাংলাদেশ 
নদ-নদী খাল-বিল জলাশয়ে-ভরা, এখানে গাড়ী-পালকির থেকে নৌকাঁও বড কম 
নেই, এই নৌকা চালাবার সময় সারবেঁধে একসঙ্গে যে গ্রাম্য গান গাওয়া হয় 
বা নৌকা! নিয়ে “বাচ” (8২৪০০ ) খেলার সময় দীড়ের টানের সঙ্গে ভাল রেখে 
একসঙ্গে যে গান গাএয়া হয় সাধারণতঃ তাকেই সারিগান বলা হয়। এটির 
স্থরও ভাটিয়ালির মতই, তবে কিছু জলদ (দ্রুত ) চালের, তাটিয়ালির মত দীর্ঘন্ুরী 
তান এতে দেখা যায় না। তাছাড়া ভাটিয়ালি একক সঙ্গীত, কিন্তু সারগান 
ছন্দযুক্র-সমবেত-সঙ্গীত । সারিগান স্বতাবত:ই করুণ সুরের গান এবং পুরুষরাই 
এ গান গেয়ে থাকে । ছাদপেটা, ধানকাটা, ঢেশকিতে ধান কোটার সময়, 
পাটকাটার সময় সমবেত কে যে গান শীত হয়, কোন ভারী জিনিস তোলার 
সময় একসঙ্গে যে গান গাওয়া হয়, সে সমস্ত গানকেও আমর! সার্রিগানের 
কোঠায় ফেলতে পারি। অর্থাৎ গানের ছন্দে একসঙ্গে সমবেত ভাবে কোন 
শারীর ক্রিয়। প্রকাশিত হলে ও সমবেত কণ্ঠে মেই শারীর ক্রিয়ার তালে তালে 
গীত হলে তাঁকেই সারিগান বলা যায়। সার অর্থে শ্রেণী, সারবেধে (বা লাইন 
বেধে দাড়িয়ে ) গান কর। থেকে সারিগান কথাটি এসেছে। প্রধানত: নৌকাতে 
ধ্াড টানার সময়ের সমবেত সঙ্গীতকে ও সারিগান বল! হয়। সারিগানে ভাল 
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অপরিহাধ, ভাটিয়ালিতে তালের প্রাধান্য নেই বা তাল নেই বললেও চলে 
কিন্তু সারিগান তালযুক্ত ত বটেই, তালের নানা বৈচিত্র্যও এতে দেখা যায় 
তাই নারিগান ও ভাটিয়ালি লমন্থ্রী হলেও তালের প্রাধান্তই সারিগানের 
বৈশিষ্ট্য । 

জারীগান 2 বাংলার মুসলমানদের প্রিয় গাঁন, এটিকে বাংলার মুসলমানদের 
ধর্মসঙ্গীতও বলা চলে । এই গানের স্থর অতি করুণ, কারবালায় ইমাঁম হাসান ও 
হুসেনের মৃত্যুর ঘটনাকে অবলম্বন করেই এই গান গডে উঠেছে । সারিগানের 
মত এটিও সমবেত সঙ্গীত । এই গানের সঙ্গে তাল দেওয়ার জন্য ঢোল বাজাবার 
রীতি প্রচলিত । 

ভাওয়াইয়া ঃ উত্তরবাংলার এক বিশেষ ধরণের লোকসঙ্গীত । ভাটিয়ালির 
মতই এর ছন্দে কাটা কাট! ভাব, গাইবার কায়দার (5:15) কিছু তফাৎ 
আছে, যাতে সহজেই একে ভিন্ন রীতির গান বলে চেনা যায়। সাধারণ মানুষের 
বিরহ ও নৈরাশ্তের বেদনাটি করুণ সুরে এই গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। 
ভাবের আতিশয্য ও গানের সঙ্গে ভাও বাতলানে। অর্থে অঙ্গভঙ্গীর কায়দ1 এতে 
আছে । আমাদের ধারণা এই ভাঁও-এর কারণেই এর নাম ভাওয়াইয়৷ হয়েছে। 
উত্তরবাংলায়, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলেই এই গান বেশী প্রচলিত । 
“দোতার]” এর একমাত্র যন্ত্ররঙ্গী-_দোতার। ছাড় এ গান প্রায় শোনাই যায় ন|। 
সাধারণতঃ পুরুষেরাই এ গান গেয়ে থাকেন, নারীঘটিত নৈরাশ্য ও প্রেমের কথাই 
এর উপপাছ। বিষয় । অন্যান্ত অনেক লোকসঙ্গীতের মত এতেও রাগরাগিণীর 
বাধন নাই । 

চটকা ই সংসারের তুচ্ছ কথ ও ঘরোয়। ব্যাপার ই এর বিষয়বস্তু । এটিও 
উত্তরবঙ্গের এক ধরণের লোকগাতি । সহজ সুরে দ্রুত গতিতে চটুল ছন্দে এই গান 
গাওয়া হয়। পুরুষেরা নারীর জবানীতেই এগুলি গেয়ে থাকেন । ভাওয়াইয়া ও 
চটকা প্রায় একই ধরণের গান । 

গম্ভীরা গান, গাজনগান ও নীলের গান? আমাদের দেশে শিবের 
তিন রকম গান প্রচলিত, সেগুলি হল গন্ভীরা, গাঁজন আর নীলের গান, 
সাধারণতঃ শিব পূজার অঙ্গ হিসাবে গাওয়া হয়। যতদূর সম্ভব দশম 
শতাব্দীর শেষে ধ্গপালের রাজত্বের সময় থেকেই এই গানের প্রচার হয়। 
১। গাজনগ্াান £ পশ্চিমবাধলায় বছরের শেষদিনে চৈত্রসংক্রাস্তিতে গাজনের 
পৃজারে উপলক্ষ করে চডক বসান হয় । চডকতলায় শিবের গাজন উত্সব হয়। 


গীত-বাস্ম্‌ ১৫৩ 


গাজনে কাটার্বাপ, বটিকাপ, আগুনঝাঁপ প্রভৃতি বীরত্ব এখনও কোথাও কোথা ও 
দেখান হয়। এখানেই ধর্নপৃূজার অঙ্গ হিসাবে গাজন গাওয়া হয়। শিব ও 
পার্বতীর নামে নানা শ্তবস্তরতি এতে থাকে । এই সব গানে শিবকে একান্ত 
আপনজন হিসাবে মনে করা হয় । গাজনগাঁনে তর্জার মত কাটান চাপান দেওয়। 
হয়, এগুলিকে “বোলান” বলা হয়। এই বোলানে অনেক সময় রাধাকফ্জের 
লীলাদির বর্ণনাও শোনা যায়। ২। নীজের গান £ পৃববাংলায় বর্ধশেষে 
মীলযষ্ঠীর দিনে পশ্চিমবাংলার গাজনের গানের মত শিবের গান গাওয়া হয়, এই 
গানে শিবের বিয়ে, গৌরীর শীখাপরা, খিব-পাবতীর ঘরোয়া ঝগড়া, শিবের 
বন্দনা প্রভৃতি থাকে, এটি গাজনগানেরই অচ্রূপ। এটিও শিবঠাকুরের গান। 
৩। গাভীর! গান 2 এটি উত্তরবাংলার ব্ধশেষের গান । শিবের তাগুব নৃত্যের 
উপযুক্ত গম্ভীর সবরের আভাম পাওয়৷ যাঁয় বলেই একে গম্ভীর! বল হয়। 
মালদহে এই গান বেশী প্রচলিত বলে “মালদার গম্ভীর।” নামেই গম্ভীর গান 
পরিচিত। এর সুরের মাঝে বাউল, শ্ঠামাঁসঙ্গীত প্রড়ৃত স্তরের আভাল পাওয়া 
যায়। যদিও এটি শিবের গান তবুও শিবের বন্দনা স্ততিতেই সীমাবদ্ধ 
থাকে না। জাতির সমাজব্যবস্থার দোষ-গুণ, জাতির ঘঃখ, লাগ্চনা, তার 
উন্নতি অবনতি প্রভৃতি নানা বিষয় এর বিষয়বস্তু । এই ধরণের গান মনে 
যেমন ধশ্নভাব জাগায় তেমনি সমাজ-সংস্কারেও সাহায্য করে! এর 
শোভাযাত্রায় নানা সং বার করা হয় | ধারা কলকাতার জেলেপাড়ার সং 
বা গঙ্গাপূজার সময় গঙ্গাবন্দনার সং প্রভৃতি দেখেছেন তার এই ধরণের সং 
সাজানো ও তাদের যুখে সমাজের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি ও প্রচলিত ব্যবস্থার কথা 
কী ভাবে বলা হত তা জানেন। দুঃখের বিষয় আজকাল সমাজের প্রতিটি 
নিন্দনীয় বিষয়ের উল্লেখ করে তার দোষ-গুণ সবসাধারণের সমক্ষে গানের মাধ্যমে 
নান। ঢং-এ প্রকাশ করা হয় না। 

ঘে'টুর গানঃ গম্ভীর! প্রভৃতি গান যেমন উত্তরবঙ্গের বলে পরিচিত, ঘেটুর 
গান তেমনি দক্ষিণ-বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত। এই ধরণের গানগুলিকে গোষ্ঠি- 
সঙ্গীতের কোঠায় ফেল! হয় । পুরাকালে ঘণ্টাকণ নামে এক অস্থর ছিলেন, তিনি 
কষ্চনাম শুনবেন না বনে কানে ঘণ্ট। বেধে রাখতেন, তাকে উদ্দেস্ট করেই খই 
গান গড়ে উঠেছিল । দেশের নানা দুঃখ-কষ্টের কথা, রাজনীতির কথা, নান। 
উপদেশ, ঘরোয়-নীতিকথা ইত্যাদি এই গানের উপপাদ্য বিষয়। পূর্ববাংলার 
মাগন গানের মত ছেলেরা এই গান গেয়ে দরজায় দরজায় ঘোরে । 
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ঘাটুগান £ ময়মনসিং শ্রীহটে আর এক রকম গান শোন! যায় যাকে বলে 
ঘাটু্গান। এই গান ঘে"টুর গান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কারণ ঘাটুগানের বাঁণীও 
ঘেটুর মত নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন আবেদনপুর্ণ ও শ্লীলতাহানির বাণীই 
শোন! যায় ঘাটুগানে । যদ্দিও আসলে এটি কৃষ্ণ-বিষয়ক গাঁন। যমুনার ঘাটকে 
উদ্দেন্ট করেই রচিত বলে অনেকে মনে করেন এই গানের জন্স্থান যমুনার তীরে' 
এবং ঘাঁটের গান বলেই একে ঘাটু বলা হয়। 

ভাছুর গান ঃ মানভূম জেলার অন্তর্গত আদ্রা স্টেশনের কাছে কাশীপুরে, 
পঞ্চকোটের মহারজা নীলমনি সিং দেও বাহাছরের আদরের হ্থন্দরী মেয়ে 
ভদ্রেশ্বরীর বিবাহের আগেই পানিপ্রার্থ বরের অকালমৃত্যুতে ও স্বেচ্ছায় 
বাগদত্ত পতির জলস্ত চিতায় আত্মবিসর্জনকে উদ্দেশ্য করেই ভাছুপূজ। ও 
তার গান প্রচলিত হয়েছিল । মানভূম, সিংভূম, ধলভূমে ও বাংলার অন্যান্য দেশে 
আজও এই গান প্রচলিত রয়েছে । ভাত্রমাসভোর ভাছুপূজা ও তার সঙ্গে 
ভাছর গান চলতে থাকে । এতেও মাঝে মাঝে ছুদলের বাদাচিবাদ চলতে দেখা! 
যায়। বিষয়বস্ত নান। ধরণের ঠাটা-তামাসা, বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ, নানা সমস্ত 
প্রভৃতি । মাঁনভূম জেলায় ভাছুর মত এক স্বরেই আর এক রকম গান প্রচলিত 
আছে যাকে বলা হয় টুস্থর গান। এই টুহ্থর গান টুস্থর পূজাও ভাতুপূজার মতই 
কুমারীদের মনোমত স্বামী পাবার ব্রত ও পৃজা। 

ঝুমুর গান $ মানভূম, সিংভূম ও ধলভূমে সাওতালদের এবং কোলতীলদের 
এক ধরণের গোষীসঙ্গীত। সাঁওতালি ছেলেমেয়েরা বনফুলে সেজে মদলের 
সাথে দল বেঁধে নাচের তালে তালে এই গান গেয়ে থাকে । গানের ভাষায় ও 
নাচের ভঙ্গিমায় যথেষ্ট স্রুচির অভাব দেখা যায়। স্থরগুলি একঘেয়ে, একই 
ছন্দে ও ভালে চলতে থাকে । 

তরজ। গান £ কবির গান € কবির লড়াই )৪ কবিগান ও তরজ্াগান 
একই শ্রেণীভুক্ত । কবিগানে ছুটি দল থাকে । কোন বিষয়ে একদল একটি 
গান রচনা করে গাইলে, অন্যদ্দল কবিতায় গানের সঙ্গে সঙ্গেই তার উত্তর রচনা 
করে দেয়। পরে একদলের দলপতি অন্তদলের দলপতির সঙ্গে চাপান ও 
উততোর পাডে। অর্থা২ আসরের মাঝে, কবিত্ব শক্তির বলে ভাষার 
চটকদা'রতায় কোন পৌরাণিক, সামাজিক ও কোন তত্ব বিষয়ে একজন অপরকে 
কাবাছন্দে নাচের তালে তালে ঢোল ও কীসি বাঁজনার সহযোগিতায় চাপান 
দেন অর্থাৎ তার জিজ্ঞাম্ত বিষয়ের উত্তর দিতে বলেন। অপরজন কবিতায় 


গীত-বাগ্ম্‌ ১৫৫ 


তীর প্রশ্থের (উতোর ) জবাব দিয়ে আবার একটি প্রশ্নের চাপাঁন দেন । এই ভাবে 
দুজনের মাঝে আসরে কবিতা হ্ষ্টি করে নান! ছন্দে স্থুর করে তালে তালে 
গাঁন গেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জবাব কাটাকাটি চলে। এই বচসাকেই কবির 
লড়াই বল! হত। কবি বা তরজা গায়কদের প্রাচীন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভৃতির গল্প কস্থ থাকে ও বহু লৌকিক ও সামাজিক আচার প্রভৃতির জ্ঞান 
থাকার প্রয়োজন হয় । সর্বোপরি তাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকার বিশেষ প্রয়োজন ।' 
এসব গুণ না থাকলে কেউ কবিয়াল বা! তরজা ওল! গায়ক হতে পারে না। 

পল্লীবাংলার নিজন্ব যে সব গানের কথা বলা হয়েছে সে সব ছাড়াও 
আরও অনেক রকমের গান রয়েছে যেমন আলকাফ গান, হাপুরগান, কষানি বা 
গাঁড়োয়ালী গানি, মা শীতলার গান, পটুয়াগানের মধ্যে মেছুনীদের গান, গোম্জগল 
গান, মুক্ষিল আসানের অর্থাৎ সত্যপীরের গান, মেয়েদের ছড়াঁগান, এঁতিহাসিক বা 
ধর্মীয় পালাগান, পাঁচালি, ভাটের গান, একক বা গোঠাসঙ্গীত যেগুলি বারব্রত 
পূজা বা নানা উত্সবের দিনে এই বাংলার ঘরে ঘরে একদিন প্রায় বারমাসই 
শোনা যেত তাদের সকলের বিষয় এখানে লেখা সম্ভব হল না। এই সব 
পালপার্নের গান কবে কে প্রচলিত করেছে তার বিশদ বিবরণ পাওয়। 
যায় না। 

কজরী বা কাজরী ব। কজলী ঃ কজরা ভারতের উত্তর প্রদেশের লোক- 
সঙ্গীত। কজরীকে গোষানঙ্গীতের কোঠায় ফেলা যায় না। তবে এই গানের 
এক একটি দল থাঁকে। ঠিক আমাদের এখানের কালীকীত্তনের দলের মত। 
মূল গায়েন একটি পদ বলেন এবং কীর্ডনের দোয়ারীর মত বাকী লোকেরা, 
সমবেত কে দোয়ারকী করেন । কজরীর অনেক নামকর। দল আছে, এবং 
সেই দলের নামেই এঁর পরিচিত হয়ে থাকেন। ভান্রমাসের রুষ্ণপক্ষের 
তৃতীয়া! তিথিতেই এই উৎসব বা কজরী ব্রত পালিত হয়। নানা রকমের 
গহনা ও নৃতন শাড়ী পরে হাতে পায়ে মেহেদী পাতার রসে নকস! কেটে: 
মেয়ের কজলী দেবীর পৃজা করেন, এবং ভাইদের হাতে বেঁধে দেন “জরঙ্গ” 
( অনেকে একে 'জরব' বলেন )। প্রধানতঃ এটি বেনারসেই চলে । গানগুলি 
অধিকাংশই শঙ্গার-রসাত্বক | উত্তরপ্রদেশে, রাজপুতানায় ও মারবাড়ে কজরীর 
মত আরও অনেক রকমের লোকসঙ্গীত চালু আছে, যেগুলির কথা আমরা এখানে 
বাদ দিয়ে গেলাম । এই উৎসবে হিন্দু ও মুসলমান সকলেই কজলী দেবীর পু্জায় 
যোগদান করেন ও সারা রাত ধরে এই উৎসবে মেতে থাকেন । 


১৫৬ গীত-বাত্ম্‌ 


ডি. এল. রায়ের গানঃ কুষগরের কাতিকেয় চন্দ্র রায়ের পুত্র 
দ্বীজেজ্লাল রায় ইং ১৮৬৩ সালের ১৯শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। 
এই সঙ্গীতপ্রেমী একাধারে সাহিত্যিক, কবিং নাট্যকার ও সুরকার 
ছিলেন। 

কিশোর বয়সেই তাঁর গান লেখা শুরু হয়। ১৮৮৩ সালে যখন এম. এ, পাশ 
করেননি তখনই তার কবিতা “শ্মশান সঙ্গীত” ছাপার অক্ষরে “নব ভারত”-এ 
প্রথম প্রকাশিত হয় । ১৮৮৪ সালে তিনি এম. এ. পাশ করে সরকারী বৃত্তি 
নিয়ে কৃষিবিদ্ত। শিক্ষার জন্য বিলাত যান, সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি 
ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটে হয়েছিলেন । তীর লেখার সখ এত ভীবর ছিল যে এত কাজের 
মাঝেও তিনি মেবারপতন, সাজাহান, চন্ত্রগুপ্ত প্রভৃতি নানা নাটক ও বছ 
কবিতা লিখে গেছেন। তার হাশ্য-রসাত্মক গীতি রচনাগুলি অপৃৰ এবং আজও 
প্রসিদ্ধ । 

তিনি শ্থগায়ক হলেও উত্তাদ ছিলেন না, তবে স্থরকারীতে যথেষ্ট উত্তাদির 
পরিচয় রেখে গেছেন । তার দেশাত্মবোধক গান তখনকার দিনে বাংলাদেশে 
বিপুল আলোড়ন তুলেছিল । “সকল দেশের রাণী সে যে আমার জক্মভূমি' 
আজ আবাল-বুদ্ব-বনিতার কণ্ঠে শোন! যায়। তীর গানে ও স্থর-সংযোজনায় 
আমরা বাংলা গানের ভাশ্তরস ও বীররসের আম্বাদন পাই নওহার বাণীর 
ধপদের চালে বা বিলাতী সবরের কায়দীয়। রাগমঙ্গীতকে মান্ধ দিয়েই তিনি 
তার গানের স্থরে বীররমের ভাব সংযুক্ত করেছিলেন, তথনকার দিনের 
গাগসঙ্গীতে এটির অভাব ছিল। তার হাসির গানগুলিও যথেষ্ট আনন্দদায়ক | 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুকরণে তাঁর কোরাস ( বহু কগে একই স্থরে গীত সমধ্বনি- 
সঙ্গীত ) গানগুলিও ছিল অপূৃব । ঘাংলা গানের সুর রচনায় নৃতন ঢং এনে তাতে 
নবীন ভাবধারায় তিনি নূতন প্রাণের সঞ্চার করেন। তার নাটাসঙ্গীতেও 
তিনি রাগনঙ্গীতকে শ্বীকার করে তার উপর নির্ভর করেই রচনা করেছিলেন 
কোরাস সঙ্গীতগুলি। “বঙ্গ আমার জননী আমার" প্রভৃতি তার দেশপ্রেমের 
গানগুলি কালের কবলে আজও বিলীন হয়ে যায় নি। ভার রচন] ও নুর- 
যোজনার মধো একটি স্বকীয় ভাব ছিল যা থেকে তার রচনাকে সহজেই 
চেনা যায় । 

ভারতবর্ষ নামে তকালীন একটি প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন । ভগবদ্‌ বিষয়ক গানও কধির রচনায় গাওয়া ঘায়, একটি উদাহরণ 
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দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করছি। “আমি প্রভাতের ফুলে গ্লাঝের মেঘেতে হেরি 
তোমার রূপরাশি ; আমি টাদের আলোতে তারার হাসিতে মিরধি তোমার হাসি। 
১৯১৩ সালের ১*ই মে বাংলার এই কুত্তি সস্তান মরদেহ ত্যাগ করে স্থরলোঁকে 
চলে যান। 

রবীজ্মনাথ ও রবীজ্সঙ্জীত ; কলকাতার জোড়া্সাকো। অঞ্চলে ঠাকুর- 
পরিবারে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্ররূপে ইং ১৮৬১ সালে *ই মে তারিখে 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই কবিতা ও সঙ্গীতে 
তার অনুরাগ দেখা যষায়। কিশোর বয়সেই কবিগুরু ভাষা, স্বর, তাল, মান, 
ছন্দ নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষ। নিরীক্ষা করতে খাকেন। তার প্রথম গীতি- 
কবিত| “সন্ধ্যাসঙ্গীত” প্রকাশ পায় .৮৮২ সালে । ইং ১৯১৩ সালে তিনি 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি হবার সম্মান পান তার গীতাঞ্জলির ইংরাজি অঙ্গবাদের' 
উপর নোবেল পুরস্কারে । সেই বংসরই কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ও তাকে ডক্টরেট 
উপাধিন্তে ভূষিত করেন। ১৯৯৪ সালে ইংরাজরাঁজ তাকে নাইট উপাধি দেন । 
ইংরাজের এই উপাধি তিনি জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 
পরিত্যাগ করেন। প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে প্রবীণ কবি চিত্রাঙ্কনেও তার 
নৃতন প্রতিভার পরিচয় দেন। পৃথিবীর সবযুগের কবি-সমাজের অন্যতম প্রধান 
কবি, পৃথিবার চিস্তাশীল ব্যক্তিদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, জাতির গৌরব তিনি। 
তিন বাংল! ভাষাকে যেমন পযূদ্ধ করেছেন তেমনি নিজস্ব ধারার এক সঙ্গাতে 
বাংলা সঙ্গীতের গৌরব বুদ্ধি করেছেন। তার ধনুমুখা প্রাতভার মাঝে 
“রবীন্দ্রসঙ্গীত” স্থট্টিআর এক প্রতিভার পাঁরচয়। বাল্যকাল থেকে উচ্চাঙ্গের 
সঙ্গীত শোনবার ও শেখবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, যছুভট্রের মত 
শ্রতিধর সঙ্গীত-পপ্ডিতকে তিনি পেয়েছিলেন তার সঙ্গীত-খিক্ষকরূপে। প্রাচীন 
ধারার সঙ্গীতকে তিনি বিশেষভাবে বিচার করেছিলেন বুদ্ধি দিয়ে। বে 
উপনিষদের কাল থেকে আজ পধন্ত সঙ্গীতের প্রকাশ ধার। ও তার পরিবর্তনশীল 
রাগরাগিণীর বিকাশ ধারা, তার বিভিন্ন শৈলীর উন্মেষ, তার অস্তরে বিপ্লব ঘটায়। 
তার শ্জনধমী মন পুরাতনকে আকড়ে ধরে থাকতে চায় নি, সহজভাবে মেনে 
নিতে পারে নি। সেই কারণে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পদ্ধতি যা তখন অনেকের কাছে 
দুর্বোধ্য ও দুরূহ ছিল তাকে সহজতর ও সুন্দর করতে প্রয়ামী হলেন । তিনি এই 
সঙগীতকে নিজন্ব ভাবে এক বিশেষ ভাবধারায় প্রকাশ করতে চাইলেন। 
সহজ নরল ভাবে কী করে সঙ্গীতকে সাধারণের মাঝে আন] যায় এই 
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ছিল তীর চিস্তা। তিনি গানের ভাষা, স্থর ও কবিতার ছন্দকে একই সঙ্গে 
অসীম নীলাঁকাঁশে ডান! মেলবার স্থযোগ দিলেন। অমীমের এই গান দানা 
বাধলো সীমার মাঁঝে মালুষের কণ্ঠে “সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন 
স্থর”। মান্ষের মনকে অসীমের পরশ দিল এই গান। প্রাণময়ী ভাষাকে 
তর করে মে গানের সুর ভেসে চললে! । মাুষের অন্তরের ভাষা প্রকাশ পেল 
স্থর ও কথার বীধুনিতে। হিন্দৃস্থানী গানে কেবলমাত্র স্ুরবিহারই প্রধান ছিল, 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাগতঙ্গীমা৷ বজায় রেখে সৃষ্টি 
করলেন নবীন ধারার কাব্যসঙ্গীত। অতীতের নানা গীতশৈলীর ছাঁপ থাকা ' 
সত্বেও ম্বকীয়তায় “রবীন্দ্রসঙ্গীত” ম্বাতক্ত্র্যের দাবী রাখে। তার গানে 
ইউরোপীয় সঙ্গীতের সবল মরলতার সন্ধানও পাওয়। যায়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতকেও 
তিনি ভালভাবে বিচার করেছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল। রবীদ্দু- 
সঙ্গীতে খেয়াল, ধপদ, টগ্সার প্রভৃত প্রয়োগের নজীর থাকলেও, সেই স্থরারোপের 
মাঝে তানতরঙ্গ বা অলংকরণ রাখার প্রয়োজন তিনি অশ্থভব করেন নি। তবে 
ইউরোপীয় সঙ্গীতের শেষ অক্ষরে দমের কায়দার একটা আভাস সেখানে পাওয়া 
যায়। ধ্ুপদ খেয়ালের ঢং-এর প্রবণতা তার গানে পাওয়া গেলেও তিনি 
খেয়ালের তানের ট্টীম-রোলার ও ঞুপদের মীড় ও গমকের জশাকজমক বর্জন করে 
গ্রহণ করেছিলেন সবল সরলতাকে । এটাই তার গানের এক বৈশিষ্ট্য। 
রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে বহু বলার থাকলেও, নান! খুঁটিনাটির কথ বোঝার থাকলেও 
ব্মান প্রবন্ধে আমরা সে সব বিষয় থেকে বিরত থাকচি। এখানে আমরা 
কেবলমাত্র বলবো যে রবীন্দ্রসঙ্গীত এমন এক নিজন্থ ধার! বহন করে যে সেই 
গানকে সহজেই আলাদ! করে চেনা যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সহ সহশ্র 
শান রচনা ছাড়াও, অজন্ কবিতা, নাটক, উপন্যাস লিখে গেছেন। 
শাস্তিনকেতনে ত্রহ্ষচ্য বি্যালয়, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তার অবিস্মরণীয় 
কীতি। এই মহান সাধক ইং ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট মরদেহ ত্যাগ করে 
অমৃতলোকে প্রয়াণ করেন। 

অতুলপ্রসাদ ও তার গীন ঃ কবিগুক্চ রবীন্দ্রনাথের বাণী দিয়ে এই 
গীতিকার ও সুরকারের কথা আরম্ভ করি । 

“দিল বঙ্গ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ 
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীরবাদ”। 

রবীন্দর-ন্সেহধগ্ত অতুলগ্রলাদ সেন ইং ২৫শে অক্টোবর, ১৮৭১৭ ঢাকা মহরের 


গীত-বা্ধস্‌ ১৫৯ 


চিকিৎসক রামপ্রসাদ সেনের পুত্ররূপে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রবাসী 
বাঙ্গালী সাহিত্যিক লক্ষ সহরে থাকতেন । কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ব্যারিষ্টার 
এই দরদি কবি তার সহ্ৃদয় ব্যবহার ও স্থললিত গাঁন রচনার জন্য আমাদের কাছে 
স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যখন প্রবাসী বাঙ্গালী হয়ে লক্ষ থাকতেন, তখন লক্ষৌতে 
খেয়াল, ঠুমরী, দাদরা, চৈতী, কজরী ও গজলের লীল! চলছ্ছে পুরাঁদমে। অতুল- 
প্রসাদ এই স্থরে আকুষ্ট হয়েছিলেন, তার অন্তরে সাড়া জেগেছিল, তাকে অনুপ্রাণিত 
করেছিল লক্ষৌর এই সঙ্গীত ধারা । এই সময়ে তার সব রচনার মধ্যে তাই 
লক্ষৌর ঢং পাওয়া যাঁয়। তিনি কোন গান শোনার পর সেই গানের কায়দ। প্রাণে 
গেঁথে রাখতেন, তারপর সেই কথা ও সেই সুরকে নিজন্ব চিন্তাধারাঁয়, নিজের 
ভাষায় লিখতেন এবং স্থর যোজনা করতেন । আবার বার বার নিজের রচন। তার 
নিজেরই ভালো না লাগলে ছি'ড়ে ফেলতেন । এই ভাবে তার রচিত গানের সংখ্যা 
অনেক কমে যেত। অতুলপ্রসাদ ব্যারিষ্টারি ছাড়াও কংগ্রেসের কাজে এবং নানা 
অনুষ্ঠানে নিজেকে এত ব্যন্ত রাখতেন যে এই কর্নবীর শিল্পী সঙ্গীত চিন্তার নিরালা 
অবমর খবই কম পেতেন | রবীঞ্জনাথের মত তিনিও রাগ সঙ্গীতকে ভার অনুপম 
বিদগ্ধতায় কাব্য-সঙ্গীতে পরিবত্তিত করেছিলেন । “কি আর চাহিব বল'” “ক্ষমিও 
হে শিব,” “আমার পরাণ কোথা যায়,” “নিদ নাহি আখিপাতে” প্রভৃতি গান তার 
উদাহরণ। কাজরীর কায়দায় বাংল! গান রচনা! করলেন “শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল 
রাতে,” “কেন এলে মোর ঘরে” প্রভৃতি গানে । এছাড়া বাংলায় থাকার সময় 
বাংলা কীর্তন, বাউল, রামপ্রপাদদী গানের অন্রমরণে তিনি কিছু গান রচনা 
করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ, ছিজেজ্জুলাল প্রভৃতি তৎকালীন রচয়িতাদের প্রভাব 
তার ওপর পড়েছিল। লক্ষৌ-এর কায়দায় প্রভাবিত হলেও মনে প্রাণে তিনি 
রবীজ্জ ভাবধারায় রবীন্দ্র-শিষ্য হয়েই ছিলেন । তবে সবরের 09729361 হিসাবে 
তিনি নিজের বৈশিষ্ট্য রাখতেন । উত্তর পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। তার 
“কয়েকটি গান” নামক বইটি উল্লেখযোগ্য । এই অমর স্বরকার ১৯৩৪ সালের 
২৬শে আগষ্ট পরলোক গমন করেন । 

কাস্তকবি রজনীকান্ত ও তার গান £ বাংল! দেশে পাবনা জেলার 
ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে গুরুপ্রসাদ সেনের পুত্র রূপে তিনি ইং ১৮৬৫ সালের ২৬শে জুলাই 
জন্মলাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতে ও কবিতায় তার অনুরাগ ছিল। 
১৮৯১ সালে বি. এল পাশ করার পর রাজসাহী কোর্টে ওকালতি করতে 
থাকেন। 


১৬০ গীত-বাস্ম্‌ 


মধুর শাস্ত রসাশ্রিত ভাষার তিনি অধিকারী ছিলেন । তিমি বহু কবিতা ও 
গান লিখে গেছেন। “বাণী, কল্যাণী” প্রভৃতি কবিতা তাঁর রচনা শক্তির উৎক 
নিদর্শন । রাগ সম্বন্ধে তার গভীর জ্ঞানের কোন বিশেষ পরিচয় আমাদের নজরে 
পড়ে নি। তার গানের স্বুরে রবীন্ত্রনাথের ও প্রমথ রায়চৌধুরীর বাংলা গানের 
প্রভাব দেখা যায়। রজনী সেনের গান বলে কোন বিশিষ্ট ধারার গান তার স্বর 
রচনায় আমর। দেখতে পাই না, তবুও তার গানের ভাষায় ও স্থরের আবেদনে 
তাকে চিনতে খুব অস্তবিধা হয় না। সবরের সাথে ছন্দের অঙ্গাঙ্গি মিলনে এক 
লীলায়িত ভঙ্গীর পরিচয় তার গানের মাঝে পাওয়া যায়। তীর গানের সরল সুন্দর 
গাত ও ্গিপ্ধ ভাব লক্ষ্য করার মত। “তুমি নিল কর,” “সেখ। আমি কি গাহিব 
গান”, “কে রে হৃদয়ে জাগে” ইত্যাদি গানের সমাহিত ভাব দিয়ে তিনি আমাদের 
মাঝে অনন্ত হয়ে থাকবেন। বঙ্গভর্দ আন্দোলনের সময় “মায়ের দেওয়! 
মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই” প্রভৃতি বিখ্যাত গান লোকের প্রাণে অপৃব 
জাতীয়ত| ভাবের সাড়া জাগিয়েছিল। এই সব রচনার শ্রষ্টীকে বাঙ্গালী কোন 
দিন তুলতে পারবে ন।। বাণীর এই সেবক ১৯১০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর 
চিরকালের জন্য অমরলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন । 

কাজী নজরুল ইসলাম ও ভার গানঃ কবি কাজী নজরুল ইং ১৮৯৯ 
সালের ২৫শে মে বর্ধমানের চুরুলিয়! গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ফকীর 
আহমেদ, মাতার নাম জাহীদা খাতুন। আট বছর বয়সেই পিতৃবিয়োগ ঘটে । 
এগ্লারে। বছর বয়সে এর কবিতা লেখা ও গান বাঁধ। শুরু হয়, তখন লেটোর দলে 
গান বাজনা করতেন। গান খুব ভালই গাইতেন। একদিন আমানসোলের 
গার্ড সাহেব গুর গান শুনে নিজের কোয়াটারে নিয়ে যান। তখন সব সময়েই 
গান ছিল গুর সাথী। ১৯১৬।১৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়ে যুদ্ধে সৈনিকের 
কাজে যোগ দেন। যুদ্ধের সময় করাচী, মেসোপোটে মিয়া প্রভৃতি দেশে ঘোরার, 
স্থযোগ পান । এই সময়ে ভাল করে ফাসী শেখেন, হাফিজের কবিতার অনুবাদ 
করেন । করাচীতে থাক। কালে যুদ্ধক্ষেত্রে বলেই গান ও কবিতা লেখা বিশেষ ভাবে 
শুর করেন। তখনকার প্রধাসীতে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মশাই গুর লেখ ছাপিয়ে 
দেন। সৈনিক থেকে ক্রমে উনি হাবিলদার হন। যুদ্ধ শেষে বাঙ্গালী পন্টন 
ভেঙ্গে যেতে কলকাতায় চলে আসেন। এরপর নবধুগ, ধূমকেতু, লাঙ্গল প্রভৃতি 
পত্রিকার সম্পাদনা করেন। রাজরোষে পত্রকাণগ্ডলি বন্ধ হয়ে যায় ও তাকে 
এক বঙসর কাল কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় । এই সময়ে বিদ্রোহী নামে কবিতা 


গীত-বাছাম ১৬১ 


সি 


লেখায় বিদ্রোহী কবি নামে তীর নামভাক চতুদিকে ছড়িয়ে পড়ে । ১৯২৪ সালে 
ইনি প্রমিল! সেনগুপ্তকে বিবাহ করেন। হেমেঞ্লাল রায়, মোহিতলাল মজুমদার 
পবিত্র গাঙ্গুলী, নলিনীরঞ্জন সকার ও গায়ক দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি গুণী 
ব্যক্তিরা এর গানের প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেন! কবির গান গাইবার ক্ষমতায় 
ও নিজন্ব স্থরারোপের বৈশিষ্ট্যে তার নাম সহজেই গানের জগতে একট] বিশেষ স্থান 
লাভ করে। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে তার খুব ভাল জ্ঞান থাকায়, গানের স্থরযোজনায় 
তার রাঁগবোঁধ ও রসবোধের পরিচয় পাওয়। যায়। কবি নজরুলই প্রথম ফাঁসী ও 
উদ ভাষার বিশিষ্ট রচন। বাঙ্গাল! ভাষায় রূপান্তরিত করেন । 

১৯৩৭ খুঃ গ্রামোফোন কোর ট্রেনার হন। এই সময়ে তার গান রচনা ও 
প্রচার খুব বেড়ে যায়; ইনি মুসলমান হয়েও শ্যাম। মায়ের ভক্ত ছিলেন ও 
বহু শ্টামাসঙ্গীত রচনা করে শ্যামাসঙ্গীতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেন । 
ইনিই প্রথমে বাঁংল। ভাষায় গজল গান চালু করেন। ১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই 
কলিকাতা বেতারের সঙ্গে যুক্ত থাক] কালে ই৷ন মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হন) এবং আজ পধস্ত সেই ব্যাধি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। তার 
রচনার মধ্যে উপন্যাসে_বাধন হারা, মৃত্যুক্ষধা, নাটকে-_-আলেয়া, ঝিলিমিলি, 
ছোট গল্পে-_ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, কবিতাম্ব-_অগ্রিবীণা, বিষের বাঁশী, 
দোলন ঠাপা, ছায়া নট ও গীতি গ্রন্থে মধ্যে-বুলবুল প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | বাংল! দেশের দুর্ভাগ্য যে একজন স্তর কবি জীবিত থাকা সত্বেও 
তার রচনা থেকে আমর! বঞ্চিত। 


১১ 


£15)210 


বহু প্রকার ভারতীয় বাছ্যযন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও আকৃতি- 
বর্ণন এবং তৎসহ বেহালা, গীটার, হারমনিয়ম, ক্লাঁরিনেট 
প্রভৃতি অতি প্রচলিত কয়েকটি ভিন্নদেশাগত যন্ত্রের বিবরণ । 


যস্্রবিভাগ 


ভারতীয় বাদ্য যন্ত্র মূলতঃ চার ভাগে বিভক্ত । 

“ততানগ্ঞ্চ শুধিরৎ ঘনমিতি চতুধিধং” । 

১। ততঃ বীণা, সেতার, এসরাজ, সারেঙগী প্রভৃতি তার ও তাত দিয়ে 
বধ! অর্থাৎ যে সব যন্ত্র বাজাতে তাত ব। তাঁর ব্যবস্থাত হয় । 

২। আনন্ধ2 (এ গুলিকে বিতত যন্ত্র বল। হয় )-_-পাখোয়াজ, ঢোল 
কাড়া নাকাড়। প্রভৃতি চর্মাচ্ছাঁদিত বাছ্যযন্তু | 

৩। অবির 2 বাশী, সানাই, শঙ্খ, শি! ইত্যাদি ফু এর দ্বারা বাদ্িত 
যন্ত্রাদি | 

৪। ঘন ধাতুর তৈরী ঝাঁঝর, ঘণ্টাদি বাছ্যযন্ত্র। 
তত, আনদ্ধ (বিতত ১, শুধির (স্থযির ) ও ঘন এই চার প্রকারের বাগ প্রধানত: 
শীচ ভাঁগে বিভক্ত । 

(ক) সভ্য 2 (10155105190 10500109105 ) যে সব যন্ত্রের আওয়াজ 
মিঠে ও ছুবল ও যাদের ঘরের যধ্যে বাজান হয়, সেশন সেতাপ, একাজ, তবলা 
প্রভৃতি । 

(খ) বাহিদ্বারিক 2 (0969০01 [175601065 ) সে সব যঙ্্রের 'আা ওয়াজ 
জোরদার ও যাদের বাড়ীর বাহির দরজার ( ফটকে ) ৭। গাঙায় বাজান হয়। 
যথাঃ সানাই, ঢোল, রৌখন চৌকি, কলম-বাশী প্রভৃতি । 

(গ) সামরিক  (110500000652005 0590 17) ৮/217) তুগী। রণশুল,। শিলা, 
জয়ঢাক ইত্যাদি । 

(খ) গ্রাম্য 2 (২0121 17961007515) গোমুখ। বেণু, তুবড়ী-বশী, একতারা 
খঞ্গনীপ্রমুখ যন্ত্রাদি। 

(9) মাজল্য 2 (129560151 117560105105 ) শঙ্খ, রাষশিঙগা, কাসর, ঘণ্ট। 
ইত্যাদি । 
পাশ্চাত্য বাছ্যন্ত্রগ্ুলিও এইরূপ তাবেই বিভক্ত । 

(1) কর্ডোফোনস্‌ £ ( 01,9£00101500765 ) তার ও তাত ব্যবহত যন্তুসমূহ ৷ 

সেতার, একাজ প্রভৃতি তার যন্ত্রদের ১56 50105 1175010175005 বলে । 

(1) এয়ারোকোনস্‌ £ (4১510019065 ) ফু-এ বাজান নানা বাস্বস্ত্। 
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(0) ইডিওফোনস্‌ £ (1101:0769 ) ধাতুর তৈরী যয্ত্রাদি (যেগুলি ঘা' 
দিয়ে বাজান হয় )। 

(1৮) মেমব্রোনোফোনস্‌ £ ( 151010101)0101১00655 ) সকল প্রকারের 
চর্মাচ্ছাদিত বাছ্যযন্তর | 

(৬) ইলেক্ট্রোফোনস্‌ ঃ (701900010150065 ) ভডিতবীণা, ইলেক্ট্রিক 
গীটার প্রভৃতি তভিত-প্রবাহ চালিত বাছ্যঘস্ত্র। 

এবার ভারতীয় তত যন্ত্রদের বিশেষ বিশেষ বিভাগের কথ| বলি- প্রথম £ 
ধন্মুস্তত ব। ধন্ুুয্্র অর্থাৎ যাঁদের ছড়ের সাহায্যে বাঁজান হয়, যেমন এল্সাজ, 
সারেক্গী, সারিন্দা, দিলরুব। ইত্যাদি । দ্বিতীয় ঃ অস্ুলিত্রতত ব। 'মিজরাব-যন্ত্ 
অর্থ।২ যাঁদের মিজরাঁৰ অথবা জওয়াঁর সাহায্যে বাজান হয় যথা বীণা, রবাব, 
স্বরবাঠার, সেতার, এরোদ প্রভৃতি । এই ধন্যন্্ এবং মিজর।ব যন্ত্রের আবার 
ছুটি বিভাগ রয়েছে । 

(১) জ্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র 2 €(5010199100117105 [17501051005 )১ অপরের 
সাহাধ্য ছাড়। গে সব যন্ত্র একক ভাবে বাঁজে, যথা £ বীণ।, সেতার, এক্সাজ প্রভৃতি । 

(২) অন্ুগঙপিদ্ধ যন্ত্র 2 (4১০০০170020100 [05001061705 ), যাঁর 
পরাশ্রিত হয়ে বাজে ব। কুতা্গসরণ করে, যথ| £ সারেঙ্গী, তানপুরা, গোঁপীযন্ত 
ই্যাদি। 


তত যন্ত্রের কথা 


সকল প্রকার তত জাতীয় যন্ত্রের আদিম উৎপত্তি স্থান এই ভারতবধ ।' 
ইউরোপীয় সম্দীত এঁতিহাসিকেরাঁও 'একথা অন্বীকার করতে পারেন নি। এই 
ভারতবর্ষের বহু বাগ্যযন্ত্রই ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়ে সেখান থেকে রপাস্তারত হয়ে 
নামভেদে আবার এদেশে ফিরে এসেছে । আদিম তত জাতীয় যন্ত্রের ইতিহাস 
এত প্রাচীন যে এদের জন্মভূমি যে ভারতবধ তা নিণয় কর। দুরহ। আমরা 
দেবাদদেষ মহাদেবের হাতে “পিনাঁক” যন্ত্রটি দেখে আমাদের ধনুস্তত যন্ত্রের 
প্র/চীনত্থের কথা সহজেই চিন্তা করতে পার। ধন্ুযন্ত্র “র।ভানী”-ও প্রমান 
করে যে ত্রেতাযুগে অথাৎ আজ থেকে প্রীয় পাচ ছয় হাজার সছ্ছর আগে এই 
যন্ত্রের প্রচলন ছিল ভারতবর্ষেই । পিনাঁক-বীণ।, রাভানা, অমৃতি প্রভৃতি বাগ 
যন্থদের আকৃতি প্রমাণে ও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিচারে এই যষ্গুলি ভারতীয় 
হিন্দুদের নিজন্ব সম্পদ ছিল বলে জান যাঁয়। আমাদের এ্রতিহাসিক ও 
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প্রত্বতাত্বিকদের সঙ্গীত ইতিহাস সম্বন্ধে অকরুণ অবহেলায় সঙ্গীতের আদিম 
ইতিহাস অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে । সেদিনের ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই 
'যেমন ছিল সমস্ত দেশের দিগদর্শক ও পথগ্রদর্শক, তেমনি সঙ্গীত এবং তার 
বাগ্ঘন্ত্রাদির উদ্ভাবনায় ও উংকুষ্টতাঁয়ও সে চিল তুঙ্গে । এখন বণান্ুক্রমিকভাবে 
তারযস্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছি। 

অচল ঠাট বীণ। বা অচল বীণা ঃ অচল বীণার অপর নাম প্রবীণ! । 
প্রচলিত মহতীবীণাকে অচলবীণ। বলা যায়। কারণ এই বীণার পর্দা 
সরিয়ে কডি বা কোঁমল করার প্রয়োজন হয় না । উদার সপ্ুকের কডি মধ্যম 
থেকে কোমল ও কডি স্বর মিলিয়ে তারার গান্ধার পধস্ত বাইশটি পর্দাই এতে 
রাখ থাকে । মাত্র ১৬ খানি পর্দ। স্থতা দিয়ে বাধ। সচল ঠাট বীণাকে অনেকে 
চলবীণা বলে থাঁকেন। সেতারেও অন্তরূপ ২২ খানি পর্দা বাঁপা থাকলে অচল 
ঠাটের সেতার এবং ১৬ খানি পর্দ| থাকলে সচল ঠাটের সেতার বল] হয়। ঠাটের 
আর এক নাম পর্দা, কারণ পর্দার হিসাব থেকেই ঠাটের স্ঙ্টি। কোন যন্ত্রে 
কড়ি কোমল স্বর ব্যবহার কালে যন্ত্রের পর্দাগুলি প্রয়োজনমত ন্বরে সাজিয়ে 
নিতে হলে তাঁদের চল ব। সচল ঠাটের যন্ত্র বুঝতে হবে। ভরতের কালে ছুইটি 
একই প্রকারের বীণাতে সাতটি করে তার বীর্পা হ'ত। এর একটিতে সাতটি 
শুদ স্বরে সাতটি তার বাধা হ'ত (যে তাঁরগুলি চডাঁন ব1 নামাঁশ হ'ত না) সেটিকে 
বলা হত অচলবাণ| বা ঞ্রববীণ। | অপরটির সাতটি তার নামিয়ে বা চড়িয়ে 
কডি কোমল শ্বরের সঙ্গে মেলান হ'ত এবং এই দ্বিতীয়টিকে বল! হ'ত চল বীণা । 
বর্তমানে পর্দার অবস্থানকে কেন্দ্র করেই চলবীণ। বা অচলবীণ। নিরূপিত 
হয়ে থাকে । 

অন্বতি অতি প্রাচীন ধনতর্ষস্ব বিশেষ । রাজ! স্যার ট্যাগোরের যন্ত্রকোষ 
নামক পুস্তকে বল। হয়েছে স্থগ্রসিদ্ধ সঙ্গীত ইতিহাঁস লেখক ফেটিস সাহেব 
বলেন “ভারতবর্ধই যাঁবতীয় ধন্ুর্স্ত্রর জন্মস্থান । ভারতবধ্ধ হইতেই প্রথমে আসিয়ার 
অন্যান্য দেশে ধন্্যন্্র প্রচলিত হয়েছে। আমি যখন রাবণ 'ও অমুতি এই ছুই 
হিন্দু যন্ত্রের ( হিন্দুদের বাগ্যন্ত্রের ) সঙ্গে আরবীয় 'কেমানগ্ে অগুজ'র তুলনা 
করি তখন শেষোক্ত যন্ত্রকে পূর্বোক্ত যন্ত্রের অন্তরুতি মাত্র না! বলিয়! থাকিতে 
পারি না।” আমাদের সংগ্রহে এই অমুত্তি নামক বাগ্যস্ত্রের কোন প্রতিকৃতি 
ন৷ থাকায় এর সঠিক আকুতি আপনাদের সামনে রাখতে পারছি না। এই যন্ত্র 
বহুদিন পূর্বে ই ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়েছে । যতদুর জানা যায়, এ যস্ত্ে পর্দ! 
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রাখা হত। আন্দাজ আড়াই হাত লম্বা একটি ফণাপা সরু গোল দ্বান্ডির উপর 
দিকে একটি তুম্ব রাখা হত এবং যন্ত্রটিতে একটি মাত্র লোহার তার ব্যবহৃত হত। 

অলাবনী বীণ।ঃ আলাপিনীর কথাঁয় আমরা বলেছি যে রত্বাকরে ও 
সঙ্গীত দামোদরে অলাবনীর বিষয় বিশদভাবে লেখা রয়েছে। হরিনাঁয়কের 
মতে অলাবনী ও আলাপিনী একই বাছ্যন্ত্র। শুভগ্করের দামোদরে আমর! 
আলাপিনীর পরবন্তীকাঁলের পরিবস্তিত অবস্থা দেখতে পাই । এখানে অলাবনীর 
দান্ভি ১০ মুষ্টি বল! হয়েছে । খন্ের কাঠ বা বেণুর তৈরী দান্ভির দৈর্ঘ্য ৪০ 
আম্ুল। পরিধির মাপ ছুই কড়ে আন্ুল। দাঁনডির ওপর দিকে ছত্রাবলী। 
দানভির নীচে করভ। মনে হয় করভ শবটি,৯ পন্থি বা লেজাড়ির পরিবর্তে ব্যবহৃত 
হয়েছে । কুকুভ মানে অলাবু বা লাউ বল! হয় আবার ভিন্ন অর্থে বীণার শেষ 
প্রান্তের বেকান কাঠটিকেও বলা যায় । তাই প্রকৃত অর্থ বোঝা কঠিন। দানডির 
৯ আঙ্গুল নীচে তুম্ব থাকে, দানিডির ফুটোর মাঝে আলগা কাঠেব্র টুকরে। দিয়ে 
চুষ্বিকার সাহায্য তুম্ব শক্ত করে আটকানো । আত (ছাগল বা গড়ার 
শ্তকনো নাড়া), রেশম ব| কাপাস তুলোর শক্ত পাকানে। স্থতাই তাঁর বলে 
ব্যবহৃত হত। কতগুলি ভার থাকতে। তা জান। যায় না, তারগুলি করভের 
সঙ্গে আটকানে! থাকতে|। করভের পাচ আঙ্গুল ওপরে আর একট। ছোট লাউ 
থাকতে। | এই যন্ত্রে পদ। ব্যবহৃত হত জান! যাঁয়, তবে গ্রন্থ খেকে সেটি সঠিক 
বোঝ যায় না। 

ডান হাত ও ব! হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে বাজান হত। লাউটা বুকের 
কাছে ধরে ব! হাতের বুডে৷ আঙ্গুল পিয়ে তুহ্বটিকে স্থির রেখে ঝা হাতের চারটি 
আগ্ুল ও ডান হাতের তিনটি আঞুল দিয়ে বিন্দু-বাদনের কায়দায় সাতটি স্থুর 
প্রকাশ কর হত। ১০ম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের কৈলাশনাথ দ্বামী মান্দর এবং 
পুড়ুকোটের সর্ম্বতীর মন্দিরের দেবীর হাতের সারী বীণার সঙ্গে এই বাণার 
অনেকট] মিল দেখা যায়। 

অলাবু সারেজী 2 কাঠের তৈরী এই যণ্টি শতবর্ষপুতির পূর্বেই 
পরলোকগমন করেছে । কোন বাদককেই এই যন্ত্র ব্মানে বাজাতে দেখা যায় 
না। অধুনালুপ্ত এই বাদ্য যন্ত্রট যাছ্ঘরে স্থান পেয়েছে । মুসলমান উস্তাদগণ 
এই যন্ত্রটকে কামারচি বলে থাকেন। যন্ত্রটি সারেঙ্গীর অনুকরণে গড়ে উঠলেও 


(১) করভ-কজি থেকে কড়ে আঙ্গুলের গোড়া পরধ্য্ত স্থান । এখ!. কী অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। 


গীত-্বাগ্যম ১৬ৰ 


বাঁজাবার কায়দা অনেকটা বেহালার মত। সেই কারণে ইউরোপীয়ের! এটিকে 
ভারতীয় বেহাল। বলে থাকেন। তরফের তার, সুর বাধার নিয়ম প্রভৃতি 
সারেঙ্গীর মত হলেও, হাড়ির শেষ প্রান্ত কাধে ঠেস দিয়ে ধরে, ছড দিয়ে বাজনি 





অলাবু সারেঙ্গী 


হয়। এর হাঁড়ি লাউয়ের খোলা বা কাঠ থেকে তৈরী । কখনও কখনও বড 
নারিকেলের মালার তৈরী খোলও দেখ! যেত। রাজা স্যার ট্যাগোরের যন্ত্রকৌষে 
যন্ত্রটর উল্লেখ আছে। 

আদি বীণ। বা আগ্ভ। বীণ| 2 বর্তমানে লুপ্‌ এই যস্টি আগে বঙ্গদেশে প্রচলিত 
ছিল। এই যন্ত্র কৈলাস, কপিলাম বা কপিলামিক! নামেও পরিচিত ছিল। 
তিন “চার ফুট লম্বা বাশের একটি গোলাকার দাঁনাডর মুক্ত প্রান্তে ছুই 
তিনটি লাউয়ের তুম্ব থাঁকতো। দান্ডির নীচে তুম্বয অর্থাৎ ধ্বনিকোষটি 
তিত লাউয়ের খোলায় তৈরী হ'ত। হাঁড়িটি অনেকাংশে একতারার আকারের 
ও জন্তবত একটি তত্বীই জোয়ারীর উপর দিয়ে দান ডিপ মুক্ত প্রান্তে 
রাখা কাণের সঙ্গে যুক্ত থাকতো । তাই এটিকে একতন্ত্রী বীণা বল! চলে। 

আলাপিণা বীণা £ এটি প্রাচীন সভ্য তার যন্ত্র। যন্ত্রটি মিজরাবের সাহায্যে 
বাজান হ'ত। আলাপিণী ও অলাবনী ছুটি ভিন্ন যন্ত্র বলে অনেকে মনে করেন । 
সঙ্গীতরত্বাকরে আলাপিনীর পরিচয় পাওয়া যাঁয়। আমাদের ধারণ! এটি 
নামভেদ মাত্র । সঙ্গীত দামোদরের অলাবনীর পরিচয়ের সঙ্গে আলাপিনীর যে 
সামান্য গ্রভেদ দেখা যাঁয় তাতে দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র বলে ভাবা যায় না। 
( অলাবনী দেখুন )। 

একতন্ত্রীবীণা বা একতারা 2 শুদ্ধ ভাষায় একতারাকে একতম্ত্রীবীণ। 
বল! হয়। একটি তাঁর থাকে বলেই এর নাম একতারা । ভারতের অতি প্রাচীন 
এই যন্ত্রটির জন্মতারিখ বা আবিষ্কারকের নাম আমাদের অজ্ঞাত। একতারা যন্ত্রটি 


১৬৮ গীত-বাস্ভম্‌ 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত রয়েছে । আঁকৃতিগত সৌসাদৃশ্ট থাকলে ও বিভিন্ন 
প্রদেশে প্রচলিত একতাঁরার খোলের ও দাঁনডির মাঁপের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 
অনেকে এটিকে অন্যান্ত বীণার আবিষ্কারের বহু 
পূর্বে আবিস্কৃত বলে মনে করে থাকেন। এর একটি 
তার থেকে কেবলমাত্র একটি স্বরই প্রকাশ পায়। 

একটি গোল লাউয়ের সম্পূর্ণ খোলাটির একচতুর্থাংশ 
বাদ দিয়ে এর খোল অর্থে ধ্বনিকোষটি তৈরী করা 
হয়। খোলের মুক্ত স্থানে »মডান আচ্ছাদন দেওয়। 
হয়। সেই তবলির ( আচ্ছাঁদনের ) ওপর সওয়ারী 
€ অর্থে 01926 ) বসিয়ে তানপুরার কায়দায় ব্রীজের 
ওপর দিয়ে তার নিয়ে যাওয়। হয়। খোঁলের সঙ্গে 
একটি সরু দাঁনডি খোলটিকে আরপার ছিদ্র করে তাঁর 
মাঝে যুক্ত কর] হয়। এই দানভির মুক্ত প্রান্তে রাখা 
একটি কীলকের (অর্থে কানের) সঙ্গে একগাছি 
তারের গোড়া বাঁধা হয় ও হাডির শেষ প্রান্তে রাখা 
পনথির সঙ্গে সেই তারের গোড বাঁধা হয়। লোহার 
বা পেতলের তারই সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 
বাঁজিয়ের ইচ্ছামত তার চডিয়ে নিজ নিজ কথম্বরের 
ওজনে ন্বগ্রামে যড়জের সঙ্গে স্বর মেলান হয়। 
দাঁনডিট। ডান ক।ধের ওপর হেলান দিয়ে রেখে ডান 
হাঁতের আঙ্গুল দিয়ে আঘাত করে শ্বরধ্বনি প্রকাশ 
কর! হয়। বাউল বৈরাগীর! বা ভিগাতীরা এর সাহায্যে 
ভক্তিমূলক গান গেয়ে থাকেন। পণ্ডিতেপ্না অনেকে একতম্ত্রীবীন। 
বলেন যে আমাদের আগের দিনের বীণীযন্ত্র বলতে একতন্ত্রীকেই বোঝাতি। 

আসামে ও মণিপুরে পেন্না বা পেনাক নামে একতারার আকারের এক 
প্রকারের একতারযুক্ত ধনুর্যস্্ দেখা যায়। এই যন্ত্রট ছড় দিয়ে বাজানো হয়। 
পেনাক নামের কথায় আমাদের দেবাদিদেব মহাদেবের স্থষ্ট প্রাচীন পিনাকী 
বীণার নাম মনে পড়ে যায়। এরূপ চিস্তা করা অসঙ্গত হবে ন। ষে এই পেন বা 
পেনাঁক নামক যন্ত্রটি হয়ত আমাঁদের প্রাচীন পিনাঁকী বীণার ভিন্নন্ূপ। পিনাকী 
আজকের দিনের সারেঙী, এন্রাজ প্রভৃতি নান] ধনত্ন্ত্র আবিষ্ষারের পহায়ক । 





এসরাজ ও তার প্রকার ভেদ 


এসরাজ £ এসরাজ যন্ত্রটির জন্মকাল দেড়শে। বছরও পার হয় নি বলে মনে 
কর হয়। অনেকে বলেন যে কাশীধামের সঙ্ঈ'তপ্রেমী নবীবকৃস নামে সারেঙ্গী 
বাদকই এই যন্ত্রেরে আবিষ্ক€1।১ অন্যের আবার কাশীধামেরই সঙ্গীতসাধক 
ঈশ্বরী প্রলাদজীকে এই যন্ত্রে আবিষ্কারক বলে মনে করেন। তারা ৰলেন এই 
ঈশ্বরী প্রসাদকে লোকে ঈশ্বরী মহারাজ বা ঈশ্বরীরাঁজ বলে ডাকতেন এবং তাদের 
ধারণ| যে ঈশ্বরীরাঁজের নাম থেকেই তার স্ষ্ যন্ত্রটর নাম “ইসরাজ” রাখা হয়েছিল 
এবং এই ইসরাজ শব্দটিই পরবতিকালে এমা শকে পরিণত হয়েছে । এই ঈগরী- 
প্রসাদ পাঞ্জাবের লোক ছিলেন। এরূপও শোশা যায় যে ঈশ্বরী দাসজীর 
শিষ্য ধিহারিজী ও লক্ষ্পণদাপজী ইসরাজ আবিষ্কার করে তাদের গুরুর নামে যন্ত্রটি 
উৎসর্গ করেন। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কতৃক প্রকাশিত ভারত কোষের ২য় খণ্ডে। ২ 
বয় স্তরেশচ্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন, “কথিত আছে, লঙ্গীতবিরোধী হওয়ার 
পুরে সম্াট আওরঙ্গজেব যন্ত্রটির উদ্ভাবন করেন”। সেই হিসাবে যন্ত্রটর জন্মকাল 
তিনশো বছর হয়ে যায় । এখানেও প্রামাণ্য কিছু পা «যা যায় না। আকবর বাদশ! 
বা! তশ্ত গ্রপৌত্র দার! অথব| স্থজার নাম থাকলেও কথাটি কিছু বিশ্বাসযোগ্য হ'ত। 
আওরঙ্গছেবের নামটি আমাদের কাছে খুব সম্ভাব্য বলে ধিবেচিত হয় না। 
আওরঙ্গজেবের সময় তাঁর অস্তঃপুরে কিছু কিছু সঙ্গীত্চচার নদুনা অবশ্যই পাওয়া 
যায়। তার পুত্রদের মদ্যে কারও কারও সঙ্গীতচর্চ করার নজীর দেখ! যায় 
কিন্ধ তার নিজের এ বিষয়ে আগ্রহের কোন হদিশ পাঁওয়। যায় না। কাজেই 
সাক্ষযগ্রমাণ ন। পাওয়ায় এরূপ কিংবদস্তীতে বিশ্বান রা” আমাদের পক্ষে সমীচীন 
নয়। সঙ্গীতবিদেধী হওয়ার আগে সঙ্গীতপন্বন্ধে তার বিশেষ চর্চা বা শ্রদ্ধার 
কোন নজীর আমরা পাই না বলেই কোন একাট নৃতন বাছ্যন্ত্র তার পক্ষে 
উদ্ভাবন করার কথা৷ আমর! চিন্ত। করতে পারি না। তাছাড়া যদি এটি গু3রংজেবের 
সময়ে নিমিত বা স্বয়ং বাদশার ছারা উদ্ভাবিত হত, তবে বাদশার সময়ে তাঁর 
উচ্চপদস্থ রাঁজকর্মচারী ককিরুল্লা রচিত রাগদ্পনে এই যঙ্্ের উল্লেখ খাকতো। 


(১) এসরাজ তরঙ-রামপ্রলন্গ বন্দোপাধ্যায় । 
(২) ভারতকোব-২য় থগ এসরাজ । 
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গীত-বাগ্িম্‌ ১৭১ 


রাঁগদর্পনের পঞ্চম অধ্যায়ে বাছ্যস্ত্রের তালিকার মধ্যে এন্্রাজ যস্ত্রের নাম পাওয়া, 
যায় না। 

মুসলমান উন্তাদের! অনেকে বলেন যে এসরাজ শব্খটি এসেছে “আয়েন-সিন্‌-রে- 
আয়েন-জিম্” কথাটি থেকে | প্রথম আয়েন থেকে এ, সিন থেকে স, রে থেকে 
র, দ্বিতীয় আয়েন থেকে ণ' এবং জিম থেকে “জ' | এইভাবে এস-র--জ অথাৎ 
এন্সাজ একটি এসেছে । “আয়েন সিন রে, আয়েন জিম" শব্টির অর্থ হল “রোশনাই 
পয়দ| কর!” অর্থে দীপ জাল] বা আগুন জালা" ৷ তারা ধলেন যে এই যষ্ত্রের মধুর 
আওয়াজ মনের মাঝে আগুন জ্বালায়, তাই এর নাম এসরাঁজ বা এমীজ। কবির 
ভাষায়_-“তুমি যে স্থরের আগুন জালিয়ে দিলে মোর প্রাণে” ১ অনেকে বলেন 
“সিরাজ” এই উর এব্টি থেকে “এজ” এসেছে । এই সিরাজ শবটিগ অর্থও দাপ। 
হবগীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এই যষ্্রটির নাম রেখেছিলেন “আশ্তরঞনা” |৯ 
এই শব্দটির অর্থ প্রমাণ করে যে যন্ত্রটি মধুর আওয়াজ শীস্রই সকলের মনোগঞ্চন 
করে। আশুতোষ অর্থে শিবকে বুঝায়, এইভাবে আশ্তরঞনী অথে মহাদেবের 
আনন্দদায়ক এরূপ অর্থও কর। হয়। 

অনেকের ধারণ। যে এই যন্ত্রটি এরেবিয়। থেকে এসেছে 1২ 

এ সম্বন্ধে এরেবিয়ার বিখ্যাত প্রাচীন গ্রস্থলেখক হুসেন ইবন্‌ জাইল! লিখিত 
“কিতাব-মল-কাফীফল-মিউাজ।ক” গ্রন্থে যে সমস্ত বাছ্যস্তরেপ নাম পাই এবং 
আমিয়। থেকে নানা দেশে যে সমস্ত বাজন| তখনকার দিনে রগানি কর| হত, 
তাদের নামের তালিকার মধ্যে আমর! এসরার, এমা, ব| ইসরাজ নামের কোন 
বাছযন্ত্রের সন্ধান পাই না। তাছ্াড। এটি যদি পারস্থা থেকে আমদানি করা হ'ত 
তবে এন্রাজ বা এস্রার শব্দটি কোন না কোন প্রাচীন পারসীক অভিধানে পাওয়া 
যেত। আমরা সম্ভবমত অনুসন্ধান করে এরপ কেন বাজনার নাম পাই নি।' 
খ্যাতনাম! সঙ্গীতাচুসন্ধিৎস্থ পরিব্রাজক আলমাস্ুরী।ও এইরূপ নামের কোন বাছ্ছ 
যন্ত্রের কথ! লেখেন নি। মিনি (5106) নামে যে ধশ্ঠধস্তের কথ তিনি বলেছেন 
সেটা! আদৌ এন্সাজের অগরূপ কোন যন্ত্রনয়। 701, 50910]. [70871610016 


(১) আশুরগ্রনী তত্ব-ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী । 
(২) 6৬ 0১010 1731১007501 1811510 ( ৬০1776 1-1957 601010% ) 01791906 
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১৭২ গীত-বাগ্যম্‌ 


তার 106008 নামক গ্রন্থে যে [:210800]8র৯ কথা লিখেছেন, যেটি প্রথমে ছুই তার 
এবং পরে চার তারবিশিষ্ট যন্ত্র বলে পরিচিত ছিল, সেই যন্ত্রের ছবি থেকে স্পষ্টই 
বোঝা যায় যে সেটি এন্রাজ নয়। এই কেমানোজে যন্ত্রটিও “রাভাঁন।' অর্থাৎ 
রাধনাস্বমের অগ্ুকরণ বলে পণ্চিতেরা যনে করেন । আবার কেমানোঁজে যন্ত্রটি 
ভারতের অমুত্তির অনুকরণে নিমিত একপ ধারণাও কর] হয়।২ 

সেতার ও সাবেঙ্গার যুগামিশণে এম্রাজের জন্ম। এর দান্ডি সেতারের 
মত। আর থধোল (হাড়ি) অনেকট। সারেঙ্গীর মত চামড়ায় ঢাক।। বাজনাটি 
ছড দিয়ে বাজান হয় ধলে ধন্তধন্ত্রের কোঠায় পড়ে । আজকের এম্রাজ রাঁভান। 
যন্ত্রগো্ঠীর নবীন সংস্করণ। এই যন্ত্রটি শ্বতঃসিদ্ধ 'ও সভ্যযন্থুরূপেই বেজে থাকে, 
তবে অনেক সময় মন্ুগতপিদ্ধ যন্ত্রপে গানের সঙ্গতৈগ একে দেখা! যায় । যন্ত্র 
স্থির প্রাচীনত্ের দিক থেকে ধিচার করে এবং যুগ্ম যন্ত্রের মিলনে জন্ম হওয়ার ফলে 
অসবর্ণের কোঠায় ফেলে একে আমরা অপাংক্তেয় করে রেখেছি । কোন 
সঙ্গীতাসরে সভ্যযন্ত্রপে একে স্থান দিতে তাই আমরা দ্বিধ!। করি । একথা 
অনন্বীকাষ্য যে বর্মানে এই যন্ত্রে কশলী বাঁদকের সংখ্য! খুব অল্প। ভাল 
(44111-র ) এক্াজে যথাযথ ভাবে সাইজমত তাঁর লাগিয়ে যন্ত্রোপযুক্ত পীচে 
(01101) ) বেঁধে গরেলা তৈরী হাতে যদি বাজান ভয়, তবে তত গোষ্ঠীর কোন 
বংশধরের পক্ষ নিয়ে তুলনামূলকভাবে এর বিরুদ্ধে সঙ্গীতকোে মানহানির মামলা 
দায়ের করা সন্ভব হবে না। একমাত্র ঝালার কয়েকটি বিশেষ কাঁজ ছাড়া এতে 
আলাপচাগীর কাজ এত হন্দর হয় যে প্রশংসা না করে পারা যায় ন।। যাঁর 
ভাল বাঁজয়ের হাতে এই যঞ্ছের বাজনা শুনেছেন তারা এ বিষষে আমাদের সঙ্গে 
নিশ্চয়ই একমত হবেন । এটিকে আলাপচারীর অতুাংকষ্ট যন্ধর বললে অত্যুক্তি 
হবে না। 

যষ্্রটির জম্ম বেনারমে বা দিল্লীতে অথবা যেখানেই হোক, গয়ার কয়েকজন 
গয়ালীই (গয়ার তীর্থগুরু অর্থে পাণগ্াদের গয়ালী বলা হয়) এতে বিশেষ 

(১) আরবদের কেমানজে নামক আদি ছড়ের যন্ত্রের সম্বন্ধে 30৮65 [01011017918 
01 81051050170 11510195 (2710. [01007 2952) 1৮ ৮০18705এ লেখা আছে, 
£1015 00140110601) 017 01 0176 €91172১0 01 211 0০9৬/00 17)511010761115, 019110005 
100178115 4101) 00 0050017৮ 027) 10106 50180128ট [771021 ২5520950জ 
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(২) সঙ্গীতসার--ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (২র সংক্করণ ১২৮৬ সাল পাতা ৬৫-৬৬ ) 


গীত-বাস্ম্‌ ১৭৩ 


স্বনাম অর্জন করেন 'ও কলকাতায় যন্ত্রটি প্রচলনের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে 
বিধুপুরে এর প্রচলন ছিল এবং বিষুপুর ঘরাণার উত্তাঁদদের চেষ্টাতেও এটি 
কলকাতায় প্রচলিত হয়। নামকরা বাজিয়েদের মধ্যে কলকাতার কয়েকজন 
বাদক এই যন্ত্রে দক্ষ ছিলেন। এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে আমর] তাদের নাম 
দিয়েছি । আজও বাংলাদেশের শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ঘরে এর 
ব্যবহার আছে ।৯ 

যন্ত্রটি সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হওয়ার কারণ ভালজাতের (51980181 008110-র 
অর্থে মধুর জোরদার গন্ভীর আগয়াজ বিশিষ্ট) যন্ত্রের অভাব । গমক, ফান্দা, 
জলদ তান, গীটকারী প্রভৃতি অলংকারগুলি এতে বাজান বিশেষ অন্তশীলনসাপেক্ষ । 

বহুদিনের নিয়মিত একাগ্র সাধনায় এই বন্ধে দক্ষতা লাভ করা যায়। 
হাড়িতে চামড়ার আচ্ছাদন থাঁকায় আবহাঁওয়াৰ তারতম্যে চামডাঁটি টেনে বা 
নরম হয়ে গেলে সুর ও পদীর অবস্থানের গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা! থাকে। 
নতুন করে সুর কাঁদতে ও ভাল আওয়াজ ফিরে পেতে দীর্ঘ সময়ের ও ধৈষ্যর 
প্রয়োজন হয়। এইসব কারণে শোতাধাও অনেক সময় বিরক্তি হায়ে 
পড়েন। সারেঙ্পী বাজিয়ের। বাঈজীর গানের অনুসরণ করতেন বলে সারেঙ্গ' 
বাদকদের ও সারেঙ্গীর মান নীচু ছিল। এসরাজের *ষ হয়েছিল যাতে শিক্ষিত 
ভদ্রলোকের এতে মহজে স্বন্দর করে যন্ত্র ও গানের সব কাজ ভালভাবে আদায় 
করে শোতাদের কাছে পরিবেশন করতে পারেন অথচ ময্যাদা হানি না হয়। 
অনেক শিক্ষিত ধ্মী অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকের! এতে গত তোড়া বাজানে। 
পছন্দ করেন এবং গানের সঙ্গে সঙ্গত করাকে এড়িয়ে চলেন । অনেকে আবার 
হারমোনিয়ামের বদলে এই যঙ্ছের সাহায্য গান ব। সঙ্গত করাকে ই শে মনে 
করেন। বলা হয় এম্রাজে রবীন্ত্রসঙ্গীতই বাজে কিন্তু তাছাড়াও যে এতে উচ্চার্গ 
(615551081) সঞ্গীতও বাজে, কোন উপযুক্ত গুণীর বাঁজন! শুনলে সেটি বোঝ| যায়| 
রবীন্্রসঙ্গীতও সহজসাধ্য বসন্ত নয় এবং তাতেও কিছু এমন কঠিন কাজ থাকে যা 
আদায় করতে গেলে 018551০81 সঙ্গীতে জ্ঞান ও দখল থাক। প্রয়োজন । 

এখন এসরাজের অপর নাম “এসরাঁর” শব্দের কথায় আছি । খ্যাতনামা 
সঙ্গীতাচার্ধ্য স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী সীর “আশ্ুরঞ্জনীতত্ব” নামক পুম্তকেই 


(১) 10176 1051০ 01 [7018 1১9 7২৪৬. ০০016). [176 [5517] 15067367851] 
21160 01 ১2121761-5-- 31185 15 06 001270)01) 1050001000100 0050 0175 টাও 7) 070 
10355 0£ ০01109£50 7960110 91 1৫91৮, 


১৭৪ গীত-বাাম্‌ 


আমরা এই “এসরার+ শকটি প্রথমে পাই | এই শব্দটি বিষুঃপুর ঘরানার ম্বনামধন্ত 
সঙ্গীতাঁচার্ধ্য স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যেপাধ্যায় মহাশয় তার “এসরার তরঙ্গ” নামক 
পুস্তকে ব্যবহার করেছেন। সেই ঘরাণার ধারক ও বাহক শ্রীযুক্ত স্বরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের “এসরার মুকুল” নামক পুম্তিকাঁয়ও এই নাম দেখা যায় । 
আধুনিক বাৎলা অভিধানে এক্সীজের অর্থ যন্ত্রবিশেষ বলে লেখ! হয়েছে । এসরার 
শন্দের অর্থ বিষয়ে আমর। খ্যাতনামা প্রবীণ যন্ত্রনির্মীতা ও শিল্পী হ্বগ্য় নিত্যানন্দ 
অধিকারী মহাশয়ের মারফত তার সঙ্গীতগুরু বিষুণপুরের স্বর্গীয় স্থরেদ্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানতে পারি যে বিষুপুর ঘর!ণার পুরাতন খাতায় 
“এস' মানে সুমিষ্ট ও বার' মানে ব্বনি লেখা আছে। অতএব আসলে মানেটি 
দাড়ায়_এসরার একটি সুমিষ্ট ধ্বনিবিশিষ্ট যন্ত্র। সুরেনবাবুর ধারণা যে এসরার 
শব্দটি হয়ত ফাসী শব হতে পারে, কিন্ত আমর! এস বা রার এই গুটি শব্ধ 
পাপিমান বা এরাবিক অভিধানে পাই নি। এল্রাজ বা এসরার অথবা “এস বা 
“রা প্রভৃতি এব্চতগয়ের অর্থ সম্বন্ধে মৌলানা আবুল কালাঁম আজাদ কলেজের 
উদূ'র প্রফেসার মিঃ সিদ্দিক ও মিঃ তাইয়াব, এম, এ মহোদয়দের সঙ্দে যোগাযোগ 
করায় তারাঁ৪ জানিয়েছেন যে এবূপ কোন শব্দ এসব ভাষার অভিধানে পাওয়া 
ধায় না তবে ইসরার নামে চলতি একটি শব পাঁওয়! যায়, যাঁর অর্থ হচ্ছে রহস্য 
(050915)। তথাপি বিষুঃপুর ঘরাণার পুরাতন খাতায় যখন এসরার শব্দটি লেখা 
আছে, এবং স্বীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের পুন্তকে'ও যখন এই নামটি দেখা 
যায় তণন আমাদের পুরাঁতন সংগ্রত হিসাবে এনরার নামটিকে সম্মান দিতে হবে। 

[1)6 5001৮ 01 [20121 [10510 05 (9. 03095921015 017810651 100120 
[৬] 051071] 117511010910055 19905 9092. 


“[7517] 2100 11110105215 000 2004110010100958610105 0012 
98121051, [00011108006 000511101015 10910 076 ০0061017006 17251617 
(০901 09 510011725 0)095 ০9910 006 106 30001080160 109 002 58151781 
[017)9175 1১০ ৬616 03050151067. ৬/০10750 09410 006 0816 (০ 05 
58517100185 16 ৬৪5 1706 91519 & 016600]6 105000705106 006 5159 50011 
01061969700 06005172115. ১০ 006 00091 09010101001 006 ১9151751 
25 16110011170 €০0 50298 230051)0 2100 0605 616. ঠ80 010 11 
20000211105 15 09 17 20001941176 00 00911 5126, 


এ উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য £ গান বাজনা শেখানোর কারণে গাইয়ে ও 
বাজিদ্বের! হারেমে পাহারাধীনে যেতে পারতেন তার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া! যায়, 


গীত-বাচ্যম ১৭৫ 


কাজেই আমরা উপরোক্ত যুক্তি যেনে নিতে অক্ষম । আমবা! এসরাজ নামে কোন 
বাছ্যয্ত্রের নাম তখনকার কোন মুস্লীম সঙ্গীত গ্রন্থেও দেখতে পাই না, অতএব এটি 
লেখকের নিজন্ব অভিমত বলেই আমাদের ধারণ] | এসরাজ যস্ত্ুটির ইত্তিহাস লেখা! 
খুবই কঠিন। প্রামাণ্য এমন কিছু পাই না ষা আমরা সঠিক বলে মেনে নিতে পারি। 

মায়ুরী : এসরাঁজের হাঁডিতে মযুরের মুখ জুড়ে আর একটি যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে 
যাকে বল হয় “মায়ুরী' বা 'ভাউন্'১ এই তাউস শব্দটি ফার্সী শব্দ, এর অর্থ ময়ূর | 
যায়ুরী এই সংস্কত শব্টির অর্থ মযুর । নামের দিক থেকে আলাদা হলেও উভয় 





মাঘুরী 

যন্ত্ুই আরুতিতে এক | খ্রীঃ পৃঃ ৫** শত বর পূর্বে চীনের রাঁজসভায় হিন্দু 
বাবৃন্দের মাঝে মাধুরীর নাম পাওয়া যায়।২ নাম থেকে যদিও আমর] প্রমাণ 
করতে পারি না যে সেটি বওমানে প্রচলিত মাসুরীর অনুরূপ ছিল তবে আমরা 
ধারণ। করতে পারি যে যখন হিন্দু বাছ্বুন্দের মধ্যে একপ্রকার বাগ্যঘন্ত্র হিসাবে 
পরিচিত ছিল তখন হয়ত লেটিই আজকের “মাধুরী? | প্রাচীনকালে এটি আমাদের 
দেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু কালক্রমে এর ব্যবহার কমে যায়ঃ যেমন আজ 
রবাব প্রভৃতি যন্ত্র প্রায় অবলুপ্তির পথে। 

মাযুরীর প্রাীনত্বের কথ চিন্তা করে একথাঁও ভাবা যেতে পারে যে মায়ুরীর 
হাঁড়ি (66117-র ) মযুরের মুখটি বাদ দিয়ে এশ্রাজ সৃষ্টি কর] হয়েছিল ! এরূপ 


(১) কলিকাতার যাদুঘরে বাদ্ঘযন্ত্র প্রদর্শনীর প্রকোষ্ঠে মাযুরী নামক যন্ত্র রাখা আছে। 


(২) 10702 17150015701 1051021 17501012)611519% 0০810 5801) 01010171040, 
010519, 11701950965 232, 


১৭৬ গীত-বাগ্যম্‌ 


ভাবলে যন্ত্রটি যে ভারতীয় সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায় । তবে মামুরীকে আমরা 
কোনরকমেই দ্বিলরুবা বলতে পারিনা, কারণ মাম়ূরীতে দিলকরুবার কায়দায় পটরীর 
তলদেশ দিয়ে কম্পনের তাঁর নিয়ে যাঁওয়! হয় না এবং এর হ্বাঁড়িট| দিলরুবাঁর থেকে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের । রাজা স্তার সৌরীক্রর মোহন ঠাকুরের মতে এই যন্ত্রটি 
উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি আরম্ত হয়েছে এবং বিষুপুর নিবাসী শিল্পী সেবারাম 
এই যন্ত্রের আবিদ্বারকর্ত।।৯ কিছুদিন আগের সঙ্গীত গ্রন্থেও আমরা মায়্রীবীণের 
নাম পেয়ে থাকি । যন্ত্রটি কত প্রাচীন তা সঠিক বল! যায় না। প্রাচীনকালে 
তারযন্ত্র মাত্রকেই বীণ বল। হত এবং সেই কারণেই মায়ূরীকে “মায়ুরী-বীণ” বলা 
হয়েছে । দক্ষিণ ভারতে এই মামুরী-বীণ “বাসরম্ঘতী” নামে পরিচিত । 
মাধুরী ৪ মামুরী-বাণ একই আকৃতির যন্ত্রবিশেষ | রাজ ডা: অমিযনাথ সান্যাল 
পিনাকী খীণাকে এসরাঁজের পূর্বরূপ বলে এই বীণাকে এদরাজের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। তিনি বলেছেন, “পিনাকী আধুনিক এক্সাজের পূর্ববূপ হবে ।”২ 

অতএব তাঁর কথায় এম্রাজ ভারতের নিজস্ব একটি প্রাচীন যন্ত্রের ভিন্নরূপ বলেই 
গ্রতীত হয় এবং ছ্াদশ শতাব্ীতে বা তারও আগে এমন একটি যন্ত্র ছিল যাকে 
এমা জের পুর্বরূপের সঙ্গে তুলনা করা চলে । মায়ুপী ও একাজ একই যন্ত্র। 

এনাজ যন্ত্রটর নাম, অর্থ, জন্মকীল ও আবিষ্ষারক সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত 
সমাধানে আসা সম্ভব নয় খলে আমর| বিভিন্ন মতামত আপনাদের সামনে রেখে 
ইতিহাস থেকে খিদায় মিলাম। 

এন্াজ যন্ত্রেরে আকার ও অবয়ব ভেদে আর যে কটি নাম প্রচলিত আছে 
একে একে তাদের কথায় আসছি । খুব বড় আকাপের এজ ঘা আগের ছিনে 
সমবেত বাছ্যবুন্দে ব্যবহৃত হত তার কথা বলছি । ক্ষেত্রমোহন গোস্বাধীই প্রথম 
এই বুহদাকারের এসরাজ তৈরী করান, দেশী যন্ত্রের অর্কে্টায় ( বাছ্যম গুলীতে ) 
বাজাবার জন্য ! একে মক্দ্রবাহার বলা হয়।৩ এগুলি এত বড় ছিল যে চেয়ারে 
বসে ড1911006110-র কায়দায় বাজান হ'ত। কলকাতার যাদুঘরে নাদতরজ 
নামে এই যন্্ব রাখা আছে। প্রাচীন যন্ত্রবিদ্দের মধ্যে অনেকেই এটিকে 'ভাজ' 


সপ সর 





সপ” সা এ 


(১) ধগকোব-_রাজ। স্যার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর 
€২] প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত চিন্তী_ডাঁঃ অমিয় নাথ সান্তাল (পরিচ্ছদ আয়োজন পৃ. ৯) 


(৩) 1১1/০1০71] 175টোযাতশািড 06 17002 09 ৬০ 05170355525111)5 15 £৬ 509, 
“1076 14080 3ঠোঘ 0 টা সার 6০ ০ £গন] 95৮ 06 চিঘ0867 59800 
41001 07013092016 010012 101 ততঃ 


গীত-বাছ্যাম্‌ ১৭৭ 


বা স্ুরভভাষ বা 'ভাষ' বলে থাকেন। তাজ ৰ! ভাষ নামটি আমরাও পছন্দ 
করি। যন্্রকোষে এটি খাদস্থরী নাদেশ্বর নামে পরিচিত । 

স্ুঃসজ বা স্থুরনোঃ আজ থেকে দেড়শো বছর আগে বিষুরপুরের জনৈক 
শিল্পী সেবারাম দাস হথরসঙ্গ বা স্থরক্সে! নামের আর একটি বাগ্চঘন্ত্র স্বষ্টি করেন। 
এটি অবিকল এম্রাজের মতই, তরফছীন বলে এতে নিস্তির কাঠ থাকে ন!। 
বাজাবার কার়দ! অবিকল এন্াজের মতই । আজকাল এর প্রচলন নাই। 





মীন সারেজী £ মীন সারেহী এম্াজের আর এক রূপ। এই যন্ত্রের দানডি 
ও হাঁড়ি একটি বড লম্বা! লাউয়ের খোলা থেকে তৈরী করা হ'ত। যন্ত্রটির বাকি 
সব অংশই এম্রীজের মত। বাজাবার কলাকৌশল অভিন্ন। যন্ত্রটি আকারে 
ছোট এবং ঠাড়ির কাছে কাঠের তৈরা একটি মাছের মুখ রাখা হত। মীনশবের 
অর্থ মাছ এবং সেই কারণেই এর নাম “মীন-সারেঙ্গী” 

কোয়েল £ খুব ছোট আকারের এন্সাজকে 'কোফেল' ব। এম্াজের ফাস্টপাট 
বলে। স্বর্গীয় স্বরেশচন্ত্র চক্রবশী মহ।শয় কপিকাত। বেতারের সঙ্গে যুক্ত থাকার 
কালে ছোট আকারের চড়া স্থরে বাধা এন্্রাজের নাম রাখেন কোয়েল । 

ভারশানাই £ ত্রিশ বত্রিশ বছর আগে এলাজ যন্ত্রে গ্রামোফোনের সাউগুবক্ 
লাগিয়ে হ্থটি করা হয়েছে তারশানাই" | শ্বগীয় মগেন্্রনাথ ম গুল মহাশয় এই যন্তুটিও 
উদ্ভাবন কণা । ( যন্ত্রটর রে'জস্টার্ড নং ৭২৩ কলকাতা )। স্বর্গীয় বেতার শিল্পী 
স্থরেজ্্নাথ দাস মহাশয়ের পরিকল্পন। মন্তযায়ী তারশানাই যঙ্থটি নিসিত হয়। দাণ 
মহাশয় কলকাত। বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন | সঙ্গীতের ব্যবহারিক 
শানে ও ক্রিগ্াত্সক অংশে তার দখল ছিল। সমবেতবাছে তিনিই ভারশানাই 
প্রথম ব্যবহার করেন । এম হারশানায়ের ব্যবহার ৪ তার ধ্বনিবৈশিঈ্য বাগ 
মণ্ডলীর মাঝে নূতন পা€বেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম । একক বাজনা তেমন সন্দগ 


হয় না। 
দিজরুবা $ এখন আমপ। সারেঙ্গীর গতে পেতারের ুরস্জাত তার দ্বিতীয় 


পুত্র “দিলরুবাঁর” কথায় খাদ ৮ এর গোলটি সাগেঙ্গীর গন্রূপ ও ঘান্ণ্ডটি 


১ ৭৮ 


কোয়েল (এন্াজের 150 2216) 


তাঁরশানাই 


সাধারণ দিলকুব! 
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গীত-বাগ্তম্‌ ১৭৯ 


সেতারের সমরূপ। খোলের আকরুতির ঈষৎ প্রভেদ ব্যতিরেকে আর সবই 
এন্্রাজের ন্যায়। পটরির কাঠের তলদেশ দিয়ে তরফেয় তারগুলি মিস্তির 
কাঠে রাখ। ছোট ছোট কানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। দান্ভির মুক্ত প্রাস্তের দিকে 
সারেঙ্গীর কায়দায় পটরির কাঠের ওপর ছুপাশে ছুটে। ছোট সওয়ারী রাখা হয়, 
এবং তার ওপর দিয়ে *৮ সাত আটট! তার টান। হয়। সংয়ারীছয়ে জোয়ারী 
খোলার ফলে বাজাবার সময় এই তারের কম্পনে প্রতিটি বাদিত শ্বরে বিশেষ 
জোয়ারীযুক্ত আওয়াজ প্রকাশ পায়, ফলে শ্বরধ্বনিগুলি কিঞ্চিৎ দীর্ঘস্থায়ী হয়। 
এই দিলরুবা কথাটি উদ শব্দ এবং এর অর্থ জদয়কে উচ্চাসনে প্রতিঠিত করা বা 
টেনে নিয়ে যাঁওয়।, সৃতরাং বাংল! ভাষায় আমরা এটিকে মমোবঞ্ষনী নামে ডাকা 
পছন্দ করি। এম্রাজ আশুরঞ্জনী, তার ভাই দিলকবা মনোরগ্নী। 

বনী নাহেবের ইতিহাসে১ (আঁলডিদ্দিন খিলজ'র রাজত্বকালে) দিলকুব] 
নামে একটি বাগ্যস্্রের নাম দেখা যায়। যন্্বটির আরুতি বা বাদন 'প্রণালী সম্বন্ধে 
উল্লেখ না থাকায় সন্দেহ জাগে যে সেটি আজকের দিনের প্রচলিত দিলরুবা 
কিন! | এন্রাজের মত এরও জন্মকাল এবং উদ্ভাবকের নামের কোন ৭ হদিশ মেলে 
ন।। এই যঙ্ুটি বর্তমানে বোদ্ধাই অঞ্চলেই বেশী ব্যধহৃত ৪ নিশি হয়ে থাকে। 
অনেকের পারণ| যন্থটি পাঞ্ভাব থেকে এসেছে । মদ্যঞদেশ এ উত্তর গ্রদেশেও 
এর কিছু বাধহার দেখা ঘায়। দিলরুবাঁর ব/বহার বাংল! দেশে অম।২ খুৰ অগ্প- 
সংখ্যক বাদকই এই যন্ত্রটি এককভাবে বাজিয়ে থাকেন । বুহভর এশিয়ার নান। 
জাতির সহিত ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক আদানপ্রদদান থাকায় ও 
বহুদিন যাবং নান জাতির শাসনাধীন থাকায় অতীতে ভারতয় যন্থের সহিত 
অন্ত জাতির যন্ত্রের আদানপ্রদাঁন 'ও মিশ্রণ ঘটে । এই মিশ্রণের ফলে অনেকক্ষেত্েই 
ভারতীয় মন্ত্র অতীত নামটি হারিয়ে ফেলে । যন্থের আঁললরূপ ও বাদনপদ্ঘতিও 
অনেক ক্ষেত্রে বদলে যায়। অথচ কোন্‌ দেশের কোন্‌ যঙ্তের সহিত মিঅণের 

ল অথবা কবে কোঁণ্‌ দেখে চলে যাওয়ায় বস্থটির আকারে রদব্দল ঘটলে, 
তার ধারাৰাহিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। নিভুল সমাধানে 
পৌঁছান তাই এত কঠিন, একথাটি আমাদের বার বার করে বলতে হচ্ছে। 
এখনও চীন ন্গাপান ও এশিয়া! মহাঁদেশের অগ্যান্ত দেশে বিশেষভাবে অন্সন্ধান 


(১) 11755901 0101115106 195 1$111770 €71887105০ 
(২) 17081)07 £516000109 সাহেব ভার 10101015106 06 115015 গ্রন্থে বলেছেন-15 15 
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গীত-বাষ্চি্‌ 


করলে হয়ত আমরা প্রাচীন ভারতের কিছু লুপ্ত বাছ্য যন্ত্রের সন্ধান পেতে পারি? 
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শতবর্ষ পৃবেকার প্রাচীন এক- 

ধরণের এক্বাজ। এ সম্বন্ধে 

কোন সঠিক সংবাদ এ পষস্ত 
জান! যায় নি। 


আমাদের দেশের প্রত্বতাত্বিকেরা বাগ্যযন্ত্রের 
আধিফার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে কিছু 
উদ্বাীন । আমাদের দেশের এতিহাসিকেরাও 
এ বিবয়ে বিশেষ চেষ্টা করেননি । ফলে অন্যান্ত 
দেশের কাছে আমাদের নিজন্ব বাছ্যযন্্রত আরব 
বা পারশ্দেশজাঁত বলেই স্বীকৃতি পেয়ে গেছে । 
আমাদের জাতীয়সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের আর 
সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা কঙব্য। 

এন্সাজ যন্ত্রে অতীতে ধারা বিশেষ দক্ষতা, 
ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের কয়েকজনের 
নাম ও বঙ্মানে ধারা এই যন্ত্র বেতারে বা 
সঙ্গীতাসরে বাজিয়ে চলেছেন তাদের নাম লিখে 
এই প্রমঙ্গ শেষ করছি। 

অতীত £ বেনারদের নবীবক্স, সারেঙ্গী- 
ওয়ালা ও ঈশ্বরীপ্রসাদজী | গয়ার হনমান- 
প্রসাদজী, কানাইলাল ঢেড়জী, যোগীন 
ডাক্তারজী (€ ভেলুব।বু ), চান্দ্রকা প্রসাদ দুবেজী । 
বিষুপুরের রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্রেজ্জনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় গ্ভৃতি বিষুপুব ঘরানাদাবের]। 
বরিশালের বিষুপদ ভট্টাচাধ্য। ময়মনসিং 
গৌরাপুরের জাঁমদীর ব্রজেন্দ্রকিশোঁর রায়চৌধুরী, 
শীতল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতার হাবুদত্ত (স্বামী 
বিবেকানন্দের ভ্রাতা ) ও তন্ত পুত্রপ্রতিম শরৎ 
দত্ত ( নম্তবাবু), বীরেন মুখাজী, দজ্জিপাড়ার 
সঙ্গীতসম্রাঙ্জী উপাধিপ্রাপ্তা যাছ্বমণি, কীসারী 
পাড়ার কালীদাস পাল, স্বরেশচচ্জর চত্রুবত্তী, 
অন্ধবাদক শ্রীনিবাস, ভারতের খ্যাতনাম। 
সেতারী বিলায়েত খাঁর পিতামহ ও অতীতের 


অদ্িতীয় সেতারী এনায়েত খাঁর পিতা স্বর্গীয় মেতারী এমদাদ খা সাহেব ( এন্সাজে 


গীত-বাছাম্‌ | টু 


অতি সুন্দর ঠুংরী বাঁজাতেন, তবে তিনি কোন সভায় এ যন্ত্রটি বাজাতেন না ), 
কবিগুরু রবীঙ্জ্নাথ, আঁকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্তক জ্যোতিরিন্ত্রনাঁথ, শিল্পাচাধ 
অবশীন্দ্রনাথ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য | ঠাকুর পরিবারের অনেকেই এন্রাজ 
বাজাতে ভালবাসতেন ও ভালভাবে বাজাতে পারতেন । বর্তমান বাজিয়েদের 
মধ্যে সর্বশ্রী দক্ষিণামোহন ঠাকুর, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অশেষ বন্দোপাধ্যায়, 
গোঁপীনাথ ভট্টাচার্য, রনধীর রায়, নিমাই মল্লিক, শাস্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, জহর পাল, 
স্থনীল ভট্টাচাধ, অপৃব মুখোপাধ্যায় শিবনাথ দাস, কেয়া মিত্র, বিজলীকুযার সেন, 
রাঁধারাণী কুণ্ডু, সমর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । খাাতনাম! বিজ্ঞানী 
ও জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন বন্ধ মহাঁশয়ও এই যন্ত্রটি বিশেষ পছন্দ করতেন এবং 
নিজে বাজাতেন। 

য্ত্রগুনির প্রধান অঙ্গ: (খোলের ছাউনি ছাঁডা আগাগোডা কাঠের 
তৈরী )। 

১। হাড়ি বা খোল £ শুদ্ধ ভাষায় হাঁডিকে খর্পর বা ধ্বনিকোষ বল! 
হয়। হিন্দীতে তুষ্া' এবং ইংরাজিতে বেলি (35115) বা ড্রাম (107) 
বল হয়। হাঁড়ির ছু পাশের খালকে হ্বালোর বলে। হাড়ির সামনের খোলা 
মুখ চামড1 দিয়ে ঢাক। থাকে, এটিকে খোলের ছখউনি বলে। শুদ্ধ ভাষায় 
এটি ধবনিপট্টক নামে পরিচিত। হাড়ির পিছন দিকে দান্ডির জোড়ের 
জায়গায় অনেক যস্ত্রে খাস থাকে । এই জোড়ের জায়গার্টিকে কোমর বলা হয়, 
অনেকে ঘাঁড়ও বলে থাকেন। খোলের ৪ দান্ডির মাঝে ঠেস থাকে, 
'আচ্ছাদনের ভেতর রাখা এই সরু কাঠের ঠেসটিকে ইংরাজীতে বেসবার 
€ 95৪9৩ ৪8৪7) বা সাউগুপোস্ট (5০9888019০৪) বল! হয় । হাড়ির বাইরে 
মাঝখানে একটি তিনকোন! বন্ থাকে । এটিকে পন্থী ব! মোগ্বর1 বলে। 
সমস্ত তারের গোড়া এই পন্থীর খাজে খাজে বাধা থাকে । পন্থীকে শ্তদ্ধ 
ভাষায় শীলায়নী বলে। হিন্দীতে তারদান বা লংগ্োঁট বল! হয়। ইংরাঁজীতে 
এটি টেলপিস্‌ নামে পরিচিত । 

২। দ্বান্ডি 2 গাড়ির মতন দান্ডিও এই যন্ত্রগুলির এক প্রধান অংশ। 
হাঁড়ির মত দান্ডিও ধ্বনি-নিয়ামক | দান্ডির ছুটি ভাগ: প্রথমটি অর্ধবৃস্তাকার 
ফাঁপা, পিছনের অংশ নৌকার খোলের মত। দ্বিতীয়টি দান্ডির ওপরের কাঠের 
ঢাকা । এই ঢাকাটিকে পুরি বল! হয়। পটরিকে শুদ্ধ ভাষায় অঙ্গুলিপ্টক বা 
সারিকাস্থান বল! হয়। ইংরাজীতে এটিকে কিংগার বোর্ড (5208617597৫) 
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বলে। দাঁন্ডিকে হিন্দীতে দ্বান্ড. বলা হয়। দান্ডিও খোলের সংযোগ 
স্থলকে কোমর বলা হলেও কারিগরেরা গুলু বা গল! বলে থাকেন। দান্ভডর 
মুক্ত প্রান্তের দিকে কান রাখার জায়গার ঠিক নীচে পরপর ছুটি সাদ! ফলক 
থাকে এগুলিকে আড়ি অথবা ঘাঁড়ি বল। হয়। শুদ্ধ ভাষায় আড়িকে ভার-গহন 
বা সেতু বলা হয়। এই সেতুকে সংস্কতে মেরু বলা হয়। অনেকে আঁডিকে 
সরস্বতী বলে থাকেন। হিন্দীতে আড়িকে অটি বা ভার-দান বলে এবং 
ইংরাজীতে বলে নেকত্রীজ (৬০ 3119%৬ )। এগুলি »রিণের সিং, 
হাঁভীর দাত বা অন্য কোন ঘন পদার্থে তরী হয় । 


নিস্তীর কাঠ 2 এক্সাজ দিলরুবা! প্রভৃতি যন্ত্রে তরফের কান রাখার কারণে 
দান্ডর পাশে একটি সরু কাঠ রাখা থাকে | তার মাঝের ছিদ্রগুলিতে তরফের কাঁন 
রাধা থাকে । 

কান? কাঁনকে শুদ ভাষায় কীলক বল! হয়। হিন্দীতে একে খেটি 
এবং ইংরাভীতে একে পেগ (৮5৪) বা কী (৪5) বলা হয়। সাধারণ 
এম্বাজে দাঁন্ভির মুক্ত পপ্রীস্তের দিকে চাঁর (9) বা ছয়টি (১] প্রদান শাম ও 
নিশ্টীর কাঠে পনেরটি (১৫) তরফের কান রাখা হয়। যস্থবিশেষে এর বাতিকম ৪ 
দেখা যায়। 

পদ12 দান্ডির গায়ে চডির মত গোলাকার কিছু সংখাক পর্দা রাঁ। হয়। 
এগুলি স্বর-স্থান শিদেশক | দান্ডর সঙ্গে রেশমের সুতা দিয়ে এগুলি বীদা 
থাকে । পর্দাকে শুদ্ধ ভাষায় সারিকা বলা হয়। হিন্দীতে পদাকে স্থুঙ্দরীয়া 
বা পর্দে "9 ই-রাঁজীতে ফ্রেট (মাঃ) বলা হয়। অনেকে একে ঘট ব! 
ঘাট বলে থাকেন। বৈদিক আঘাঁট শব্দ থেকেই এই ঘাট শব্দের উতপত্তি। 
সচল ঠাঁটের যদ্থে যোঁলটি (১৬) ৪ অচল ঠাটের যন্ত্রে উনিশ থেকে চবিবশটি 
€ ১৯-২৪ ) পধ্যস্ত পর্দা রাখ! হয় । 


সওয়ারী £ শুক্ধ ভাষায় সওয়ারী তন্জ্রাসন নামে পরিচিত । হিন্দীতে 
একে ঘোড়ী বা ঘুরচ অথব। গুরজ বলা হয়। ইংরাজীতে এটি ব্রীজ (81789) 
নামে পরিচিত। সংস্কতে এটিকেও মেরু বলে। সওয়ারীর উপর এবং ভিতরের 
ছিদ্র দিয়ে পন্ধীতে বাধা নকল তার দান্ডির মুক্ত প্রান্তে নিস্তীতে রাখা কানের 
সঙ্গে বাধা থাকে । 

আচার্য ব্রজেন্দ্রকিশোর এই ঘন্ত্রটর বিশেষ তক্তছিলেন। তার অভিমত এই 
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যে যন্ত্রটতে গান বাজান ও চলে, আবার যন্ত্রসঙ্গ'ছের সকল প্রকার অলংকারও 
গ্রকাশ কর! যায়। 

ভার 2 বািয়ের খুশীমত এতে তার বাঁধার «জন ও সংখা! নিভর করে। 
সাধারণভাবে চারটি (১) প্রধান ও পনেরটি (১৫) হরফে ভার থাকে 1 এ সম্বন্ধে 
বিস্তৃত লেখার ইচ্ছ। থাকলেও কাগজের দূমূল্যত1 ও অনটনের কারণে লেপ] সস্তব 
হল না। আসন ধারণ ও ছডের বিষয় সেই কারণে অসম্পূর্ণ থেকে গেল। 
আমর! এম্বাদের বিশেষ পুস্তকে মেগুলি প্রকাশ করাত আশা বাখ। 

এআাজের ঘরাথ1 £ (১) প্রথম বনারুস ঘরাণা ১ নবীবঝ সারেজী- 
বাদকএপ প্রাত্াতা। বনারস ঘগাণার ধারক ৪ বাহক মাকে আছ আর 
কোন এল জব নাম পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় বনারল ঘরাণা পঞ্জাব ঘরাণার 
ঈশ্বরীপ্রসাদনে, থেকে আরম | ঘরাণাদার হিসাবে আজ কোন এলাজ বাজয়ের 
নাম পায় যায় না| 

(২) গায় ঘরাণ। 2 হনুমানদ]ম সিৎ্এ) এই গশাণার প্রবণ | কানাইলাল 
টেডিনা এহ ঘবের |বশিএখাদক ছিলেন হমানদাসচ ব বাছের চপ থেকে 
এ৭ চান 2 পু্ক ছিল চান্দ্রকাপ্রমাদ ছুবে গর] ঘথাণার নামী কাজ 
ছিলেন । কানাহ ঢেডা থেকে বাঙ্গলায় চার দণ্ডের প্র হছায় এলাজঘর 
জমে €ঠে। শরত্দত্তের নাশের সঙ্গেই কানাই ঢেড।ব বাজ প্রায় শেষ ৫য়ে যায়। 
হাবু দণ্ডের বাজের মাঝে পামপুত খবাণার উজীর গ। সাহেবের চাল যুক্ত ছিল । 
গয়। ঘরের খ]ালগায়ক ধারেন্দ্রনাথ চিত্র, ছাপরমানযুদ-বাদক নেতপা সিং, 
মুনেখরদয়ান পশ্রস্ভাতর মাম উল্লেগযোগ্য । এক্সাজা শীতল মুদোপাদ্যায় ওত এই 
ঘরের এত্রঅব।দক [১সাবে নাম করেন। গয়ার ঘোগন ডর (ভেলুধাবু ) 
গোৌরা'পুরের আ।চাষ্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌপুরী এ্রভভাত৩ গয়। ঘরের এআজা 
ছিলেন । .২) ন্বগীয় স্ুরেশচন্ত্র চক্রবতী। এই ঘপাণার এক্রাছ্ছ। হলেও তার 
চালে গৌরীপুরের আচাষের মত ইমদাদখান চালেপ মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। 
এই বাজ এখনও দাক্ষণামোহন ঠাকুর প্রভৃতির হাতে শোনা যায় । 

(৩) করামৎ কুকুভ খাঁর ঘরাণ। 2 এই ঘরের স্বর্গীয় কালীদাস পালই 
এন্সাজ ঘরাণার প্রউষ্ঠঠ করেন। এর নামের সঙ্গেই প্রায় এই ঘরা ণা. শেষ। 
যে ছ একজন গুনা এই ঘরাণায় আছেন তাদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ মুখাজীর 


নাম উল্লেখযোগ্য | 
(৪) ইমদাদখানী ঘরাণা £$ এই ঘরাঁণার প্রবর্তক ছিলেন ইমদাদ খা । 
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এই ঘরে ডা: প্রকাশচন্ত্র দেন ও আচার্য ব্রজেন্্রকিশোর ( গৌরীপুর ) এন্াজ 
শেখেন। এই ঘরাণায় নাম করেন অন্ধবাদক শ্রীনিবাস। বর্তমানে অনেকেই 
এই ঘরাণার চালে এম্রাজ বাজিয়ে থাকেন, যদিও চাঁলের বাঁজে অন্য ঘরের 
মিশ্রণ দেখা যায় । 

(৫) বিষুঃপুর ঘরাঁণা £ রামশঙ্কর ভট্রাচাধ্য থেকে এল্াজের ঘর শুরু হয়। 
পরে অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নাম কর! গুণীর! 
এন্াজের এক বিশিষ্ট বাঁজ প্রচলন করেন। অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘরের গুণী 
এন্্াজ বাদক : এ'র ছাত্র রণবীর রায়ের নাঁমও উল্লেখযোগ্য | 


ওঁদুন্বরী বীণা 2 সঙ্গীত রত্রাকর ও বাগরত্র কোষ প্রভৃতিতে এই বীণার 
নাম দেখা যাঁয়। যজ্জডুমুরের কাঠে এই বীণার দান্ডি তৈরী করা হত। 
এই বীণাকে কোন কোন স্থানে পিচ্ছোলা বীণা বল! হয়েছে। আর কোন 
পরিচয় বা ব্যাখ্য! পাওয়া যাঁয় না । (শাখায়ন শ্রৌত সুত্র ) 

কচ্ছপ্পী বীণা €কেছুয়! সেতার) কচ্ছগী বীণ! বর্তমানে কেচুয়া 
মেতার নামে প্রচলিত। এই *বীণার খোল (হাড়ি) বা ধ্বনিকোষটি 
কচ্ছপের পিঠের মত চ্যাপ্টা, এই কারণেই একে কচ্ছপী বীণ। বলা হয়। 
হাড়িটি ভিত লাউয়ের শুকনো খোলা থেকে ও দান্ডিট কাঠ থেকে 
তৈরী হয়। ভারতীয় মেতার বলতে কচ্ছপীকেই বোঝায় কারণ প্রাচীনকালে 
কচ্ছপী ও ত্রিতন্ত্রী এই উভয্ব বীণাতেই তিনটি করে তার রাখা হত। 
কচ্ছণী বাঁণ| অতি প্রাচীন । তদানীন্তন সংগীতপত্তিত রাজা স্যার সৌরীল্্রমোঁহন 
ঠাকুর তার ্যন্ত্রকোষ” পুস্তকে প্রমাণ করেছেন যে গীটার জিতার, লায়ার, 
টেসটিডো প্রভৃতি যন্ত্র কচ্ছপী বীণার অন্ুসরণ। তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত- 
অগুসন্ধানী বহু পণ্ডিতের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে এই কচ্ছপী 
পাশ্চাত্য দেশের বহুবিধ তত যন্ত্রের আদিপুরুষ। অন্সদ্ধিৎহব পাঠকদের বইটি 
পড়ার অনুরোধ জানাই । 

কলিকাতার যাঁহ্ঘরে একটি অত্তিবুহৎ কচ্ছগী বীণা রাখা! আছে । এটি রাজ 
স্যার মৌরীজ্রমোহম ঠাকুরের সংগ্রহ থেকে মিউজিয়ামকে দান করা হয়েছিল। 
কচ্ছপী বীণাকে অনেকে কুম্দী বীণা বলে থাকেন, কিন্তু আমর! সঙ্গীত গ্রস্থে 
কুদ্মী বীণা নামে একটি পৃথক যন্ত্র পাই বণেই কঞ্ছপীকে বুন্্ী বলতে পারি ন1। 


গীত-বাগ্যম্‌ ১৮৫ 


কচ্ছপীর বাদনপ্রণালী সেতারের মত, অর্থাৎ মিজরাব দিয়ে তারে ঘা মেরে 
বাঁজান হয়ে থাকে । যোলটি পর্দা এবং ক্ষেত্র বিশেষে চবিবশটি পর্দা দান্‌'ভতে 
তাত দিয়ে বাধা থাকে । গাড়ির আরুত্িভেদ ব্যতিরেকে সকল বিষয়ই সেতারের 
সমরূপ, তাই পৃথক ছবি দে€য়া হল না। 





৮১১২২২:২৬ 
কাত্যায়নী বীণ! (প্রাচীন প্রকার ) 

কাত্যায়ণী বীণ! বা কানন অথব। কান্ুনঃ খকবেদে যে বাণ 
জাতীয় বীণার উল্লেখ দেখা যাঁয় সেই শততম্ীযুক্ত বাণ বীণাই আকার 
পরিবর্তনে ও নামভেদে কান বা কানন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে । অনেকের 
ধারণা থুঃ জন্মের চাঁরশো বছর আগে পাটলপুত্রে (বর্মান পাটনা ) 
নন্দপ্াজার রাজত্বকালে যে কাত্যায়নের নাম শোন| যায় তিনিই এই যন্ত্রের 
শষ্ট। কিন্ত আমাদের ধারণ! যে শততন্ত্রী যঙ্ছের অষ্টা কাত্যায়ন নন্দরাজার 
আমলের লোক নন। ইনি শ্রোতহ্ত্রের কাত্যায়ন। ২৪৮. [১0016 
সাহেব +0155 10510 06 [00155 পুশ্থকের ১১৬ পৃ্টায় লিখেছেন 
41590272101 5102 5251 11056106650 05 115101 158109252098 21) 
৮42১ 21509 0০811600175 5915-021)01 ৮1725) 0608856 16 1050] 01180170511) 
21011120160 50105-৮ অতএব প্রমাণ পাঁওয়। যায় যে খক্বেদ-বণিত বাণ 
জাতীয় বীণাই কাত্যায়ণী বীণ|। শহতগ্্ী বীণ।য় একশত তার থাকতো, 
একথাও এখানে ধলা হয়েছে এবং মেই কারণেই এর নাম শস্ততস্ত্রী রাখ! হয়েছিল । 
এ ছাড়া “পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্ষণে” শততন্ত্রী বীণার উল্লেখ আছে এবং সেখানে বলা 
হয়েছে যে মুগ্ধা ঘাসে বা দূবা ঘাসে তৈরী একশটি তার এতে রাখ! হত। 
'ফরামী সংগীত-ইতিহাসলেখক ও স্প্রপিদ্ধ পণ্ডিত মিং ভিলেটি (ঠা, 
উ০11৩1৩৪ ) স্বীকার করে গেছেন যে যিশরীয়ের ভারত থেকে কাত্যায়ন 
বীণ। মিশরে নিয়ে গিয়ে তার অনুকরণে তাদের কাতুম যন্ত্র নির্শাণ করেন। 


১৮৬ গীত-বাগ্ম 


আরবের] এই কাতুন বস্থ নিজের দেশে শিয়ে গিয়ে এর নাম দেয় কানুন । 
অতএব আমর) সইজেই অন্যান করে নিতে পারি মে বর্তমানের কান বা 
কানন বা দ্র প্রীতি বসল আমাদের শত্ীর সগকরণেই গড়ে উঠেছে । 


( যোগলদের আমলে এই কাহনে থাত্র চলিশটি তার রাখা হত |) 
'আরবীয়ের| ও পারশীকেরা উভয়েই দাবী করেন যে যদ তাদের উদ্ভাবন । 
পথ! ঠয়েছে। 41 1810 1১5811677 ৮101) 26 211 5011705, 116 


10100017010, 00001 45 62115 45 17 (16 (6170 ০101117 


10 & 3007 
01 (176 £17000121) 01015, 11) (16 15161 [111016 ৪26১ (1510 
০61001, ) (116 17১11017061 ৮/45 11071001160 11700 


সু $ ১1 দর যি রা মি 
81:21 15711 

রি 11777111 | 
811711111[ 


ঞ্ সি, 
৯ 40৮$₹১1$$11 
০৫ / 8২171 
দি সা নে রা মন্‌ । 
শপ ২৮ ১৪৪৪, ৰ 
নাতে, পচ ৯ ৮০৫০ 


মিন৬ 
টেরি 





নবম পৃষ্ঠায় লিখেছেন [79 ১৭66০ (7৪6 06 10501017671 ০81160 1176 


বন্থকোব..'রাজা শ্তার লৌরীঞ্রমোহন ঠাকয়। 


গীত-বাচ্যম ১৮৭ 


নাম পাওয়া যায়। 17151019 ০ £120 11051005 581%2091 1091016] 
পুস্তকটির ২২৩ পষ্ঠায় লেগ হয়েছে 006 10500106261040 56৮6101025৩ 
901055 এবং ৮5101150006 10500177620 081706 001 0176 019615, 1] 
2 006 95015 15010611615 06116001010 01500017 2ো মিঠা, 
এই পুস্তকে আর এ বলা হয়েছে যে 181); এবং 4319-তে যে ধরণের কান 
ব্যবহৃত হয় সেগুলি (১৪10: ) সন্ভর যম্্রের মত । 





মিজরাঁব বাদিত কাঁনন ( স্বরম গুল বলা হয়) 


এই সব পঞ্চক পাঠে আমাদের মনে এই ধারণ! বদমুল হযেছে যে এটি 
প্রাচীন গ্রীক্দের বা আরব অথব| মিশপ'য়দের উদ্ভাধিত যন্ত্র নয়। আমাদের 
“কাত্যায়নী”ই তারসংখ্যার পরিবর্তনে ও আব্ারভেদে ভিন্ন দেশে গিয়ে 
নামান্তর গ্রহণ করেছিল এবং পরে পরিবতিত রূপ নিয়ে আবার আমাদের 
দেশে ফিরে এসেছে কানুন নামে । এই কানন নামটি আরকীয়েরা পেয়েছে 
গ্রীকদের কাছ থেকে | (10076 0820017 01 1016 01 (15615 ) 17811701 
মাছেবের পুন্থকে দশম পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে 41006108175 চুঝোএা? সওও 
016211) 06110 [017 006 01665, 73 005 06001) ০6001) 0৬1 
০0:15010 0205180101 ঠি000 015961, 5717150 800 1645181) 
৪ 0005106181015 0016151) 001060019116 1020 10691 80010160 19৮ 
076 12109 10. 00511 5016006 & 8105. 


এখানে জানা যায় যে কানুন নামটি পধ্যস্ত আরবীয়দের নিজের নাম নয়, 


১৮৮ গীত-বাগ্ম্‌ 


ত| ছাড়া অনেকেরই ধারণা যে প্রাচীন কাত্যায়নী বীণার কাত্যায়নী শব্টি 
মিশরে গিয়ে কাতুন শব্দে পরিণত হয়। কাতুন নাঁমটি গ্রীসে গিয়ে হয়ে যায় 
কান। সেই নামেই আজ পর্য্যস্ত এটি পরিচিত। 

ব$মানে কান যন্ত্রটি প্রায় অপ্রচলিত । এখন কাচিনের পরিবর্তে সম্ভর যন্ত্রটি 
কাননের কায়দায় বাজাতে শোনা যায়। পণ্ডিতের বলেন ইউরোপীয় 
পিয়ানো শততন্ত্রী অর্থে কাত্যায়নীর অন্করণেই নিম্মিত। আমরা কাঁননের 
ক্ষত্র সংস্গরণ শ্বরম'গুলের কথায় [২.৪৮. 7১01019% সাহেবের উক্তি থেকে এটির প্রমাণ 
দিয়েছি | 4176 আছ 591০ পুস্তকের ১১৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন 
“1015 10501016170 15 006 01699006101 2100611 19100 ৮1011) 15 
10001)10107016 0090 81061012165] 9৮/81200010091, অতএব বোবা যায় 
যে বর্তমানে প্রচলিত পাশ্চাত্য দেশের পিয়ানে! জাতীয় যন্তৃগুলি কাত্যায়নীর 
অন্ুকরণেই গড়ে উঠেছে । 

হ্থামী প্রজ্ঞানানন্দজী তার সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ১ম ভাগে ৫" পূঃ লিখেছেন 
“বৈদিক শততন্ত্রী বীণার মতন “সন্ভর' নামে একটি বীণ। জাতীয় বাগ্যন্ত্র এখনো 
কাশ্ীরে প্রচলিত আছে। কাঁশ্বিরী বীণাটিতে আটটি করে তস্ত্রী প্রত্যেক স্বরের 
জন্য নির্দিষ্ট । ৭টি শুদ্ধ ও ৫টি কোমল মোট ১২টি স্বরের জন্য ১২ ৯» ৮৯৬টি 
ত্ত্রী এবং চারটি প্রধান তুস্ত্রী বীণাকাঁণ্ডে সংযোজিত, মোট একশটি (১০*) 
তত্ত্রী বা তারের সমাবেশ কাশ্ীরী বীণাটিতে দেখা যায়। ছুটি ছোট কাঠি 
দিয়ে যঙ্ত্ুটি বাজান হয়। বৈদিক শততন্ত্রী বীণাই ভৃম্বর্গবাসী কাঁশ্রিরীদের 
ভিতর এখনো পৃবরূপ কিছু পরিবত্তিত করে নিজেকে বজায় রেখেছে কিনা 
ইতিহাস তার প্রমাণ দেবে”। এই থেকে প্রমাণ হয় যে বর্তমানে প্রচলিত 
কানন যন্ত্রটি নামভেদদে শততন্ত্রী বীণাঁরই পরিবন্তিত আকার মাত্র । এটি 
বিদেশজাত যন্ত্র নয় । 

কাণ্ড বীণা £ সায়ণ মতে এই বীণাকে আঘাটি বলা হত ও দ্রাহায়ণ 
মতে এর নাম ছিল বেণু। বাীণাটি শর দিয়ে তৈরী হত। অনেকের মতে 
পর্বহীন বাশ থেকে তৈরী হত এবং তাই এর নাম বেণু রাখ হয়েছিল। ডাঃ 
কালাপ্রের লেখা “পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ”-এ এই বীণাঁর কথা লেখা হয়েছে এবং 
এখানে কাঁগ বীণাকে “মম ০? 08010০০” অর্থে বাঁশের বাশী বলা হয়েছে । 
বীণ! প্রপাঠকে (পরমেশ্বর লিখিত ) বীণালক্ষণ অধ্যায়ে ১৯ নং শ্লোকে আছে ষে 
এই বীণ। চারটি আক্ষুল দিয়ে বাজান হত। আর কোন পরিচয় আমরা পাই না। 


গীত-বাস্ম ১৮৯ 
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কিন্নরী বীণা ( ১ম প্রকার ) 


কিন্নরী বীণা; দেবলৌকের এক জাতিকে কিন্নর বলা হয়, সেই কিন্নরদের 
হাতের বাগ্যন্ত্র ব কিন্নরদের আবিষ্কৃত বলেই যন্ত্রের নাম কিন্নরীবীণ! বলা হয় এরূপ 
কিধধদস্তি আছে। বহু প্রাচীন গ্রন্থে কিন্নরী বীণার মাম পাওয়! যাঁয়। যন্ত্রটি যে 
অতিগ্রাচীন ভারতীয় যন্ত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । প্রাচীন মন্দির গাত্রের 
ভাঙ্কধ্যে ও চিত্রশিল্পের মাঝে এর আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালোরে 
বাসবাঞুদির মন্দিরে কিন্নরীবীণ[-বাদনরত মতি আছে । এমন কি বাইবেল ধর্মগ্রন্থ 
( ]] 01010010159 44. 29 ) অধ্যায়েও কিন যন্ত্রের উল্লেখ দেখ| যায়। মহীশূর 
ও অন্ধ প্রদেশে এখনও এই বন্তরটি বিগ্কমান। বাশের দান্ডিগ ওপর বারটি 
পর্দা মোষ দিয়ে জমান থাকে । দুটি তিনটি লাউয়ের ওপর বসান থাকে, 
মাঝের লাউটি অপেক্ষাকৃত বড়। যন্ত্রটিতে তিনটি তাঁর থাকে তাঁর মধ্যে একটি 
তার পদ্দার ওপর দিয়ে যায় ও বাকি ছুটি তার পাশে রাখ! থাকে, ছেড়ের 
কাজের জন্য । (প্রো: রামকুষ্খ কবির মতে যষ্ঠ শতাব্ধীতে সঙ্গীতপপ্ডিত মতঙ্গ 
মুনি দ্বার কিন্নরীবীণা আবিস্কৃত হয়েছিল। বীণার উপর সারিকা স্থাপন এর 
দ্বারাই প্রথম প্রবতিত হয়। মতঙ্গের কিন্নরীতে ১৪।১৮টি পর্দা রাখা হুত। 
তিনটি তাঁর থাকতো। একটি বাজের ও ছুটি চিকারীর )। রাজা স্যার সৌরান্্ 
মোহন ঠাকুরের যন্ত্রকোষে লেখ! আছে যে এটি ছোট আকারের সেতার, এতে 
কচ্ছপীর মত চিকারীর তার ছাড়া পাচটি তার ব্যবহার করা হত। দান্ডি 
কাঠের হাড়িটি (ধ্বনিকোষ ) কাঠ ব! লাউয়ের বদলে নারিকেলের মালা থেকে 
বা! উটপাথি জাতীয় কোন বড় জাতের পাখির ডিমের খোল1 থেকে তৈরী করা 
হুত। ধর্নী লোকের! রূপা দিয়েও হাড়ি তৈরী করতেন। যন্ত্রটি খুব ছোট হওয়ায়, 


১৯০ গীত-বাসম্‌ 


আওয়াজ ক্ষীণ। সেই কারণেই এই জাতীয় কিম্পরী বীণা সম্পূর্ণভাবে লোপ 
পেয়েছে । লঘুকিন্নরী বীণার সঙ্গে রাজা ঠাকুরের আকার ব্যাখ্যার কিছুটা মিল 
পাঁঞয়। যায় কিন্তু বৃহতীকিন্নরীর সঙ্গে এই আকার মেলে না । আমরা এখানে 
দুই রকমের কিন্নরীর ব্যাখ্যাই দিলাম ও দু রকম ছবিও আমদের সংগ্রহ থেকে 
দিয়েছি । সঙ্গীত রত্রাকরে তিন প্রকার কিন্নরীর উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর 


ছে: 215181 





লঘু কিন্নরী বাণ ( ২য় প্রকার) 


মিত্র মহাশয় ভার “দুঘল ভারতে সঙ্গীতচিস্তা” নামক পুস্তকের '২৫ পৃষ্ঠায় কিন্নরী 
বীণ। সম্বন্ধে লিখেছেন_“সঙ্গীত শানে দেখা যায়, যন্ত্রটি বীণার মত, দণ্ডটি ঈষৎ 
বেশী লগ্থ। এবং তিনটি লাউ ও দুটি তাঁর থাকে । মুপলিম সমাজে যন্ত্রটি কিঙ্গির 
নামে পরিচিত ছিল। সঙ্গীত রঙ্াকরে বণিত তিন প্রকারের কিন্নরীর সঙ্গে 
প্রচণিত কিন্নরীর মিল দেখ! যাঁঘ্ ন।। আমাদের ছবি দুটি পরে লেখা কিন্রীর 
ব্যাগ্যার সঙ্গে মেলে। গ্রীস দেশে এটি শ্কুকা নামে খ্যাত। ইহুদিরা একে 
কিন্নর বলে থাকেন । এই কিন্নরী ব'ণার অলকরণে চীন দেশে কীন্‌ যন্ত্রট জন্ম 
নিয়েছে একপ শোন] যাঁয়। চীনারা কান্‌ যন্ত্রটি খালি হাতে ব।জিয়ে থাকেন। 





কিরাত বীণ। 


কিরাত বীণ।ঃ প্রাচান কিরাঁতজাতীয়দের মধ্যে এই বাঁণা প্রচলিত হিল 
বাপয়! জান। ধায়; চারটি কানে চারটি তার বাধা খাকতে।। জওয়ার সাহায্যে 
বাজান হত। |বশেষ খিবরণ পাঁওয়। যায় ন]। 


কুমী বাঁণ। বা কুর্ম বীণা: দক্ষিণ ভারতের মহাশূর রাজ্যের অন্তর্গত 
তিরুমাকুদাপুর মান্দপ গাত্রে খোদিত ভাঙ্কধের মাঝে আমরা বু বীণার সন্ধান 
পাই । সঙ্গীত মকরন্দোেও কুমী বীণ।র নাম পায় যায়। বক্্ুটি ধনুত্তত যন্ত্র। 
এই প্রাচীন যন্ত্র ছড় দিয়ে বাঁজীন হয়। ভনটি তাতের তার থাকে । দেখতে 


গীত-বাগ্যম ১৯১ 


অনেকটা সারিন্দার মত। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত গ্রস্থেও কুমী বীণাকে ধনধন্ু 
বলে প্রমাণ করা হয়েছে । রাজা ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে এটিকে কচ্ছপী বীণার 





কুর্মী বীণা বা কুর্ধ বীণ। 


'অচবূপ খল| হলেগ আমর! প্রাচীন গ্রন্থে কচ্ছগী ? বৃষ্মী নামে দুটি ভিন্ন ভিন্ন বাঁণার 
নাম দেখতে পাই । আমাদের কাছে বু্ী বাণ। ধন্তুস্তত গোষ্ঠার এক বিশিই 
বাছ্যন্ত্র বলেই পর্িচিত। 


ক্ষোণী-বীণা : খক্‌ সংহিতা এই বাণার নাম পাওয়া যায়। খক্‌ বেদের 
স্থোত্র গানের সময় ব্যবহৃত হত । আর কোন বিবরণই পাঁওয়। যায় না। 


গ্তুবাস্তম্‌ বা! গটুবাস্তম্‌ (মহানাটক বীণ! )_ দক্ষিণ ভারতেই গটুবাগ্ধমের 
জন্ম ও গ্রচলন | গটুবাগ্যম্‌ শব্দটি তামিল ভাষাঁর একটি শব । কু বলে 'একটি 
তাঁমিল এব্দ আছে যার অর্থ কাঠি। এই কদু শব্খটির সাথে বাছ্যম শব্দটি [মলে 
কছ-বাদ্যম শব থেকেই কটবাগ্ভম ও পরে গরবাগ্ম্‌ শব্দটি আসে বলে তাচিল 
ব্যাকরণে লেখা আছে । মনে হয় যন্ত্রটি প্রথম আবিরের সময় কেবলমাএর কাঠি 
দিয়েই বাঁজান হ'ত! 

ত্রয়োদশ তাক্পীর আগে কোঁথা ও আমরা গট্ুবাগ্যম্ যন্ত্রটর নাম শুঘতে পাই 
না। সপ্ূদশ শতাব্দীতে এই বাজনাটি গতি-বাগম্‌ নামে দেখতে পাই । 
ত|ঞ্রোরের পণ্ডিত রঘুনাথ নায়ক ছারা ১৭শ শতাক্ধাতে লেখা শুঙ্গার আাবতী” 
নামক পুস্তকে লেখা আছে যে তথুর মুনি গতিবাগ্ঘম্‌ যন্তরটর স্গ্িকত] এবং ভিন 
এটি ব্রহ্মার সভায় বাঁজাতেন। আমাদের ধারণ| উদ্তরভারতের বীণার অনুকরণে 
এটি জন্ম নেয়, তবে বিচিত্র ব'ণ। বা বাট্র। বীঁণের বাঁছটি উত্তর্মভারতে কতদিন 


১৯২ গীত-বাছাম্‌ 


চালু হয়েছে মেট। সঠিকভাবে বল। যায় ন7া। আজ থেকে সত্তর আশি বছর আগে 
সঙ্গীতন্ড শ্রীনিবাস রাও গটুবাগ্যম্‌ 
যন্ত্রটি প্রচলিত করেন। তার পুত্র 
সখারাম রাপ ম্হাশয়ও এই 
যন্ত্রটতে পারদণিতা লাভ করেন। 
কাঁবেরী নদীর ধারে তিরুভিদাই- 
মারুহর গ্রামে এদের বাস ছিল । 
অনেকের ধারণ যে রাও বংশই 
এটির আবিষ্কারক । আমাদের 
ধারণ। তারা এই যন্ত্রের স্ববাদক 
ও প্রচারক ছিলেন মাত্র । প্রথম 
আবিষারকের নাম আমাদের 
কাছে এখনও অজ্ঞাত। মহীশৃর 
রাঙছ্যের সভাবাদক নারায়ণ 
আয়েঙ্গার স্বামী এই যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন ও এটিকে তিনিই বেশী 
জনপ্রিয় করে তোলেন । শ্রীফুত 
আমেঙ্গারই প্রথমে এই যন্ত্রটির 
নাম মহানাটক বীণা রাখেন 
বলে জানা যায়। যন্ত্রটির ধ্বশি 
আমাদের বিচিত্রবীণার থেকেও 


গম্ভীর ও স্থডৌল | 
এই বীণার পটরীতে কোন 


পর্দ৷ থাকে ন৷। অন্যান্য বীণার 

নান থেকে এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই 
যে, এটি পর্াবিহীন। এতে ছয়গাছা প্রধান তার থাকে এবং তরফদার সেতারের, 
কায়দায় প্রধান ধ্বনিসেতর নীচে রাখা একটি পাতলা ছোট সেতুর ওপর 
দিয়ে ক'এক গাছ! তরফের তার রাখা হয়। একটি শিং বা কাঠের টুকরা বহাতে 
ধরে (বাটা বীণ অথব! গীটারের কায়দায় ) তারের ওপর ঘবে এবং ভানিহাতে 
মিজরাব দিয়ে তারের ওপর আখাত করে স্বর প্রকাশ করা হয় এবং এই ভাবেই 
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গীত-বাচাম্‌ ১৯৩ 


সমস্ত সময় বাঁজান হয়ে থাকে । অন্যান্য দক্ষিণী বীণাতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে সমস্ত 
অলংকার, আলাপ ও তান ইত্যাদি প্রকাশ কর! যায় সে সমস্তই এতে প্রকাশিত 
হয়। দ্রুত লয়ের সরগম, কোন গৎ তোডা বা তান এতে বাক্তান কঠিন, তাই 
যন্ত্রীরা এসব এড়িয়ে চলেন । এই যন্ত্রে সিদ্ধতস্থ বাদক প্রায় দেখা যাঁয় না। 
সমগ্র যন্ত্রটি যখন আগাগোড] একটি কাঠে তৈরী করা হয়, তখন এই যন্ত্রকে 
“একপাদ গটুবাস্াম্” বলা হয়। সাধারণত এই যন্ত্রের মাথা, হীড়ি ও দান্ডি 
ভিন্ন ভিন্ন কাঠ থেকে তৈরী কর! হয়। যন্ত্রটি সামনে শুইয়ে রেখে ডান হাতে 
মিজরাব দিয়ে তারের ওপর আঘাত করার সাথে সাথে বা হাতে ধরা কাঠের গোল 
টুকর। দিয়ে তারের ওপর ঘষে বাজান হয়ে থাকে | যে কাঠটি দিয়ে ঘষে বাজান 
হয় তামিল ভাষার সেটিকে কত্তাই, উরুতাই বা কুঝাভ বল! হয়। ইংরাঁজীতে 
এটিকে স্লাইডার ও বাংলাতে শ্বর-চালক বলা হয়। প্রাচীন পিচোলা বীণার 
অঠ্করণ বলে মনে করা হয়। 


গীত্রবীণ।--এই বীণা আসলে কোন বাছ্যন্ত্ নয়। এটি শরীরজ। 
কগনঃস্ত শ্বরধ্বনি-প্রকীশক দেহ-যন্ত্রকেই গাত্রবীণা বলা হয়। 





গীটার (হাওয়াইয়ান )-_ ভারতের ত্রিতন্ত্রী বীণাই গীটারের আদিপুরুষ | 
ডক্টুর বণ্দী সাহেবের ইতিহাসে লেখা আছে যে গীটার” এই নামটি প্রথম আরব 
দেশেই পাওয়া যায়। ভারতের ব্রিতন্ত্ী বীণা পারস্তে সেতার নাম ধারণ করে, 
সেই পেতার আরবদেশে কিঞ্চিত অবয়ব তেদে গীটার নাম পায়। মূর জাতির! 
যখন স্পেন অধিকার করে সেই সময় থেকেই গীটার স্পেনে চালু হয় এবং স্পেন 


১৩ 


১৯৪ গীত-বাগ্ম্‌ 
থেকে 90817151) 901691 বা 26201912015 নামে সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে 
পড়ে । 220050101062019, 45106110902, 11005177900091 701007 ০], 
19, 1966--4210)91015 9611%50. (012 [1070918) 16 485 1005050 
05 006 710015 2004৮ 1900. [728111696 016 5501 4 9501055, 
|) 1554 8. 600 50006 ৪5 80050. 200. 0015 10561011061 6 23 
1000/0 29 9020151) ড্রে৫16515 

ওপরের লেখাটিতে আমর] দেখতে পাই যে আদিতে গীটার কিথারার অন্ভুকরণে 
নিমিত হয়েছিল এবং এতে চারটি তার ছিল। এনসাইক্লোপিডিয়! ব্রিটানিকায় 
লেখ। আছে যে স্প্যানিশ শিল্পী এপ্টোনিও টরেম ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময় 
থেকে বর্তমান আকারের গ্াটার চালু করেন- অবশ্য এ উ্ি স্প্যানিশ গীটার 
সম্বন্ধেই প্রযোজ্য | ৮0009 ত01021 10 105 1009611) (00) ৪5 10010900090 
05 010৩ 5020191) 102151 £10601210 20 017155 10 005 1010 1900 06100015% 
-15115501010692012 13110710102, ৬০1, 10. 1960 591601)." 

তেরশো শতাবির আগে ইউরোপে গীটার নামের কোন বাগ্যঘস্ত্রের সন্ধান 
পাওয়। যায় না। ১৭০০ শতাব্দী থেকে এটি স্পেনে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 
এবং ইটালি ও স্পেন থেকে এটি ব্রিটেন ও পরে আমেরিকাতে প্রচলিত হয় । 
4১100010109 2091655-এর আগে ১৫৫১-১৬৬৪ খুঃ নাগাদ আমর। ভ10021006 
[50106] নামে একজন স্প্যানিশ সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞের নাম পাচ্ছি । গীটারে 
পঞ্চম তারটি তিনিই প্রথমে যুক্ত করে একে জনপ্রিয় করেন ৪ স্পেনের জাতীয় 
যন্ত্রের মধ্যাদায় এটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন । “156 [10151720029] (00101059015 
97 10510 &€ 11051012175, 11 10101019 1964, 0956 6১৪-- 
40001117560 10106-96-৬ 658, 2100 96161 510810151) %1165615-[176 
11175101210 2100 ০৮৪115 ৬ 1106171:2 1751011861 16006100015 80060 ৪. 
ঠিটা। 50111500005 50121 0005 05105 0000100 10 1060 50800151 
001081  এনসাইক্লোপিডিয়! এমেরিকানাতেগ আমর পাচ্ছি যে ১৫৫৪ খুঃ চার 
তারের গীটারে আর একটি তাঁর যুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে কোন নাম 
লেখা মাই। 

এখন আমরা অনুমান করতে পাঁবি যে ভারতের ত্রিতস্ী পারশ্যে গিয়ে 
চারতারের যন্ত্র হয়েছিল, সেখান থেকে ম্পেনে গিয়ে পাচতাবের যন্ত্র হয়েছিল 
এবং বঙমানে সে ছয়তারবিশিষ্ট যন্ত্রে পরিণত হয়েছে | আমাদের" আলোচ্য 


গীত-বাস্ম্‌ ১৯৫ 


বিষয়টি হল হাওয়াইয়ান গীটার । স্প্যানিশ গীটার থেকেই এর উতৎপতি। 
হাওয়াই দ্বীপে এর প্রথম প্রচলন শুরু হয় বলেই এটির নাম হাওয়াইয়ান গীটার । 
এই হাওয়াইয়ান গীটারকে ্টাল-গীটার ও (56561 0015: ) বলা হয়। 

0006 ৬৬০৫1 73901. 150050101099019) ৬০1, 9, 00500617571 
7৭52 98 03 (500 4১015915815 60101001966 )--%৮]115 [এ জজাা 
56691 00105 ৬৪১ 105611050 107 ০৪০191১ 8৩19৮029218) 
11105101981] 21000 1895” আমর দেখতে পাচ্ছ যে ৯৮৯৫ খুঃ নাগাদ 
হাওয়াইয়ান গীটার হাওয়াই দ্বীপের অধিবাসী সঙ্গীতজ্ঞ জোসেফ কেকুকু নামক 
ব্যক্তিই উদ্ভাবন করেন। স্রতরাং যন্ত্রটির বয়ঃক্রম মাত্র ৭81৮০ বংসর হয়েছে। 
বমানে আমাদের দেশে যন্ত্রটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । রবীন্দ্রসঙ্গীত ব। হানা 
দরণের বাংল। গান এভে বেশ সুন্দর শোনার । এই যন্ধে উচ্চাঙসঙ্গীতের শান! 
অলক্কীর প্রকাশ কর। খুব কিন হওয়ায় সাধারণত ববীন্দ্রসঙ্গ-তই বাজাতে শোনা 
যায়। অনেকে এতে গংকার্পীর কাজ করার চেষ্টাও করেম। সেতার এবোদের 
টিম! বা মদ্যলয়ের গংগুলি এতে ভালই শোনায়, বোলের কাছ অন্পরভ|বে 
প্রকাশ কর। খুব কঠিন, অধিকাংশ সমমেই কক্ষ শোনায় এবং গীটাপের স্বাভাবিক 
স্বরখাধুষ্য নঈ হয়। স্বরকম্পন ও মীডের কাজ এতে অপৃব শোনায় এবং 
এইটি এই যন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য । যন্ত্রটি উপধুক্তভাবে নছের দখলে আনতে 
হলে পাশ্চাত্য পঞ্ছতিতে €(৬৬০১৮৪1০1060)090 বা 1100855) হত তব 
কর। একান্ত প্রয়োজন । হাওরাইয়ান কায়দা (11755191201 600101006 0 
শেখ। এবং কড, হারমণি প্রভাতির জ্ঞান অজন করা উচিৎঃ হবেঠ গটারে গান 
বাজান সহজ ও মধুর হবে এবং যন্ত্রটি ভালভাবে দখলে আমবে । 

গীটারের বিভিন্ন অঙ্গ £ (১) হাড়ি (85115 বা 0) ) শুদ্ধ ভাষায় 
একে ধ্বনিকোষ বলা হয়। (২) দান্ভি [1785৮ 89০5৭ ০৪ 1৩০1০ 
বাংলায় এর নাম অশ্ুলি-পট্রক বা সারিকা স্থান। (৩) ড্রাম বা বেলির চাপ 
পাশের রিবস্‌ বা সাইভস্‌ (579৪ ০৮ 9805৪ )1 ফাপ| ঠাডির তলার ও 
উপরের তবলির কাঠের সঙ্গে রিবস্‌ জোড়। থাকে । হাড়ির চার ধারের পাতলা 
কাঁঠকেই রিবস বলা হয়। 09) ব্রীজ (3198৩) বাংলায় একে ধবনিসেতু 
বল হয়। মেতুর শেষ প্রান্তে রাখা খেতামগুলিতে সমণ্ড তারের গোডা বাধা 
থাকে। (৫) গার্ড-প্লেট € 05810 21 ) ভবলির উপর এই কাঠের 'রক্ষণ- 
পটি' তবলির কাঠের অবক্ষয় রোধ করে। ৬) সাউগু-হোল (5০51... 


১৪৬ গীত-বাস্কাম 





এক্সটেনসন্‌ নাট 


1101৩) হাড়ি ও দানডির সংখোগস্থলের কাছে গোলাকার বড় ছিদ্রটিকে 
সাউগুঠোল বলে, এটিকে আমরা ধ্বনিছিদ্র বলি। এটি বায়ু-তরঙ্গে 
ধবনি-প্রসারণে সাহামা করে। (৭) ফ্রেট € চঃ5$) দান্ঠডর উপর কুড়িটি 
পিতল ব্রোঞ্ধ বা সিলভাবের শর লাইম কিছু পর পর গাঁথা থাকে, সেগুলিকে 
ইংরাজীতে ফ্রেট ও ধাংলায় পদ! বলা হয়। (৮) পজিসন মার্ক (৮০5161০% 
71818 ) দান্ডিতে ছোট ছোট বোতামের আকারে ঝিনুকের স্থান-চিহ্গুলিকে 
পজসন মার্কন খল1 হয়। (৯) পেগ বক্স (৮5৪ 8০5) দীন্ডির মুক্ত- 
প্রাস্তাস্থত চ্যাপ্ট! জায়গাটিতে 7১5৪ ০% অর্থাৎ চাবী-ঘর থাকে । চাবি ঘরের 
ছু পাশে সমন্ত চাবি রাখা থাকে । (১০) মেটাল বা র্রেস্ড্‌ নাট (11৩51 
বা 2£5$55৫ [খঞ্£) চাবির শীচে এর যে পদার্ঘটির উপর দিয়া চাবিতে 
জড়ান তারগুণি ব্রাজের দিকে যায় সেই পদার্থটিকে [9158৫ ০ বলে, 
আমরা চলতি ভাষায় এটিকে আড়ি বলি। (১৯) স্্রীংস্‌ (581085 ) 


গীত-বাস্যম ১৯৭ 


ভার£ঃ চাবিঘরে যে ছটি কান রাখা থাকে সেই কানের সঙ্গে ছটি 
তাঁর বাঁধা থাকে । নীচে তারগুলির নাম ও কোনটি কোন স্বরের মহিত মিলান 
হয় দেখুন £ 

বা দিক থেকে প্রথম তার 5 90105 ই”, 22 স্বরের সঙ্গে বাঁধা থাকে । 
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(১২) আাইডার (51195: ) বিশুদ্ধ লোহায় নিমিত শ্বর-চালককে ইংবাজীতে 
শাইডার বল। হয়। বা হাতে 9196 তারের উপর স্বপ্ন চাপ দিয়ে ধরে এবং 
হারের উপর ঘসে ভান হাতের আঙ্গুলে পরা ১1০15 অর্থাৎ অন্গুলিত্রের আঘাতে 
যন্ত্রটি বাঁজান হয় । 

(১৩) এক্সটেনসন্‌ নাট (10667191017 টি) ; এই নাটুকে হাওয়াইয়ান 
মটু ব! এডাপ্টার (4১99010%) বল| হয়। ম্পা1নিস গীটারকে হাওয়াইয়ান 
গটারে রূপান্তরিত করাতে এই নাট সাহাঁধা করে। 





গেটুবাস্থাম্‌ বা গৌতুবাদ্যম্‌ ই দক্ষিণ ভারতের এক অভিনব বাচ্যযস্ত্ু। 


এটি দু"ফুট লম্বা সাধারণ তাঁনপুরার আকারের একপ্রকার তত যন্ত্র 
যন্ত্রটকে বাজিষের সামনে শুইয়ে বাজান হয়। যন্ত্রটি সমানভাবে শুইয়ে রাখার 
কারণে দানডির যুক্ত প্রান্তের পেছন দিকে অর্থাৎ ঘাড়ের দিকে একটি ঠেকনা 


১৯৮ গীত-বাগ্যিম 


থাঁকে। এউ সভ্য যন্ত্রটি অন্গতসিন্ধ। যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য ভারে বাধা যন্ত্র হয়েও এটি 
গানের সঙ্গতে তাল দেওয়ার জন্তু ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটি দুহাতে দুটি বাঁশের 
হালকা! (পাতল1) কাঠি দিয়ে বাজান হয়। কচি একে যৃদঙ্গের সঙ্গে 
হয়ংসিদ্ধ যন্ত্রঘপে এককভাবেও বাজতে দেখা যায়। একক বাঁদনের সময়ে 
বা হাতের কাঠিতে তালে তালে ঘ। দিয়ে ডান হাঁতের কাঠিতে মুদঙ্গের অনকরণে 
বোলের কাজ দেখান হয়। যন্ত্রটি শ্রুতিমধুর, এতে চারগাছ! স্টালের তার 
থাকে এবং ধাজাবার সময় মাঝে মাঝে চারটি তারে একসঙ্গে আঘাত 
করা হয়। 





গোপীযন্ত 


গ্োপীবন্ত্র ঃ এই তারযন্ত্রটি আঙুলের ঘায়ে বাজান হয়। এটি গ্রাম্য 
যন্ত্রবিশেষ। বাউল ও ভিখাঁরীর। এই যন্ত্র তাদের গানের সঙক্ষে বাজান। 
একতারা, আনন্দলরী, গোঁপীযন্ত্র প্রভৃতি বাগ্ঘন্ত্গুলি সরল ও সাধারণ । 
প্রাচীন কালে সাধারণ লোকের প্রয়োজনে এই যন্ত্রগুলি গড়ে উঠেছিল। 
তবে কবে কোন মহাজন কোন যন্ত্রটি স্ষ্টি করেছিলেন তাঁর সঠিক 
হদিল পাওয়! যায় না। আনন্দলহরীর মত এটিও ঢোলাকৃতির। কাঠের 
বদলে লাউয়ের খোঁলাতে হাড়ি (অর্থে ধ্বনিকোষটি ) তৈরী হয়। শুকনো, 
লাউয়ের খোল! থেকে তৈরী করা হয় বলে অনেকে এই যস্ত্রটিকে লাউ বলে 
থাকেন! একই গোপীযন্ত্রকে ছুই তিন আকারে দেখ! যায়। লাউ-গুলির 
হাঁড়ির পেট ( মধ্যস্থল ) বেশী গোলাকার ও হাঁড়ির খাড়াই কম থাকে । কোনও 
কোনও লাউ্যন্ত্রের তলদেশ চামড়া! দিয়ে ছাওয়! থাকে না, গোলাকার লাউটির 
তলদেশে একটি ছিদ্র করে সেটির মাঝখনি দিয়ে তার নিয়ে এসে মুক্তপ্রাস্তে রাখ। 
দান্ডির কানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। লাউ বা গোপীযন্ত্ত উভয় যন্ত্রের দান্ডিই 
একটি সরু বংশদণ্ড অর্থে কন্চির মুক্তপ্রান্তের ছ-সাত আঙ্গুল বাদ দিয়ে চার ভাগ 
ক'রে চিরে তার ছুভাগের ছুটি পাশ কেটে ফেলে দিয়ে বাকি ছুভাঁগের শেষ প্রান্ত 


গীত-বাগ্যম ১৯৯ 


ছুটি খোলের দুপাশে যুক্ত কর! হয়। গোপীযন্থের খোলের তলদেশ চামড়ায় ঢাকা 
থাকে এবং উর্ধ্মুখটি সম্পূর্ণ খোল] থাকে | হলদেশের চামড়ার ঢাকার মধ্যস্থলে 
ছিদ্রের সাহায্যে বাদিত তারের গোডাটি চাম্ড়ার ঢাকার মুক্তপ্রাস্তে একটি কাঠের 
গোঁড়ার সঙ্গে বাঁধা থাকে । এই তারের আগাটি দান্ভির মুক্তপ্রাস্তের অখণ্ড 
অংশে একটি কাণের সাহায্যে বাপ থাকে | একতারার মত এটিতেও একটিমাত্র 
তার থাকে । অনেকে এই যন্ত্রকে গৌপীচাচ্দ “| খমক বলে থাকেন। 
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গুবগুবি বা আনন্দ লহরী 


গুবগুবি বা আনন্দ লহরী & চল্তি নামের গাবগুবাগুব বা! গ্ুবগুবি 
আনন্দ লহরী বলেই পরিচিত । এটি গ্রাম্য যন্ত্র। সারি জারি প্রভৃতি গ্রাম্য গান 
ও ভক্তিমুলক গানের সঙ্গে সঙ্গতি একে দেখ। যায়। পুরববঙ্গে এই যঞ্্রটিকেও 
অনেকে খমক বলে থাকেন । অনেকে গোপী যন্্রকে ও গমক বলেন একথা গোপী 
যন্ত্রের কথায় লিখেছি। অন্তর প্রদেশের জামিদাইক। উত্তর প্রদেশের ধুন-ধুনাওয়াঃ 
মহারাষ্ট্রের ধারওয়ার জেলার চৌধকী প্রভৃতি গ্রাম্য যন্ত্রগুলিও আনন্দ লহরীর 
সমজাতীয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশজাত একই ধরণের যন্ত্রের মধ্যে মূলতঃ সাম্স্থ 
থাকলে আকারে সামান্য সামান্য প্রভেদ দেখা যায়। ধ্বনিমাধুষে এবং ধরবার ও 
বাজাবার কায়দায় কোন প্রভেদ নাই । আনন্দ লহরীর ধ্বনিকোষটি (হাড়িটি বা 
খোলটি ) আধহাঁত লম্বা একটি শৃন্যগর্ত কাঠের বা মাটির খোলের (প্রায় ছোট 
একটি ঢোলের আকারের ) এক দিকের শূন্যমুখটি চামড়া দিয়ে ঢাকা হয় ও অপর 
দিকটি উন্মুক্ত অর্থাৎ খোল! ব1 ফাকা! থাকে । এই খোঁলামুখটি উপর দিকে রাখা 
হয়। তলদেশের চামড়ার বাহির পিঠে ফুটো! করে তার মাঝ দিয়ে তার নিয়ে 
আসা হয়। তারের গোড়াটি ফুটোর পিছনে একটি কাঠের টুকরার সঙ্গে, বাধা 
থাকে । ওপরের খোলা মুখের কিছু উঁচুতে এ তারের আগাটি একটি কাঠের 
ভাগ্ডের সঙ্গে বাঁধা থাকে । হীাড়িটি বীহাতের বগলে চেপে ধরে বাহাত দিয়েই 
মুক্ত প্রান্তে রাখা কাঠের ভীগুটিকে জ্বরে টেনে ধরে, ভানহাতে শলাক। দিয়ে 


২৩৩ গীত-বাগ্ম 


আঘাত করে শ্বর প্রকাশ করা হয়। বাঁহাতের টানের কমবেশীতে প্রকাশিত 
বরের বিচিত্রতা ঘটান হয় । বল! বাহুল্য যে এই যন্ত্রে কেবল একটি মাত্র তারই 
রাখ! হয়। 


ঘীচক $ একপ্রকার প্রাচীন ধন্রর্বন্্র বিশেষ । বর্তমানে লুপ্ত । সঠিক 
আকারের বিবরণ পাওয়া যায় না। 


ঘোষবভী বীণ। £ ১৭৮৭ খুঃ প্রকাঁশিত “বাগ প্রকাঁশ'-এর মতে এই বীণায় 
৯টি তার থাকতে! । ঘোষবতী স্ঙ্গীত মকরন্দে ও যামলতস্ত্রে ঘোষাবতী নামে 
পরিচিত । সঙ্গীত রত্বাকরে কিন্তু একে ঘোষবর্তীই বল! হয়েছে। কোনখানেই 
নাম ছাঁডা আর কোন বিবরণ প1€য়] যায় না। 





চন্দ্র সারজ 


চজ্র লারজ ? চলতি ভাষার এটিকে “চাদ সারেজ” ধলে। সব বিষয়েই 
এটি সারিন্দার অনুরূপ । প্রসিদ্ধ সরোদবাদক উস্তাদ আলাউদ্দিন খার কণিষ্ঠ 
ভ্রাতা উত্তাদ হায়াত আলি খা এই যন্ত্রটি আলাউদ্দিন খ! সাহেবের নিদেশমত তৈরী 
করেছিলেন । পুর্বে সারিন্দায় কেবলমাত্র তাতের তার ব্যবহার করা হত। কিন্ত 
চাদ সারেঙ্গ-এ চারটি তারের ক্ষেত্রেই ধাতুনিমিত তার ব্যবহার করা হয় ও কোন 
কোন যন্ত্রে তরফের তারও দেওয়া হয়। বাঁজের কায়দা অবিকল সারিন্দার মত। 
যন্ত্রটি ছড় দিয়ে বাঁজান হয়। গানের সঙ্গতৈই এর ব্যবহার বেশী। এটি 
অনুগতসিদ্ধ ধন্গস্তত যন্ত্র; কচি একে স্বতঃসিদ্ধ সভ্য যন্ত্রপে এককভাবে বাজতে 
শোনা যায়। 





চিকার। (২য় প্রকার ) 


চিকারা 2 তত জাতীয় গ্রামা যন্ত্র। ছড দিয়ে বাজান হয়। এই যন্ত্রে 
যে তিনটি তাঁর খাটান হয় সেগুলি ঘোডার লেজের চল থেকে (বাল'ম্চি 
পাকিয়ে ) তৈরী । সারারণত অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরাই এই যন্ত্র বাজিয়ে থাকে। 
হরকমের চিকার! দেখ] যায়, তবে বর্মানে এই যন্ত্র প্রায় লপ। 

চৌতীরা 8 ততজাতীয় গ্রাম্য যন্থ। দোতীরার মত এতে৭ চারটি তার 
থাকে । জওয়। দিয়ে বাজান হয়। ব*মানে লুণ্ধ। অনেকে ব£মানে প্রচলিত 
দোতারার সঙ্গে তুলনা করে উভয় যন্ত্রই এক এরূপ বলে থাকেন । 





ঠুনঠুনে এই যন্ত্রটকে অনেকে দৌতার। বলে থাকেন, কারণ এটিতে দুটি 
তার থাকে! হুনঠুনায় ছুটি তার থাকলে৪ দৌতারার সঙ্গে এর আকারে যথেষ্ঠ 
পার্থক্য রয়েছে। *তন্তনা এই সংস্কৃত শব থেকেই টুনটুনা, ঠন্ঠনা, ঠুনঠুনা 
প্রভৃতি শব জন্ম নিয়েছে। এর ধোঁল লাউয়ের বদলে কাঠে তৈরী হয়। 
এতে ছুটি কাঁণ থাকে এবং একই স্বরে ছুটি তার ছুটি কাণের সঙ্গে বীধা থাকে । 


২২ গীত-বাছাম 


মহারাষ্ট্রে এটি প্রচলিত রয়েছে। সেখানে এর নাম ট;নট,নে। বাংলাদেশেও 
একে অনেকে টুনটনে বলেন। মাদ্রাজে এটি ঠন্ঠনা বলে প্রচলিত। এইসব 
দেশে সাধারণত ভিক্ষকেরাই এই যন্ত্রের সাহায্যে গাঁন গেয়ে ভিক্ষা করে 
থাকে। দক্ষিণভারতে অনেকে এটিকে তুনতিনা বলে থাকেন। মাদ্রাজ ও 
মহারাষ্ট্রে তুনতিনাঁতে কেবলমাত্র একটি তার রাখ! হয়।৯ আকৃতিতে বিশেষ 
প্রভেদ নাই। 

তুম্বরী: প্রাচীন তত জাতীয় বাগ্যন্্র। তানপুরার মতই । মৃন্্রটি থয়ের 
কাঠের তৈরী । এতে আট মুষ্ঠি লম্বা দানডি রাঁখা হত। সওয়ারা আধ আঙ্গুল 
উচ, যেটি দানডির নীচের দিকের এক আঙ্গুল মাঁপের ফুটোর সঙ্গে চার আশ্ুল 
বেড় দিয়ে জড়িয়ে দানডির সঙ্গে বাঁধা থাকতে। । এই বেডকে শক্ত করার জন্যে, 
রূপার আংট। দেওয়। হত। দানডির নীচের দিকে ছ' আঙ্গুল ওপরে একটি তু 
রাখা হত। দানডির ছান্বশ আঙ্গুল গুপরে আর একটি তৃষ্ মুক্ত প্রান্তের দিকে 
রাখা হত। লেজাডির সঙ্গে তিনটি তার বাধা হত। একটি তানের তার (ছাগ 
অস্ত্রের ) ও বাকী ছুটি রেশমের স্থতার তার। আজকের তাঁনপুরা এই তুস্বরী থেকে 
এসেছে বলে আমাদের ধারণ ।২ 





তুম্বুরু বীণা বনাম তানপুর! 


তুম্ধুরু বীণ! বনাম তানপুর! £ অতি প্রাচীন সঙ্গীতজ্দের নামের ভাঁলিকার 
মধ্যে আমরা! তুমুরু নামে খ্যাতিসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞেদ নাম দেখতে পাই। তানপুরা 
উক্ত তুথ্বরু নামক গন্ধবের আবিষ্কার, এবূপ কিংবাদস্তি আছে। স্যার গার্ডনার 
উইল[কন্সন্‌ প্রভৃতি কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ধারণ! যে যন্ত্রটর উৎপত্তি মিশর 
দেশে । মিশপের হাইরোগ্িফিক কায়দায় লেখার ছবি থেকে তীরা গ্রমাঁণ করতে 
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২. হরিনারায়ণ কৃত- -সঙ্গীতসার 


২৯৩" 


চেয়েছেন যে খুঃ জন্মের ১৫৭৫ বছর আগে মিশরে এই যস্ত্ুটির প্রকাশ ঘটে । কেবল 
মাত্র একধরণের ঈজিপ্সিয়ান কঠিন ছবি-লেখ থেকেই প্রমাণ করা যায় না যে যন্ত্রটি 
সেই দেশেই ছিল এবং সেটি অন্য কোন দেশে তার আগে ছিল ন বা অন্াদেশ 
থেকে এরূপ যন্ত্র সে দেশে আনা হয় নি। আদিম মিশরীয়েরা কেউ এই 
যন্ত্র ব্যবহার করেন না | যিশরে বসবাসকারী গ্রীক, আমেনিয়ান, তুকি প্রভৃতি 
দেশের লোকেদের মধ্যেই এর ব্যধহার সীমাবদ্দ। পাসিয়া, টাকি, এরেখিয়! 
প্রভৃতি দেশে তুম্বরার প্রচলন রয়েছে। এইসব তানপুরায় পদ « ৰেশীসংখ্যক 
তারের ব্যবহার দেখা যায়। এইসব তাঁনপুরায় ভয় থেকে দশগাছ। তারের ব্যবহার 
এবং দাঁনভির পটরির উপর পচিশ থেকে পর্ধাশখানি পযন্ত পদা বাধহার লক্ষে 
পড়ে । এরেবিয়ার প্রাচীন গ্রন্থেও তথ্বর নাম পাঁওয়। যার । সুতরাং মন্তুটির 
আদি উৎপত্তিস্থল মিশরদেশে একথ! সঠিকভাবে বলা যায় না। 

অতীতে এই ভারত বন্ুপ্রকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্বান ছিল। আমাদের 
ধারণা যে এই যন্ত্রটি ভারত থেকেই মিশরে, গ্রীসে ও রোমে নিয়ে যাঁওয়! 
হয়েছিল। রোমে হাত্রিয়ানের সময়ে ছুই ও তিন তার বিশিষ্ট তুম্বরার প্রচলন ছিল 
বলেজানা যায়।৯ এই তুম্বরা জয় (19০1 ) দিয়ে বাজান হত। এই 
ধরনের বনুপ্রকারের লক্বগ্রীব বাছ্মন্ত্র প্রাচীন ভারতে ছিল । হয়ত কালের প্রভাবে 
এর আকারে কিছু রদবদল ঘটেছে । পণ্ডিতদের অনেকের ধারণা যে আমাদের 
প্রাচীন বল্পকী বীণাই তানপুরার আদি জননী । আমরা সঠিক ভাবে বলতে পারি 
ন| যে বল্পকা বাণাই তানপুরা ছিল। রাজা স্যার সৌরীজ্মোহুন ঠাবুরের যন্তরকোষ 
নামক গ্রন্থটিতে এরূপ লিখিত হয়েছে যে রাশিয়ার ভেকোণ। হাঁড়ির লহ্বগ্রীব 
ব্যালালাইক। যন্ত্রটি তানপুরার অচুকরণেই নিমিত।২ 

সঙ্গীত 'ও সংস্কৃতি (উত্তর ভাগ ) ১ম সংষরণ, ৩৭৩ পৃঃ ন্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী 
বলেছেন তুদ্বুরু নামক গন্ধবের নাম তনিপুরার সঙ্গে জড়ান থাকলে ৪ তুণুরুর অভ্যুদয় 
কাল ২য় থেকে ৭ম শতাব্দির মধ্যে বলে মনে হয়। তুঙ্বীবীণার উল্লেখ ( খুঃ পৃঃ 
৩০০--২০০) অর্থাৎ মহাভারত-হরিবংশের সময়েও পাওয়া যায় । অতএব তানপুর! 


১, 1১1১1০ 10710457106 28657759864 095 10112599607 তি 5২০৫৬751০70 ৮ 
11710 50101076৮9০, 1946. 017806051518510 01 076 01601:5 &. 


[২021915, 12886 95. *৮০***০০* [1075 25 17) 15011277511006 1] 800008005- 
[07 010155৫1016 01 6৬০ 07 01766 50715, 


২, 19 075500177654 35128110201 35512 15 51501618160 ৯101 
শু৪100017৮-1706005 00791 05019065019, 01 18515 & 71851018175, 


২০৪ গীত-বাদ্যম্‌ 


তুম্বরু মুনির অভ্যুদয় কালেরও আগে ছিল। অনেকের অভিমত খুষ্টায় অব্দের 
গোড়ার দিকে (খুষ্টায় ২য়-৫ম-৭ম শতাব্দী ) সঙ্গীতশিল্পী ও শাস্্ী তুণুরুর নামের 
সঙ্গে তুম্বা বাণাটিকে সম্পকিত করে তুম্ুরু বীণ। তথা তানপুরার নাম ভারতীয় 
সমাজে প্রচলন কর হয়েছে । প্রক্কতপক্ষে এই অভিমতের স্বপক্ষে এখনও কোন 
এতিহাসিক নথিপত্র পাওয়া যায় নি। 

'আগের দিনে এই তুণ্বরূকে কিন্নর বলা হত ।১৯ এরেবিয়াতে একে পাণ্ডোরা 
বগ! হত। 'প্রাচীন-বীণাদের ছবি বা সঠিক রূপবর্ণনা না থাকায় আমরা 
অতীতের সকল বীণার যথাযথ রূপ দিতে পারছি না। আমাদের তানপুর! 
চাঙ্কুরা (01781051112 ), তাষপুর ( 010001) এবং তানবুর (80001) নামেও 
প্রচলিত ।২ | 

দক্ষিণ ভারতে পুছুকোটে শহরে প্রাচীন তিরুমায়াম মন্দিরে তুম্বরার নিদর্শন 
মন্দিরগাত্রের ভাঙ্গধের মধ্যে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে এই তুত্বরার আর একটি 
নাম কলাবতী। কলাবতী নামটি তুম্বুরার শাস্ত্রীয় (০1555108] ) নাম। 

এই তত্বর৷ নামটি অনেক প্রকার বাগ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। ইটালিয়ান 
১10৪ 11710) এবং 73855 [01017)-কে ভান্ুরো €(81010010 ) বলা হয়| 
পাশ্চাত্যে আর এক ধরণের [):010-কে তান্বুরিন (80/00117) ) বলা হয়। 
ককেশাসে তামপুর নাষে তিনচারযুক্ত এক প্রাচীন চর্্যস্ত্রের নাম পাওয়া! যায়। 
এইভাবে তুগ্বার নাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । বাংলাদেশে 
এটা তানপুরা নামেই প্রচলিত । হিন্দিতে একে ভান্বুরে, তমুরা অথবা তন্ভুরা 
বল! হয় । 

এবার তশ্বরার বাবহারিক বিষয়ে বলবো । গ!ন বা বাজনার সময় স্থর-বিশাম 
ন৷ হয়ে যাতে সব সময় স্থরের গোলভাব অর্থাৎ জমাট ভাব বজায় থাকে ও মূল 
গ্রামিক ম্বরটির সাহায্য পাওয়া যায় সেইজন্য গাঁন বা বাজনার পশ্চাতে তরের 
স্বায়ী জমি (8201. 51001). ) তৈরী রাখার জন্য এর ব্যবহার | তানপুরা বাঁজালে 


সি পর্পীন 


১, 90090105110) 07191005111151021 177501000061705 [ [%. 50065 ] 1031, 1799 
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গীত-বাদ্যম ২০৫ 


জি 


তানপুরার হাঁডি (ধ্বনিকোষ বা খোল) তিতলাউয়ের শুকনো! খোলায় এবং 
দান্ডি, পটরি, তবলি প্রভৃতি কাঠে তৈরী হয়। সেগুন, তু, গাস্তার কাঠই 
প্রশস্ত, কীঠাল আম বা পিয়ারশাল কাঠেও তৈরী হয়ে থাকে । তবলির ওপর 
একটি তন্ত্রাসন__অর্থে সওয়ারী (81185 ) থাকে এবং ঠাঁড়ির শেষ প্রান্তের মাঝে 
তার বীধার জন্য একটি তেকোণ] ফলক--অর্থে পন্বথ থাকে । দান্ডির মুক্ত 
প্রান্তে চারটি কাঠের তৈরী কীলক-_অর্থে কান থাকে । এই চারটি কানে চারটি 
তার বাধ! থাকে । জানা যায় যে উচ্চ, গম্ভীর ও 'ম্সগ্ধ এই তিন পৃথক ধ্বনির 
কারণে তানপুরায় আদিতে তিনটি তার রাখ। হত ।৯ অনেকে বলেন তুগ্বর। 
স্রষ্টা তুম্বরুর চারটি মুখ ছিল এবং সেই কারণে আদতেই এতে চারটি তার রাখা 
হত। তুম্বুরুর চারটি মুখ ছিল সঠিক ভাবে প্রমাণিত ন। হয়া এটি উচিত 
বিবেচিত হয় না। জান! যায়, তুম্বরুপ আবরাবের আগে থেকে তানপুর। 
প্রচলিত ছিল। 

অনেকে ছয়তার যুক্ত ছয় কাণের তানপুরা এ ব্যবহার করেন! ভানপুরার 
তারগুলি লেজাড়ির ফামে পন্থির মর্দে বুক্ত থেকে ব্রীজে ওপর দে 
দান্ডর মুভ্ত' প্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে পেঁচিয়ে বাধ। থাকে । চার তারের 
তানপুরার ২নং ও ৩নং তার ছুটি লোহার তার । এই ছুটি নিভেগ কগন্ববের 
উচ্চতার পররিমাপে খুশিমত্ড (5০815) খ্বেলে মুদারার ষড়জের সঙ্গে মেলান 
হয়। ১নং ।পতলের তারটি ভ্দারার পঞ্চমে বা মধ)মে « ৪ম” পিতলের ব৷ 
ব্রোঞ্জের তারটি ড্দারার ষড়জের সঙ্গে েলান হয়। যন্ত্রের আকার ও স্বরের 
উচ্চতা খা |নয়তান্ষায়ী (৪০০০৫৭17/5 19 [01/01) ) উপযক্তমত (8486) গেজ- 
এর অর্থাং স্ুলতার তার ব্যবহার কর। হয় । চারটি তারের গোড়ার দিকে অর্থাৎ 
সওয়ারীর পশ্চাতে ও পন্থির মাঝে চারটি গোল হাড়ের ব| কাচের পুতি বা বাহারি 
হান ইত্যাদ বাবহার করা হয়। এগুলিকে মান্কা বলে। নিখুত ভাবে স্থর 
মেলাতে এগুলি সাহায্য করে। সওয়ারীর ওপর চারটি তারের চাপের ফাকে 
স্থতা দিয়ে তানপুরার জোয়ারা খোলার ব্যবস্থা করা হয়। জোয়ারীদাগ 
আওয়াজ (591108 7০6 ) ভারতীয় তানপুরার ম্বরধ্বনির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 
তানপুরাঁর মধ্যে যেগুলি বৃহদাকারের হয়, সেগু;লকে মহাতানপুরা বলা হয় । উত্তর. 
ভারতের মিরাজে উৎকৃষ্ট তানপুর! তৈরী হয়ে থাকে । 


পপ পিসী 


১, তুম্বরী দেখুন । 






রি রি ০৯ 
১ ৯ ৯২ ১২১০2 শি 
চা 
৭. গিয়ার 
রে 


ত্রিতন্ত্রী বীণ! 


ত্রিতন্ত্রী বীণ। : বীণাটি কচ্ছপীর মত দেখতে হলে এর হাডি (ধ্বনিকোষ ) 
লাউয়ের গোলার বদলে ক।ঠের তৈরী হয়ে থাকে । কচ্ছপীর থেকে আকারে কিছু 
ছোট । তার বাধা '9 বাঁজাবার কাম্নদা অবিকল কেচুয়া সেতারের মতই । তিনটি 
তার থাঁকার কারণেই এটি ত্রিতশ্বী নামে প্রচলিত ছিল । আমাদের প্রাচীন ত্রিততন্ত্ী 
বীণাই বহুবিধ পাশ্চাত্য তন যন্ত্রের ও বর্তমানে প্রচলিত সেতারের আদি পুরুষ । 
সেতারের ইতিহাস লেখার সময় আমরা একথ। বলেছি । সেই কারণে ত্রিতন্ত্রীর 
বিশদ ব্যাখা। থেকে বিরত থাকছি । মুসলিম আমলে এই বীণার অগুকরণে আর 
এক প্রকার উন্নত ধরণের বাগ্যগন্ত্র 'প্রচলিত হয়েছিল--মেটি কেবলমাত্র “যন্ত্র” 
নামেই পরিচিত ছিল । এই ঘ্যন্ত্র” নামক বাছ্যমন্ত্রে লোহার তার থাকতো এবং 
দান্ভির ছুর্দিকে ছুটি গোলাকার "মাপ্শখানা করা লাউয়ের তুম্ব। রাখা হত আর 
তিনটি লোহার তার থাকতো! । আইন-ই-আকবরীতে এই বন্্র নামক বীণার 
উল্লেখ আছে । এটই মোঘল যুগে বীণ-সেতাঁর নামে পরিচিত ভিল। পণ্ডিতেরা 
বলেন যে এটি প্রাচীন ত্রিতস্তার আকারভেদ মাত্র। 


দক্ষিণী-তানপুরা £ ভারতের দক্ষিণ|ঞলের রাজ্যগুলিতেও উত্তরের মত একই 
প্রকারের তানপুরার ব্যবহার দেখা যায় এবং গানের অনুষঙ্গ হসাবে এর ব্যবহার । 
আক্ুতিগত মিল৪ রয়েছে । আজকাল দক্ষিণে ছয়তার ও নাততার যু ধ্ড উত্তরী 
আকারের তানপুরাঁর প্রচলন হয়েছে । বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে খিছ্যুতচালিত 
স্বয়ংক্রিয় তানপুরার প্রচলন হয়েছে । আমর! এর নাম ভড়িও-তন্ুরা রাগছি। 
দক্ষিণে এটিকে স্ববার্দিত-তান্ুরা বলা হয়। এতে গায়কের নিজের হাতে 
তানপুর। ছাঁডার প্রয়োজন হয় না, বা স্থর চাভার জন্য অন্য কোন সাহাযাকারীর ৪ 
প্রয়োজন হয় না! ইলেক্ট্রিক প্লাগ লাগাঁলেই ঘেটি আপনি আপনি বাজতে 
থাকে । বলাবাহুল্য তাশ্বরাটি বাজাবার আগে নিখুতভাবে স্থর বাঁধার প্রয়োজন | 

দক্ষিণ ভারতে আর এক প্রকার চল-সেতু যুক্ত তৃ্বর। আবিষ্কার করা 
হয়েছে । এই তৃত্ববার স্থির দেতুটি তবলির উপগে ।নয়মি৩ হানে স্থির ভাবে রাখা 


গীত-বাস্ঘম ২০৭ 


হয়। তুণ্বুরার দান্তডর ওপরে আর একটি চলমান সেতু রাখ! হয়, এটি ওপর 
দিকে বা নিচের দিকে নাঁবালে তানপুরার স্বর বদলে প্রয়োজন মাফিক শ্বর পাওয়! 
যায়। পিচ. পরিব$নের স্থবিধার জন্য সেতুর ভেতর দিয়েও ছিনটি তার রাখ! 


হয়। দক্ষিণ ভারতে মহীশৃর ও তাঞোর এই দ্বই স্থান তানপুরা নির্ধাণে বিশেষ 
'প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । 


দক্ষিণ ভারতের অন্যান্ত রাজ্যে ও ভামপুরা নিমিত হয় । 





দক্ষিণী বাশ! 


২৮ গীত-বাহ্যম্‌ 


দক্ষিণী বীণ!£ দক্ষিণভারতের সংগীতপণ্ডিতেরা অনেকে দক্ষিণী বীণাঁকে 
সরন্বতী বীণা বলে থাকেন। উত্তর ভারতের নারদীয় বীণাকেও সরস্বতী বীণা 
বল! হয়। ভারতীয় "ধারার বিভিন্ন অলঙ্কার যুক্ত রাগ পরিবেশনে এই বীণাকে 
অদ্বিতীয় বল! হয়। বীণার কথা বলার সময় £২৪৬ 70101 তীর [11510 
০1 1009 বইটিতে বলেছেন “0055 105, 0০০810155 0১৩ 5151 [71905 
2/0)017550 009: 05050 1)010090121015 11050000061005 01 117019”  দক্ষিণী 
উচ্চারণ ভঙ্গীমায় এই বীণাকে গুর। “ভীন।” ৰলে থাকেন। দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর 
ও মহীশূর প্রদেশ এই বীণা নিমাণে বিশেষ প্রসিদ্ি লাভ করেছে। হাঁড়, 
হরিণের সিং বা হাতির দাঁতের তৈরী নানা নক্সা দিয়ে যন্ত্রটি শ্রীমণ্ডিত 
কর। হয়। যন্ত্রের দান্ভির দুক্তপ্রান্তে মঘুর, হরিণ ব! ড্রাগন প্রভৃতির মুখ খোদাই 
কর। হয় ব| হন্ডিদস্তনিম্মিত মুখ বসান হয়। এইভাবে যন্ত্রটিকে সুদশ্যা ও 
স্সশোভিত করা হয়। 

উত্তরভারতের বীণ ও এই বাণার আকারে যথেঞ্ছু প্রভেদ দেখ। যায়। 
এই বীণা উত্তরভারতের কুপ্র বীণার আকারের সঙ্গে কিছুট| মেলে । বাঁণার 
হা অর্থে ধ্বণিকোধষটি একটি গোলাকাপ বড় কাঠ থেকে কুঁদে বার করা 
হয়, দানভিটি আর একটি লগ্থ| বড় কাঠ থেকে তৈরী করা হয় এবং মাঝখানটি 
কুদে খাল কর হয়। সেতারের মত দানডিটি খোলের সঙ্গে জোড়া হয়। 
কখনে। কখনে। সমগ্র যন্ত্রটই একাট [বরাট বড় কাঠ থেকে কুঁদে বার কর! হয়। 
দাশ মুক্তপ্রান্তটি নিচের দিকে বাঁকান থাকে ও এই বাকান দুখটিতে জাবজন্তর 
মুও খেদাই করে বাহারি কর। থাকে । সাধারণত এই ঘন্ত্রটি নির্মাণে কাঠাল 
কাঠ ও কুষ্ণ কাঠ ব্যবহার কর হয়, বাণার দানভির মুক্ত প্রান্তের দিকে 
সেতারের কায়দায় একটি পৃথক লাড লাগান হয়, প্রয়োজন মাফিক এটি খোল! 
বা সরান যায় । এই বীণা মিজরাব বা! নখের আঘাতে বাজান হয়। ডানহাতে 
তার টেনে বা পান্ধার উপর দিয়ে চালন1 করে বা হাতে মিজরাবের বা নখের ঘা 
দয়েই বাজান হয়। 

দানডিতে ২৪টি পর্দ। মোম বা গাল দিয়ে জমান থাকে । প্রয়োজনে অল্প 
তাপ দিয়ে মোখ নরম করে পদ্দ! সরান হয় । ধনী লোকেরা অনেকে রূপার পদ্দাও 
লা!গয়ে থাকেন। দানডির মুক্ত প্রান্তের ছুপাশে ছুটি করে কান রাখা হয়। 
এইভাবে রাখা চারটি কাণের সঙ্গে চারটি প্রধান তার বাধা হয়। দাঁনডির, 
পাশে রাখা বাকি তিনটি কাণের সঙ্গে ঝালার তিনটি তার বাধা থাকে ।' 


গীত-বাদ্তম ২৪৯ 


হাড়ির তবলির উপর রাখা সোগয়ারীর উপর দিয়েই চারটি প্রধান তার কান 
থেকে নিয়ে পনথির সঙ্গে যুক্ত কর হয়। এই চারটি তারের নাম যথাক্রমে 
(১) সারণী (২) পঞ্চম, (৩) মন্দীরম্‌ (৪) অনুমন্দারম। পাশে রাখ! তিনটি চিকারীর 
নাম যথাক্রমে (১) পাক্কাসারণী (২) পাক্কাপঞ্চমম্‌ এবং (৩) হেচুলারণী। 
যন্ত্রের প্রধান তার ছুটি পিতলের রাখা হয়ঃ অনেকে রূপার তারও ব্যবহার করেন। 
বঙমানে ্টীলের তার ব্যবহার করা হয়! প্রধান তাঁর ছুটিই বিশেষভাবে 
বাজান হয়। দক্ষ বাজিয়ের চারটি তারেই নানারকম ছন্দ ও মীড়ের কাজ 
দেখিয়ে থাকেন । পাশের তিনটি স্টীলের তার ছেড়েখ কাজে ব্যবহৃত হয়। 

বাদকেরা নিজের খুশিমত স্বরে তিন ভিম কায়দায় এই য্ত্রে সুর মেলান। 
সাধারণত তার! প্রধান চারটি তার বাহির দিক থেকে যথাক্রমে সপ, সসবা 
প, স, প, প অথবা ম, স, প, স এবং চিকারীর তারগুলি যথাক্রমে প. স, পবা 
স, প, স অথবা স, স,প স্বরের সহিত মেলান। এই বাণ! তত গোষ্টার 
সভ্য স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্ররপে পরিচিত । দক্ষিণে অনেকে কঠুসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতৈও 
একে ব্যবহার করেন। সঙ্গীতরসিক শ্রীুত দিলীপকূমার রাঁয় তার “ভ্রাম্যমানের 
দিনপধ্ধিকায়” মহীশুরের রাজসতা-বীণকার শেষণের সম্বন্ধে লিখেছেন “দাক্ষণাতের 
সবশ্রে্ঠ বাণকার”-.. * “গানের দরূদ যার কাছে মুল্যবান, মিগত্থে ঘনি 
উদাসীন নন ৪ স্থরের মোচডের দাম যন জানেন, শেষণের মুপ। ভিনিই 
বুঝবেন ।” দক্ষিণের বাণার কথায়, আমরা ব্যেণের নাম না উল্লেধ করে পারি 
না। বঠমানে ইনি জলোকে প্রয়াণ করেছেন । 


চর 
থ ্পশশশিশিকাবল ক্র 1 
্ ঢা হু ধীযিকাকি কাকি 
দা রর লিলি 
রি রহ পাকি কী 
পি ৭ শে দরজা ১০০০০৮০০০৩০ 


দ্রারবী বীণ। বা দারুবীণ| 


দরারবী বীণ! বা দ্ারুবীণ! 2 প্রাচীন সম্গ'তশাস্ধে এর নাম পাওয়। যায় ৃ 
এই বীণার দান্ডী, তুথ্থ (অর্থে ধ্বনিকোৰ ), তবলী সবই দীক্ময় অর্থে কাঠের 
তৈরী | সেই কারণেই এর নাম দারুবীণ। | তৃঙ্টি একটি বড় কাঠের উপর তার 
য়ে ছোট পরে আরও ছোট কাঠ দিয়ে তবকে ভবকে সাজান থাকে । সেতারের 


১৪ 











২১৫ গীত-বাগ্ম্‌ 


মত সাতটি কাঠের কাপ থাকে । তবলীর ওপর সেতারের কায়দাতেই একটি তস্থাসন 
থাকে । মোটা তারের জন্ত আওয়াজ কিছু গম্ভীর হয়, মিজরাবের সাহায্যে বাজে । 
প্রাচীন দারুবীণ। বা দারবী বীণার চিত্র বা আরুতির বিশদ বর্ণনা পাওয়। 
যায় না। আমর! দারবী বীণার এই আকৃতির সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করি। 
বওমানের এই বীণাটিকে শতবর্ষের অধিক আয়যুক্ত বলে মনে হয় না। কেবলমাত্র 
দাঁরুময় (অর্থাৎ হাড়ি বা ধ্বনিকোষ, দান্ডি ও সমস্ত অবয়বই কাঠের তৈরী ) 
বলেই আমরা এর নাঁম দারুবীণ। বলেছি। প্রাচীনকালে বীণাকে ছু ভাগে 
ভাগ কর! হয়েছিল প্রথম £ গাত্রবীণা অর্থাৎ শরীরজ বাীণ। যাকে দেহ-বীণ! 
বলা হত, দ্বিতীয় £ যে কোন কাঁ্ট নিম্মিত বীণাকেই বল হত দারুবীণা । 





দোতারা ১ তত গোষ্ঠীর এক প্রকারের গ্রাম্য যন্ত্র। নামটি দৌঁতাঁরা হলেও 
চার পাঁচটি তার এতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ক্কচৎ ছুতার যুক্ত দোতারাও 
নজরে পড়ে। পপ্ডিতেরা বলেন যে পূর্বে এই যন্ত্রে ছুটি তারই ব্যবহৃত হত। 
সেই কারণেই এর নাষ দোতারা রাখা হয়েছিল। কালের পরিবর্তনে তার- 
লম্নিবেশ এবং পটরিরও পরিবত্ন ঘটেছে, দ্রানডির পাশে নিস্তির কাঠ দিযে 
তরফের তারও রাখ! হচ্ছে। বঙ্মানে সরোদ যন্ত্রের মত এর পটরির উপর ্টালের 
পাত মোড়া হয়। দৌোতারার আকারটি প্রায় সরোদ বা রবাবের ক্ষুদ্র সংস্করণ। 
প্রাচীন ভারতে ০ই তার যুক্ত আর একপ্রকার বীণা ছিল। তার নাম নকুল 
বীণ1। এই নকুলবীণাতেও কেবলমাত্র ছুইটি তারই থাঁকতো । এটি দোতারার 
আদিপুরুষ ছিল বলে মনে করা যেতে পারে । বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে দোতারাঁকে 
অন্গতপিদ্ধ যন্ত্ররপে গ্রাম্য সঙ্গীতের সঙ্গতে ব্যবহৃত হতে দেখ! যায়। নানাদেশে 
অল্পবিস্তর আরুতিভেদে আরও কয়েকপ্রকার দোতারা দেখ! যায় । বাংলাদেশ, 
আমাষের গোয়ালপাডা ও কামরূপে এর প্রচলন বেশী । দোতারার আর একটি নাম 
গ্বরাজ। ম্ররলংগ্রহ নামেও দোতারা পরিচত। "বই তার যুক্ত ছোতারা 
দক্ষিণ ভারতে প্রচলত, সেটিতে দানডির মুক্তপ্রান্তে রাখা দুটি কাপের সঙ্গে 


গীত-বাদ্ঘম্‌ ২১১ 
ছুটি তার বাধা থাকে। দক্ষিণী দোতারা! উত্তর ভারতের দোতার! থেকে সম্পূর্ণ 
পৃথক, একতারার আক্ৃতির। এই দোতারাঁয় তারত্ুটি লাউয়ের উপরে 
রাখা ত্রীজের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, ঠিক আমাদের একতারার কায়দায় 

গ্রুববীণা £$ শারঙ্গদেবের কালে এই বীণায় বাইশটি ভার রাখা হত। 
বাইশ শ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে এই বাইশটি তার বাধা হত। এটিকেও অচল 
বীণ| বলা হত। ভরতের কালে ফববীণাতে মাতটি মাত্র তার রাখ! হভ। 
( অচলবীণ! দেখুন ) 









ভ--ললললললল্ীইিটী রা যেতে চি ! । ! এ 2) ॥. ২ ॥ ৮ জজ 


4 1:121115151111115111121515155151 2107) ৯৪ 
| ঁ ভিসি 2 হজ প্র স্প হস্শ শর 








নাদেশ্বর বীণ! ( ২য় প্রকার ) 


নাদেশ্বর বীণা 2 বনস্তত যন্ত্রগোীর এক অভিনব সংন্বঃণ, ৭৯ ৮* বছর 
আগে এটি প্রচলিত ছিল। সম্ভবত এটি সেই সময়েই আবিস্কত। যস্ত্রট এখন 
সম্পূর্ণ লুপ্ত । রাঁজা ট্যাগোর কুত যন্ত্রকোষে এর পরিচম়্ পাওয়া যায়। কলকাতার 
যাহ্ঘপে ছুই প্রকারের ছুটি নাদেশ্বর রাখা আছে । একটিতে চামডার তবলী' 
ও অপরটিতে কাঠের তবলী। যন্ত্রটি অবিকল বেহালার মত দেখে, 
তবে দগুটি দীর্থ। বেহাল ও সেতারের মিশ্রণে এর জন্ম॥ সেই কারথে 
এর খোল (ধ্বনিকোষ ) বেহালার মতন এবং দ্ানডিটি সেতারের মত। 
বেহালার মত এটি ছড় দিয়ে বাজান হলেও হাড়িটি বাদকের সামনে 
মেঝেতে রেখে দানডিটি এন্রাজের মত কাঁধে হেলান দিয়ে অথবা সমান 
ভাবে ধ্াড় করিয়ে রেখে বাজান হয়। যন্ত্রটিতে ব্যবস্ৃত তারের সংখ্যা, 
বর বাঁধার রীতি, প্দাবিস্তা ইত্যাদি সবই সেতারের মত। উইলাঙ 
সাহেবের পুস্তকে বড় কাঠের তবলির নাদেশ্বর বীণাঁটিকে সথরসঙ্গ বল! হয়েছে। 


২১২ গীত-বাস্েম্‌ রঃ 
| 


রাজ! ট্যাগোরের যন্্রকোষে এটিকে নাদেশ্বর বীণ] বলা হয়েছে । তার ইংরাজী 
পুস্তকেও (91)016 00০65 ০ 111700 01051091 11790017)5065-4 
5806 95/26 ) বল। হয়েছে 45059175212 উ102-2 01510510012 
17500056100 01960 ৬100 605 ০০৮ 7 2 5610 10006177 105010100501 


(01776000001 006 ৬10111) 51010 0106 15901179101 1095 


নিঃশক্ক বীণ1£ অবয়বের ব্যাখ্যায় সঙ্গীত রত্বরাকরে দানার কথা কিছু 
বলা নেই । কেবলমাত্র বল! হয়েছে যে ওপরে একট! কাঁগের টুকরো! ও নীচে 
একটি কাঠের টুকরো থাকে । নাচের কাঠট। আধ হাত লম্বা '9 ছু আঙ্গুল মোট। | 
চার হাত লপ্ব। তাপ (তিন্থা ) ওপরের «& নীচের কাঠের ট্রকরোর আগার দিকের 
দু আঙ্গুল দৃপে বীধা থাকে । তুম্বের কথায় বলা হয়েছে যে মেটি তন্্ী-বন্ধনের 
নাচের 1দকে ঘুক্ত থাকতে। ৷ সম্ভবত তারের গোড়া এই তুঙ্গে বাধা থাকতে । 
বাজাবার কায়দার কথায় বল৷ হয়েছে বা হাতে তুষ্ব চালনায় কিনব শুকনে। মোটা 
চাঁধড| তারের উপপ ঘষে সর বার কর! হত ও ডান হাতে পণকী বীণার 
মণ্ড ছড় ধরে বাজান হত । 

পঞ্মবীণা 3 মহারাণা কুণু ।'ল1৮৩ বাগ্যবত্রকোষে এই বাণার নাম পাওয়া 
যায়। এই বাণার সাবশেষ পাপচয় আর কোন গ্রন্থে ন। পাওয়ায় আমাদের 
পক্ষে এই বাণার মাকাপা।দ সম্বন্ধে কিছু লেখ। সম্ভব হল ন।। 

পরিবাদিনা বীণা পাগুতের। বলেন বঙমানের সেতার প্রাচীনকালে 
পপিবাদনী নাষে পারচিত ছিল । এই ব'ণায় সাতটি ভার থাকতে ও মিজরাব 
য়ে বাজান হত। এই পারবাধিনা বাণ। ছুই প্রকারের ছিল । (সেত।র দেখুন ) 

পিচোল! বীণ। বা পিচ্ছোরা বীণা! ঃ '্রাচীনক।লে বাশীর (কাগ্ুবীণার ) 
সঙ্গে এই বাঁণ। জওয়ার সাহাষে) বাজান হত । এটি গাটার জাঙায় খাঁণ। ছিল বল! 
হয়! সম্ভবতঃ এই বীণাঁর পরিপ্রোক্ষতেই আমাদের বাচত্রবাণ!। ও দক্ষিণের 
গট়বগ্মের জন্ম । ডাঃ কালাণ্ডে লিখিত পঞ্চবিংশব্রা্ষণে এই বানর উল্লেখ 
বাচছে। 

পিনাক বাণ? আত প্র।চান ধভস্তুত যন্ত্র। যন্ত্রটি দেখতেও ধনুকাকার | 

দবাদদেব মহাদেবের হাতে এই বাণ। দেখা যেত বলেতার আর এক নাম 
পণাকপাণি। এই ধন্যন্ত্রই সমস্ত ধগ্রস্তত বা ধন্ুযন্ত্রের আ।॥ খলে পথিতেরা 
বলে থাকেন। [পনাক বীণ। সম্বন্ধে রাঁজ। স্যার ট্যাগোর়ের যন্ত্রকোষে বল! 


গীত-বাগ্যম্‌ ২১৩ 


হুয়েছে_-“যে একত্র বীণাকে যাবতীয় ইউরোপীয় পণ্তিতগণ সমূদায় ততযন্তের 
আদি বলিয়া স্বীকার করিয়। গিয়াছেন, তাহা! এই ভারতবর্ষ হইতেই উৎপহ্ 
হইয়াছে । সেই একততম্ত্রী বীণ! ভারতীয় প্রসি” পিন।কযন্গ । এই যন্ত্র দেখিতে 
ধনুকের ন্যায় । একটি স্টিতিষ্কাপক গুনোপেত যষ্টি, তাহার তই মীম! একটি তক্থ 
খারা অবনতভাবে মঁবঞ। পন্তকের নায় ইভার আকার বলিয়। মহাদেখ যুদ্ধ- 
কালেও ইহার ব্যবহার করিতেন ।” 

শ্রীযৃত রাছোশ্বর মিত্র মহাশয় তার 'উত্তর ভারতীয় সঙ্গীর নামক পুণ্তকে 
পিনাঁকীর বণনায় লিখেছেন, "পিনাকী বীণা ধন্কের আকুতিবিশিই্ট। এতে 
তাঁতের একটি তার থাকতো! | এর দুদিকে ছুটি কাষ্ঠটনিষ্রিত্ধ পেয়ালর মঙ পাত্র 
উল্টোভাবে বসান গাকতে। | এটি ছড়ি দিয়ে বাজান শক্ত কিছু একটি ক্ষ্র লাউ 
হারের ওপর ঘষে ঘষে আওয়াজ উৎপম কর। হত 1” 

বর্তমানে এটি লুপ্পু এবং এই যন্ত্রের কোন প্রতিকৃতি আমর! পাইন । আসাম, 
মণিপুর অঞ্চলে পেন্না বা পেনাক নামে একতারার আকারের এক প্রকার পন্চযন্ত 
দেখা যায় । এটি পিনাকীর (ভন্ন নাম ৭ পঈপভেদও ঠতে পারে । 

পরমেশ্বর লিখিত বীণ! প্রপাঠকে বাচ্াাধ্যায়ের ১২।২৩ন* শ্লে।কে বলা হয়েছে £ 
'পনাকী একটি তু্বযুক্ত ধন্তধন্ত্র বিশেষ, অস্বপুষ্ছযুন্ত ছড দিয়ে এটি বাজান হত। 
এটি একতাবযুক্ত ততযন্ত্র। সঙ্গীত রত্রাকরের বাগ্যাধ্যায়ে লেগ! গঘেছে, বাঁণাটি 
১১ আঙ্গুল লম্বা! ৩, ছ পায়ের মাঝে হাড়ি পরে, দানডি কাণে রেখে ও ভান হাতে 
ছড ধরে 'বাজান হত । চড়ে ঘোডার লেজের চল খাকতে!। শাহি আনেকে 
একে এনাজের আদিম স'স্গরণ ঝলে থাকেন । 
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প্রসারণী বীণ। 






প্রসারণী বীণ! ঃ কেচুয়া সেতারের যত দেখতে হলেও মুল যন্তরটির সঙ্গে 
১৬টি পর্দাযুক্ত আর একটি সেতারের দানডি যুক্ত থাকে । প্রধান যন্্টিতে পাঁচটি তাঁর 
সেতারের কায়দায় পাচটি কাঁণের নঙ্গে বাধা থাকে এবং স'লগ্ন ছোট দানভিতে 


২১৪ গীত-বাগ্ঠিম্‌ 


একসপ্তক চড়ায় তিনটি তাঁর বাঁধা থাকে । মুখ্য যন্ত্রটর হাঁড়ির ঢাঁক। তবলির 
উপর ও সংলগ্ন দানডিটির শেষ প্রান্তে ব্রীজ রাখা হয়। তারগুলি ব্রীজের ওপর 
দিয়ে যায়। যন্ত্রের বড এবং ছোট ছুটি দানডিতেই ১৬টি করে পর্দা রাখ! থাকে । 
এতে চিকারার কোন তার থাকে না। যন্ত্রটি কোলের ওপর ব৷ সামনে শুইয়ে 
রেখে পর্দার ওপর ঝ| হাতের বুড়ে। আগ্কুলের টিপ দিয়ে ঘষে ও ডান হাতে রাখা 
কাঠের কাঠি দিয়ে বাজান হয় ' এই লুপ্ত বীণাটি কলিকাতার যাদুঘরে রাখ। 
আছে। আমাদের ধারণ আজ থেকে শত বৎসর পূর্বে এই যঞ্রটি আবিষ্কৃত 
হয়েছিল। যন্্রকে।যে এই বীণার উল্লেখ আছে। 

বল্লকী বীণা 2 বাছা প্রকাশে এটি সপ্ততন্্ীযুত্ত বাণ।। নান্তদেব বলেছেন 
ষড়গুণ| তন্ত্রী! এই বড়গুণাতন্ত্রী কথার মানে আমর। বুঝতে পারিনি ( এটির অথ 
কী ছয়চারযুক্ত বাণ ৮)। দক্ষিণী সংগীতপপ্ডিত শ্রশান্বমৃতি এটিকে “যাজ' জাতীয় 
বাজনা বলেছেন (& [00 ০1821) )। অমর কোষে আমর! বল্লকী বাণার 
নাম পাই। হিন্দুদের এই প্রাচীন তারযন্ত্রটি বঙমানে সম্পূর্ণ লুপ্ঠ। অনেকে 
মনে করেন পুরাকাঁলে তানপুরা বল্পকী নামে প্রচলিত ছিল। যন্ত্রটি মিজরাব 
সাহায্যে বাজান হত । রাশিয়ার ব্যালালাইকাঁকে বল্পক" বীণার অন্তকরণ বলে 
পণ্ডিতের। মনে করেন। 

বাণবীণ1 £ আচাঁষ সায়ণ বাণবাণাকে শততন্ত্রী বলেছেন । “মরুতঃ বাণং 
এত সংখ্যাতিস্তন্বীভিযুক্তং বাণ বিশেষত ধমন্তে। বাদয়ন্ত” | খণেদে বাণবীণার কথায় 
দেখা যায় ( ১৮৫১০ ) মরুদগণ সোমপান করার পর যখন তরংগে আসতেন তখন 
বাণ বাঙ্গীতেন। এখানে বাণে শততার থাকতো! বলা হয়েছে দশটি খু 
থাকতে! ও অন্ুলিয়ক 'অর্থে মিজরাব দিয়ে বাজান হত। (শ্রোত সুত্রের যুগে 
একে মহতী বীণা বলা হত।) এই বীণাতে একশোটি তার থাকতে ও 
তারগুলি মুঞ্জা ঘাষে তৈরা হত। বীণাটি যজ্ঞ ডুমুরের কাঠ থেকে তৈরী হত। দানডির 
মাপ পাওয়! যাঁয় না, নিচের দিকটা অথাৎ স্বনা পলাশ কাঠে তৈরী হত। এই 
স্থনা ধাড়ের চামড়ায় ছ। ওয়া হত। চামড়ার ছাউনিতে দশটি ফুটো থাকতো এবং 
প্রতিটি ফুটোর মাঝখান দিয়ে দশ গাছ! তার ঢুকিয়ে নীচে বাঁধা হত। শাণ্ডিল্য 
একে তিনটি খুঁটি দেওয়ার নিদেশ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এথানে আমর! 
শততন্ত্রী বীণার সঙ্গে এর সামগ্রন্য দেখতে পাই । এই মতে ছাউনিতে তিনটি 
ফুটে] রাখা হত এবং তিনটি ছিদ্রে যথাক্রমে ৩৩, ৩৪ ও ৩৩ গাঁছ। তার রাখা হত ' 
বস্ত্র বেতেব কাঠি দিয়ে বাজান হত । (বিভিন্ন শত সুত্র ) 


গীত-বাস্ঠম ২১৪ 


বিচিজবীণ! $ এই বাঁণা মাত্র ৪০1৫০ বছর আগে উত্তাদ আবদুল আজিজ 
খার ছার আবিষ্কৃত বল! হয়। এই যন্ত্রের প্রবর্তক ও বাদক ছিলেন তিনি 
নিজেই । এই বীণার আর এক নাম বাট্টাবীণ। প্রাচীন গ্রন্থে পিচোলাবীণার 
নাম পাওয়া যায়। বিচিত্রবীণ। 
সেই পিচোলাবীণার পরিবতিত 
সংস্করণ হতে পারে । অনেকের 
মতে এটি দক্ষিণী গটুবাগ্ষের 
অন্থসরণ। আকৃতিতে মহতী- 
বীণার মত দেখতে হলেও এর 
দানাডতে কোন পদ থাকে ন৷ 
এবং দানডির উপব্রিভাগ সমতল 
বে ঈষৎ অবতল। দ্াঁনভির 
নীচের অংশ গোলাকার | কাঠের 
ফাপ! দানডিটি প্রায় তিনফুট লঙ্ব। 
৭ ছয় ইঞ্চি চওড়া হয়। ম্হতীর 
মত দানাডর গোলাকার অংশে 
অথে তলদেশের ছু'প্রাস্তে ভটি 
পুচদাকারের তিত লাউয়ের তুম্বা 
থাকে | মহতীর মত কীধে তুলে 
এটি বাজান হয় না । বাজিয়ের 
সামনে বাঁণাটি শুইয়ে রেখে বা 
হাতে কাচের গোলাকার ভারা 
একটি স্বর-চালক (51161) ভারের 
উপর রেখে বা ঘষে ডান হাতে 
তারের উপর মিজরাবের ঘা দিয়ে 
বাজান হয় । এই বীণায় ছয়টি 
প্রধান তার ও দশ-বারটি তরফের 
তার থাকে । দানডির ডান- 
দিকে দানডির চগুড়ার সম-মাপের একটি সত্য়ারি (81108৩) থাকে । 
দানডির অপর প্রান্তে কানের দিকে একখানি আঁডি থাকে । এই কানে আটকানো 





২১৬ গীত-বাছযম্‌ 


তারগুলি আড়ির উপর দিয়ে সওয়ারীর উপর চেপে শেষ প্রান্তে রাখা লেজাড়ির 
সঙ্গে যুক্ত থাকে । 

ইং ১৯৩৮ সালে লেখক যখন দিল্লী বেতারকেজ্দ্রের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন, 
তিনি আজিজ খা সাহেবের হাতে এই বাজন। কয়েকবার শুনেছিলেন। এই যন্ত্রে 
বোলার গততোড়া বাঁজনি খুব কঠিন, তবে আলাপ, টিমাগৎ ও গানের 
কায়দায় গায়কীর কঁক্ত খব ভাল শোনায় । বঙ্মানে বাজনাটি খুব কম শোনা 
যায়। 





ঈবপঞ্ধী বীণ। 


বিপঞ্ষী বীণ। £ ভরতের নাট্যশান্সে বিপঞ্চা বীণার নাম দেখ! যায়। [তিনি 
বলেছেন “বিপঞ্ষী নব তত্বিক1”- অন্ত মতেও “ধিপঞ্ধী নবভিমত।” 1  বিপঞ্ধীতে 
নয়টি তার থাকে । আরও পলেছেন-_বিপধ্চী কোন বাছ্া। শ্যাং”_-বিপঞ্ষী 
কোঁনস অথে জওয়া ([50101) ) দিয়ে বাজান হত । বহাঁদন আগেই বিপঞ্ার 
পঞ্চতর প্রাপ্টি ঘটেছে! কলিকাতা যাড়ঘরে এই যন্ত্রেপে একটি নিদর্শন রাখ! 
আছে। “তে আমরা পাঁচটি হার দেখতে পাই 1 অনেকের ধারণ।, বিপঞ্চী 
কম্নরীর আরুততে দেব যেত আ্ীমুত রাঁজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় ভার “উত্তর 
ভারতীয় সঙ্গীত” গ্রন্থে ১৮ পরায় লিখেছেন-_বিপঞ্কীকে তৎকালীন প্রচলিত 
বীণা মধো একটি শ্রেষ্ট বীণ! পলা 5ত এবং এটি কোন্‌ বা মিজরাব দিয়ে বাজান 
তত। আমাদের ধারণ|, *রৌদ যন্ত্র প্রচলিত হবার আগে এই যন্ত্রটি শরোদের 
মতই ভারতে বাঁজতো।। এপ যে আকুতিটি আমর পাচ্ছি তাতে আমাদের 
এই ধারণা দুট হয়। মুমলমান রাজত্বকালে শরোদের প্রাধান্য লাভের পর এর 
ব্যবহার কমে আসে এবং এটি লৃপ্ধ হয়ে যায়। এর আকৃতি ও তার সন্নিবেশে 
যে বিতেদ দেখা যাঁয় সেটি সম্ভবত পরবতিকালে ঘটেছে, কারণ যন্ত্রটি ষে অতি 


শ্বীত-বাগ্যম ২১৭ 


প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । রাজা ট্যাগোরের যস্রকোষে লেখ! হয়েছে, 
“পুরাকালে বিপঞ্ধী বীণাতে সাতটি তার সংযোজিত হত কিন্ত এক্ষণে পাটির 
অধিক তার ব্যবহৃত হয় না । আরও লেখা হয়েছে, “বিপঞ্ষীবঝ পরিমাপ, ভার- 
সংগ্যা, সারিকাবিন্যা, শ্বরবন্ধন। ধ্বনিমাধুধ, ধারণপ্রণালী এবং বাদনাির 
নিয়ম এততসমুদায়ই কিন্ররীসদৃশ 1৮ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী তাঁর সঙ্গীত ও সংস্কৃতির 
প্রথম ভাগে ২৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে বিপঞ্ধী সম্ভবতঃ আমাদের শ্বর-শঙ্জার | 
বওমানে বিপঞ্চীর যে আকার আমরা দেখতে পাই, ভাতে একে ম্বর-শঙ্গার বলা 
যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয় না। 

অতি প্রাচীন এই যন্ত্রটির আকার "ও ভারসলিবেশ শম্পকে নিঃসন্দেহগাবে 
কিছু বলা কঠিন। বঙ্মানে বিপঞ্চী নামে যে যঙ্গটি কলিকাঁতার যাদঘরে রাখা 
আছে সেই পীচত্তার বিশিষ্ট বিপঞ্ধীকেই আমরা বিপঞ্চীবীণ। বলে মেনে নিতে 
বাদ্য হলাম । এই বিপক্ধীতে কোন সারিকা! (পর্দা! ) নেই | যন্ত্রট শরোদের মত 
দানভিতে বা হাতের মাঙ্ুলের টিপ দিয়ে « ডান হাতে জয়ার আঘাজে বাঙ্গান 
হত । ॥ 





বেহাল। 


বেহালা (৬০11৮, বাছলীন বীণ1) : দুাতনশো বছরের চেষ্টায় 
সুপরিকল্পিত ৪ সথচিস্তিত গবেষণার ফলে নানা পরিব$ন এ পরিবদ্ধনের মাঝে যন্গটি 
নান! ভাবে রূপান্তরিত হয়ে তার ব€মান আকার পেয়েছে । আমর! বিস্তৃত ভাবে 
সেই ইতিহাস নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না । এই যস্ত্রটর উদ্ভাবনের পিছনে 
ভারতের যে দান রয়েছে সেটির সম্বন্ধেই লিখছি । উংরাজি ভাবায় বেহালার 
জন্মবিষয়ে অনেক বই আছে সেখানে আপনারা যন্টির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস 
পাবেন। 


২১৮ গীত-বাস্ভম 


স্ 


্ীন্টিয় অষ্টম শতাব্দী পথস্ত ইউরোপের কোন ইতিহাসেই ভায়লিনের নাম 
পাওয়া যায় না। শ্রীষ্টিয় একাদশ শতাবীতে আরবীয় রিবেক যন্ত্রের অনুকরণে 
ইটালিতে ভায়লিনের আদি পুরুষ “ভিয়ল” যন্ত্রটি প্রথমে তৈরী করা হয় এবং সমস্ত 
ইউরোপে প্রচলিত হয়। আরবের এই রিবেক যন্ত্রটি পারস্তের কেমানজে যন্ত্রে 
অঙ্গকরণে তৈরী করা হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই কেমানজে যন্ত্রটি 
ভারতীয় অমুতি যন্ত্রের অন্ুকরণ। কেমানজে যন্ত্রটি ভারতীয় রাভাণা বা! 
রাবণাস্থম থেকে জন্ম নিয়েছে বল! হয় । এ সম্বন্ধে 370৮5 11001015919 ০1 
[0510 & 11051015105, 310 120. ৬০1 [1], 1909 100. 49-এ লেখ] আছে-_ 
€[51002176910,5০,5, 10:15 81000100659417 0109 ০01 0075 989111650 ০01 511 
0০990 110507010761009) 01211721075 105 1061001  ০01 0550606 1100 
500551896 09 01108] [২5210950212 01 [00192 

সংগীতজ্ঞনা স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কৃত “সঙ্গীত সার” নামক বইটিতে ও 
প্রমাণ কর হয়েছে যে বেহাল। যন্ত্রটি ভারতের “অমুতি' যন্ত্রের অনুকরণে নিমিত। 
আরও অনেক প্রমাণ এ পুস্তকটিতে রয়েছে যা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি 
যে এটি ভারতীয় যন্ত্রের অন্ুকরণ। প্রমাণপাপেক্ষে ভারতীয় কোন বাগ্যন্ত্ এর 
আদ পুরুষ হয়ে থাকলেও আমর! অস্বীকার করতে পাঁরি না যে বেহাঁলার ব€মান 
'আকার, তার ধ্বনিমাধুখ প্রভৃতির উতকর্ষতার জন্তে ইউরোপই তাঁর আবিষ্কারক 
৪ প্রবতক বলে গব অনুভব করতে পারে । চারশো বছর ধরে বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
চিন্তাভাবনা ও চেষ্টায় তারা এই যন্ত্রের উতৎ্কধতায় যে অভাবনীয় সাফলা লাভ 
করেছেন তার প্রশংসা করা আমাদের উচিৎ । 

বঙ্মামের বেহাল। ধন্ুস্তত যন্ত্রের মধ্যে একটি প্রধান যন্ত্রের আসন পাবার 
যোগ্য । একক বানে, বৃন্দ বাঁদনে বা অন্গগতসিপ্চতায় তাঁর বৈশিষ্ট্য সকলেই 
স্বীকার করবেন। যে “ভিয়ল” থেকে ভায়লিন পরিবতিত আকারে রূপাস্তরিত 
হয়েছে, বেহালার আগে পযস্ত ইউরোপে তার একাধিপত্য ছিল। এমন কি, 
ভাষলিন আবফ্কারের পরও প্রায় ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পধ্যস্ত ভিয়লকে 
ভায়ালনের পাশে পাশে চলতে দেখ। গেছলো । 

যোড়শ শতাবীতে লঙ্গাডি প্রদেশের সাল নগরের শিল্পী গাসপডির তৈরী 
বেহালা বা এ একই সময়ে ফ্রান্সে নবম চালসের রাজত্বকালে শিল্পী আঁমিটির 
তৈরী বেহালা থেকে আজকের বেহালার আরুতি ও নির্মাণে বেশ কিছু রদ 
বদল ঘটেছে, যেটি বিশেষ ভাবে লক্ষা না করলে ধরা পড়ে না। ভবে আমিটির 
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তৈরী বেহাল৷ গানপডির চেয়ে কিছু ভাল । এরপরে আমর। এ্টনিও ্বাডিভারিকে 
পাচ্ছি, যিনি এর বওমান রূপের প্রবর্তক | ইনি আরও সামান্ত কিছু অদলবদল 
করে যন্ত্রটির স্বরধ্বনিকে আগের থেকে মধুরত্তর করে তোলেন । এই ধন্ু-প্রাণ 
যন্ত্রটি আরও উন্নত হল ১৮৩৫ সালে যখন প্যারিসের ফ্রন্‌কেসটর্টি-এর জন্ো 
নতুন ধরণের ছড় উদ্ভাবন করতে সক্ষম হলেন। আগের দিনে ছডের 
যন্ত্রের ছড় মাত্রই ছিল ০07%5% অর্থাৎ উত্তল (বৃত্তের মত ত্রমোন্নত তল- 
বিশিষ্ট) এবং বেহালাতেও সেই কন্ভেক্স টাইপের ছড়ই ব্যবহৃত হত। টটি 
সাহেব নিয়ে এলেন (০0008৮5 096 700% ) কনকেভ (অথে 'অবতল, ভিতরের 
দিকে বাকান ধন্তকের মত ) টাইপের ছড। এই হড়ের বৈশিষ্টো বাজিয়ের। 
বিশেষ খুশী হলেন । অনেক কাজ, যা তার আগের ছডে করতে পারতেন না, 
এতে ত৷ সহজে প্রকাশ করা সম্ভব হল। এখনও গুদের দেশে চলছে গবেষণা 
আরও কি উপায়ে এটিকে অধিকতর শ্রতিমধুর করা যায়, এর নিগ্াণে আর ৪ ক" 
বৈচিত্র্য ঘটান সম্ভব । অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদেপ দেশে আমাদের 
ধাগ্যষন্্র নিয়ে এই ধরণের গবেধণার [বশে চেষ্টা হয় না। আমাদের 
গভণমেপ্টও এ বিষয়ে উদাসীন । বেহালার জন্সকথা ৩ [নগলাণকৌশল বিষয়ে 
নান! বিদেশী গ্রন্থ রয়েছে, তাই আমর! এপ বিষয়ে বিশেষ লিখছি ন। 

বেহালার অঙ্গ £ বেহালা যন্ত্রটি আগাগোডা সীজন কর কাঠে তৈরী । 
এর ছুটি প্রধান বিভাগ : (১) বেলী বা ড্রাম (85115 ০৪ 0: ) 2 
আমর। এটিকে ধ্বনিকোঁষ বলি। (২) ফিজার বোর্ড (1617)8৩৮ 8০৯৭ ) £ 
যাকে আমর! অগ্ুুল্-পট্টক বলি, চলতি কথায় এটিকে দান।ড বলা হয়। এপ 
উপরের অংশে তার আগ্ুল দিয়ে চেপে ধরে বাজান হয়| ফিঙ্গার বোডটি 
ছুই ভাগে বিভক্ত । নীচের গোল অংশটিকে বলা হয় ধাড়ি ও উপরের ফ্য1ট 
সমতল অংশটিকে বল! হয় অস্গুলিস্থান। এই অঙ্গুলিস্কানটি ঈবং উত্তল থাকে । 
বেলির পশ্চাদ ভাগের কাঠকে (850৮ ০01 075 736]15 ) বল। হয় তল: 
উপরি ভাগের কাঠকে (00061 190:007.0£ 005 73611 ) বলে তখলি 
ব1 চাপা। রিবস্‌ অথব। সাইডস্‌ (7২1198 ০৮ 58068) € ফাঁপা বেলীর চার 
দিকের পাতলা কাঠের অংশগুলি অর্থাৎ যেগুলি বেলির উপরের চাপা] ও তলদেশের 
তলির কাঠকে যুক্ত করে রাখে । নেক (৭৩০৪) 2 ফিঙ্গার বোঁডের যে 'অঃ* 
(দাঁনডির তলদেশ ) হাড়ি সঙ্গে যুক্ত থাকে । সাউণ্ড হোলস ই (5০972 
[70153 ) বেলীর তবলির ছুই পাশে এফ. অক্ষরের আকারে যে ঢুটি ছিদ্র থাকে ! 
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ব্রীজ (8718৩ )$ ব্রীজকে সওয়ারী বল। হয়। তবলির উপর হাড়ির প্রায় 
মাঝামাঝি একটি ভন্ত্রাসন অর্থে সয়ারী বা ব্রীজ রাখ হয়। এই ব্রীজ 
পাতলা শক্ত কাঠের তৈরী হয়। এর উপর দিয়ে বেহালার চারগাছি প্রধান 
হার দানডির ঘুক্তপ্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে যুক্ত থাকে । 

সাউগুপোষ্ট £ (5০47 %95) ক্রীছের নীচে তবলির তলায় ঠেকনোর 
এ একটি গেলি কাঠের টকরে] থাকে । এতে ধ্বনিটি সমস্ত ধ্বনিকোষকে গুঞ্তিত 
করে ভোলায় সাহায্য করে। তভবলিটি যাতে তারের চাপে নীচের দিকে দেবে 
না যায় অর্থাৎ তারের টানের চাপে বসে না যায়, সেটিও সাউগ্পোষ্টের এক 
প্রধান কাজ। 

টেলপিস ; (15110150০6 ) বেহালার শেষ প্রান্তে একটি কাঠের ছোট 
টকরা লাগান থাকে । এর সঙ্গে সমন্ত (৪টি) তারের গোড়া বাধা থাকে । 
চলতি কথায় এটিকে লেঙ্জাডি ও শুদ্ধ ভাষায় শালায়ণা বলা হয়। 

এডজা স্টার ? € 5৭3558শ৮) টেলপিসের বাঁপা ভারের ঠিক উপরে 
যু চারটি প্র থাকে তাদের এডজাস্টার বলে। সামান্য কমবেশী অথে সুক্ষ 
শ্থর যেলাবার কাজে এগুল ব্যবহৃত হয় । 

বাটন (890০) 2 বেহালার শেষ প্রান্তে নীচের দিকে বোৌতামের মত 
একটি কাঠের গে।জ থাকে যার সঙ্গে টেলপিল টান! থাকে, তাকে বাটন বলে। 

চিনরেছু (01৮ চ586) 2 ছোট কাল আবলুস কাঠের ব! ইবোনাইটের 
একটি গোলাকার অবতল টকরা বেহালার নডির শেষ প্রান্তে পাখা হয়। 
ধাজাবাণ সময় বেহলাটিকে একভাবে ধরে রাখার জন্য 'এর উপর যেখানে 
খুতনি (০1010) রাখা হয়, সেটিকে চিনরেষ্ট বলে। থ্তনির চাপে বেহালাটি 
পরে থাকজি ঝ| হাতটি শ্বচ্ছন্দে খেলান যায় । জ্বল (5০:০1 ) £ বেচালার মাথ। 
থর্থে যে দিকটিতে তার বাধার জন্য কাণ থাকে অর্থাৎ খ'টির দিকের মুক্তপ্রাস্তুটিকে 
হেড ব! ফ্রুল বলে। চলতি ভাষায় এটিকে বেহাঁলার মাথা বলে। যদিও 
বাজাবার সময় মাথাটি নীচের দিকে অর্থে বার দিকেই রাখা হয়। 

পেগবকা (258 ৪93): বেহালার মাখার দিকে যেখানে চারটি পেগ 
( %০৪ ) অর্থে কাণ থাকে, দানডির প্রায় শেষপ্রান্তের মেই অংশটিকে পেগ বক্স 
মর্থাৎ কণাসন বলা হয়। এইখানে চাঁরটে--কাণ পাখার জন্য চারটে ফুটে। 
থাকে। 
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পেগ (825৪) কাঠের যে চাব দিয়ে বেহালার ভারকে টান দেওয়। 
অথব! আল্গ! ( ঢিল ) কর! হয়, সেই কীলককে পেগ বল! হয়। বেহালার চারটে 
কাপ থাকে । পেগের যে গোলাকার সরু অংশটি দানডির ছিদ্রের মাঝে গলান 
থাকে তাকে নাট (খিঢ:) বলা হয়। কাণের মাথাটি অথবা সমগ্র কাঁণটিকে 
157 বলা হয়। 

স্ব (5008 )2 বেহাঁলার চারটে কাণের সঙ্গে চারটে তার রাগ! হয়। 
সকল তারের গোডা টেলপিমে বাধ। থাকে ও পরে ব্রীজের উপর দিয়ে এসে 
দানাডর মুক্ত প্রান্তে গাথা কাণের সঙ্গে যুক্ত থাকে । এই চারটে তার বিভিঃ 
স্ববের সঙ্গে যেলান হয় এবং সেই স্বরের নামেই তারগু'লর নাম । বাজাবাগ 
অবস্থীয় ডানাদক থেকে প্রথম তারটির নাম ই 12 দ্বিভায়টি এ 4 তৃতীয়টি 
ভি 1), এবৎ চতুরাটকে জি কে বল। হয়। অনেকে [ভ তারটিকে প্রথম ধরে 
(3. 1). 4. 15 এরপ্‌ও বলে থাকেন । আজকাল প্রথম 1০. 50106টি 5661-এর 
হয় এবং বাকছ,ল 51161, 01010051010 118050 বা 4৯101017017 002050 
হয়। আগের [দনে এইগুলিতে তাতের তার ব্যবহৃত হত । 

বো (৪০৬): বেঠালার তারে আঘাত [দয়ে বাঞাবার ভন কাঠের 
তেরা পাতল। লম্বা সরু ছড় ব্যবহৃত হয় তাকে ইংরাজতে ঠীক বা ধো 
(5010 01 70০9৬ ) এবং বাংলায় ছাড় বল হয়। 'বোহেড (89০৮ 17554 ) 
ছাঁড়টপ যেখাঁনটি ধরে বাজান হয় সেই স্থানটিকে ছডিপ মাথা বল! হয়। ছার 
মাথার নীচে থাকে ফ্রক (12:00) ও ভ্ত্র (১০16৮): ৮ড়ের চুপগুলি আট ও 
[ঢল। করার জন্য গুড়ের মাথার শেষ প্রান্তে এই ১০:5৮ রাখ। হয়। 

বো হেয়ার € ৪০৬-1758৮ ): ছড়ের তলদেশে ঘোডার লেজের এক গুচ্ছ 
চুল অথবা বালামৃচ থাকে» যা দিয়ে বেহালাটি বাজান হয়। এই চুলগু'ল মাথার 
দিকের ফ্রক ও ফ্রুপ সঙ্গে এবং মুক্ত প্রান্তের নাটের (050) সঙ্গে যুক্ত থাকে । 





ভরত বীণ। 


ভরতবীণা £ ভরতবাথ। নাঘে একটি বাণার নাষ আমর! যস্ত্রকোষ, 
বইটিতে দেখতে পাই । নাম দেখে আমর! এটিকে ভরতের কালের যস্ক বলে মনে 


২২২ 
করি । কিন্তু এটি সেরূপ প্রচীন যন্ত্র নয়, আধুনিককালে মাত্র একশো! বছর আগে 
এটি নিমিত হয়েছিল । রবাব ও কেচুয়! সেতারের মিশ্রণেই যন্ত্রটর জন্ম । খোলটি 
ব্বাবের আকারের ৪ দানডিটি কেচুয়। সেতারের মত। দাঁনভিতে কয়েকটি 
পেতুলের তরফের তার থাকতে | বন্ত্রটির স্বরধ্বনি নীরস হওয়ার কারণে বর্তমানে 


এর প্রচলন লুপ্। 





প্রাচীন মহুতীবীণ। বা নারদীয় বীণ! বর্মান মগতী'বণ] বা নারদ*স় বীণা 


মহতী নীণা বা নারদীয় বীণ। £ প্রা'নকালে তাবযন্ত্র মালকেই বীণা বলা 
হত। আকার ও প্রকৃতি অন্রসারে তাদের বিশেষ বিশেধ নাম দেন্য়। হয়েছিল। 


গীত-বাস্ধম্‌ ২২৩ 


বীণা বলতে তখন সাধারণত মত্তকোকিলা বীণাকেই বোঝাত। এর আকুতি ছিল 
অনেকট! হার্পের মত। প্রাট'ন গ্রন্থে পঞ্চাশ ষাট রকমের বীণার নাম আছে । 
তার মধ্যে নারদীয়, মন্তকোকিলা, পিনাকী, সারন্ত, রঞ্চনী, কর্মী, কচ্ছপী, 
চিত্রা, বিপঞ্ধী, আলাপিনী, স্বরবীণ। প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল । 
উত্তরভারতে মহতীবাণার ব্যবহার বেশী ছিল। এই বাঁণাটি উত্তরে স্বরম্থতীবীণ। 
« নারদীয়বীণ। নামে চলে আসছে । শাপ্লদেবের সময়ের আগে এই বীণ। প্রসিছ্ছি 
ও প্রাধান্ত লাভ করেছিল। মহধি নারদকে এই বঁণার আবিফারক বলা হয়। 
আমাদের দেহের সঙ্গে এই বীণার তুলনা করে বাঁণার দুটি তুম্বের সঙ্গে নাভি ও 
মস্তক এবং দণ্ডের সঙ্গে মেরুদণ্ডের তুলনা করা হয়। আমাদের শরাঁরে নাভি ও 
মস্তক যেমন প্রপান, বীণার এই ছুটি তুগ্৪ তেমনি প্রধান ম্বরস্থান। এ বীশার 
দণ্ডে যোল বা উনিশ অথবা তেইশটি পর্দা গাল। বা মোম দিয়ে জমান থাকে । 
পদাগুলি সরান যায় না, সেই কারণে এই বীণাকে অচলব'ণ| বা অচলঠাটের 
বাণাও বল! হয় । এর দান:ডটি বাশের ও তুষ্ব ছুটি ততলাউয়ের থে|ল! থেকে 
তৈরী । বঙ্মানে পবহীন বাশের অভাবে দানডি কাঠেই তৈরী হয়। বাণার 
দানভি প্রায় ২" ইঞ্চ মোট] এবং আড়া থেকে সওয়ারী পযন্ত তিন ফুট আন্দাজ 
লম্ঘ হয়; গেলাকার লাউগুলি ( তুম্ব। ) ১৪ ইঃ, ১৬ ইঃ. ৯* ইঃ বা আরও বড 
খাপের রাখা হয়। বীণাতে তিনটি লোহার ও চারটি পিতলের তার থাকে । 
দান(ডর মুক্ত প্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে তারের আগাগুলি বেদে সণয়ারীর উপর 
দিয়ে (মেরুর উপর দিয়ে) ব'ণার শেষপ্রাস্তে রাখা পনথীর সঙ্গে বাধ। খাকে। 
বওানে কাঠের দানাডির বুত্তের মাপ ২ ইঃ থেকে ৩ ইঃ পধস্ত রাপ] হয়। মুঘল 
যুগে খাতনামা বীণকার পিয়ার খর ও জীবন শ! তাদের বীণাতে ২টি লোহার 
ও &ট পিতলের তার ব্যবহার করতেন ।* বর্তমানে ছ'টি তারের পর্রিবঙে সাতটি 
অথবা আটটি তার ব্যবহার কর! হয়। 

এই ব.ণ। কাধে রেখে ব! হাতে ত্জনী ও মধ্যম। দিয়ে পর্দার পর তার চেপে 
ব। টেনে এবং ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যম অঙ্গুলিতে মিজরাব পরে প্রধান তারে 
ও অন্ত তারে আঘাত দিয়ে বাজান হয়। এই যেজরাঁব পরার কায়দা দেতারের 
মেজরাব পরার কায়দ! থেকে ভিন্ন । মাঝে মাঝে স্থর যোগ দেওয়ার কারণে, 
ভান হাতের কড়ে আঙ্গুলে ও বঝ| হাতের বুড়ো আগ্গুলেও মিজরাঁব ব্যবহার কর] 


বক 4৯51 :650 1₹১১৬৮1 01155 (৬০91, 501 £2010101) 05£5 2969 ) 


২২৪ গীত-বাচ্যম 


সি 


হয় । বঠমানে কাঠের তৈরী বীণার আওয়াজ বাশের তৈরী বীণা থেকে 
জোরদার, উন্নত, মধুর এ স্বরগুলির রেশ দীর্ঘস্থায়ী । 

এই যন্ত্র বাজান কঠিন, ভাই মহতীবীণায় পারদর্শ] মাত্র কয়েকজনের নামই 
পাওয়! যায। অতীত ভারতে এই বীণার প্রচলন বেশী থাক সত্বেও সকলে 
এতে দক্ষতা লাভ করতে পারেন মি। আমর। জীবন শা, পিয়ার খাঁ, নিল শা, 
মহম্মদ খাঁ, নসির আহমেদ, স্তরযু খাঁ, গুলাব খা, গুলাম রম্থল, করিম খা, 
ফিরোজ খ।, ন্তামত খা, গুলাম হুসেন খা, মেহেদি হুসেন খা, ওয়ারিশ খ। 
লচছমিপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতির না ৬ পরবগ্িকীলে উজার খা, আন্না ঘোরপোরে, 
মহম্মদ আলি এ, অভয়চরণ মল্লিক প্রভাত বাজিয়েদের নাম পাই । বঙমানে 
উস্তাদ সাদেক আলি, উন্তাদ দবার খা, উতন্তাদ আসাদ আপি, ময়মনসিং 
গৌরাপুরের গুণা সঙ্গীতজ্ঞ কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরা, ডাগুর ঘরাণার 
জিয়। মাহউ/ান্দন ডাগর, ইন্দে।রের আবিদ হুসেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 

বাণার তার বাঁধার নিয়ম-_ 

ডান দিক থেকে ১ন* প্রধান তার মথে নায়কা তার (পাঁক। ্রালের ) 
শ্রের তারের মধ্যমে বাধ! ৬য় । ১ন" জুডির তার-পেতলের, নিজের ইচ্ছামত 
৪7 ওাড ধরে মুদারার 'স' স্বরে নাধা হয়। 

৩নং জুড়ির তার--পেতলের বা ব্রোঞ্জের, ডদ|রার পঞ্চমে মেলান হয়। 

নং ৮» » ভা 22, 48 ৮. যড়জে ৯ ৮ 

«মং তলার দিকে পেতলের জুড়ির তার মুদারার ৮» 5 

নং বং ৭নং ্ীল তার ঝালার কাজে বাবহার কর! হয়। 

তারের গেজ নং এখানে দিলাম না, কারণ প্রতি ঘরাণার বাজিয়ে তার 
'নচ্ছে জবিধাষত গেজের ভাঝ বাধহার করে থাকেন। 

বীণকার ঘরাণা 2 (১) সেনী ঘরাণা 2 প্রথমে তানসেনের দৌহিত্র 
বংএ |মহ॥ সিংজী (নবাত খ| ) বাণকার থেকে আমরা নাম পেয়ে থাকি । এই 
ঘরাণাপ খ্যাতনামা বাঁণক।র আমীর খাঁর পুত্র উজীর খ| সাহেব (রামপুর ঘরাণ! ) 
পরে উল্তাদ দবার থা প্রভৃতির নাম পাওয়া যায় । গোরীপুরের কুমার বীরেজ্র 
বিশ্শের এই ঘরাণার ধারক । 

(২) ঘারপোরে ঘরাণা £ আনা ঘারপোরে বীণক।র প্রবতক। স্বীয় 
প্রমথনীথ বন্দোপাধায় এই ঘরাণার বাহক ছিলেন। এর জামাতা নাসংহ 
মুখোপাধ্যায় ও ছাত্র ললিতমোহশ পাল বর্তমান ধারক । কিন্তু এর! বীণকার নন। 


গীত-বাস্ম্‌ ২২৫ 


€৩) জয়পুর ঘরাণ। £ আলোয়ারের বীণকার মুশরক. খার পুত্র সাদেক 
আলি তশ্য পুত্র আসাদ আলি-_-এই ঘরাণার বর্তমান ধারক। ঘরাণার 
স্ুত্রপাতি ঘটে রজব আলীর সময় থেকে । 'এই ঘরাশার অন্যান্য বীণকারদের মধ্যে 
আমীন্রদ্দীন ( জয়পুর ) মুরাদ খা! (দেবাস ) জমালদ্দীন €( বনোদ]) প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য ৷ 

(8) বনার ঘরাণ! £ মনোহরজী বাঁণকার থেকে শুরু তন্ড পুত্র স্বর্গীয় 
লছমীপ্রমাদ মিশ্রই এই ঘরাণার শেষ ধারক ছিলেন ও তার সঙ্গেই এই ঘরাণার 
বীণ শেষ। 

(৫) ডাগুর বা উদয়পুর ঘরাণ। £ এই ঘরাণার জীয়! মহীউদ্দীন ডাগুর 
বর্তমানে খ্যাতনামা বীণকার ও তাঁকেই এই ঘরণার প্রবঃক বল৷ চলে । 

(৬) কিরাণ। ঘরাণা হ বন্দে আলি খ। এই ঘরাণার প্রবর্তক ছিলেন, তার 
সঙ্গে সঙ্গেই এই ঘরাপা শেষ । 





মত্তকোকিলাবীণ। 


মন্তকোকিলাবীণ! 2 সঙ্গীত রত্বাকরের ভান্তকার এই বীণাকে “সর্বাসাং 

বীণানাং মধ্যে মুখ্য” বলেছেন । মহারাণ। কুস্ত তার সঙ্গীতরাজ নামক পুর্তকে 

এই বীণাকে স্বরমগ্ডল বলেছেন । এই বীণাতে একুশটি তার রাখা হত। কোন 

কোন সঙীতপপ্ডিত মনে করে থাকেন যে মত্তকোকিলাতে একশত তার 

রাখা হত, এবং এই বীণ! সর্বাপেক্ষা] প্রাচীন। ভরতের গ্রন্থে জানা যায় যে 
১৫ 


২২৬ গীত-বাদ্চম 


মততকোকিলা বীণায় একুশটি তার রাখা হত ।* একুশটি তার ভিনসঞ্চকে বাঁধা 
হত। ভরতের কালে কোন বীপাতেই পর্দা থাকত না। প্রত্যেক ম্বরের জন্ত 
আলাদা আলাদ! তাঁর রাখা হত। ম্হতীবীণার তারসংখ্যার ক্ষেত্রেও কোন 
কোন পণ্ডিত বলেছেন ষে মহুতীতে একশোটি তার রাখা হত। প্রাচীন 
এই বীণ৷ স্বরমগ্ডল ব! পিয়ানোজাতীয় বিদেশী যন্ত্রগুলির আদি, একথা কানন ও 
স্বরমগুলের কথায় লিখেছি । ( স্বরমগ্ডল দেখুন ) 


মহাবীণা $ সঙ্গীত রত্বাকরের বাগ্াধ্যায়ে ও পরমেশ্বর লিখিত বীণ! প্রপাঠক 
গ্রন্থে মহাবীপার নাম পাওয়! যায়। এটি প্রাচীন ততজাতীয় বীণা । ডান হাতের 
আঙুলে মিজরাবের আঘাঁতে ও ঝ| হাতের আমুল দিয়ে তার টেনে ও 'ঘবে যন্ত্রটি 
বাজান হত, এইটুকু মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। লাষ্ট্যায়ন শ্রোত সুত্রেও এই 
বীণার নাম পাওয়! ষায়। 





রবাব 


রূবাব ঃ এশিয়া মহাদেশের অনেক স্থানে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির কয়েকটিতে 
রবাবের আকারের যন্ত্রের প্রচলন দেখা যায় । ১৯১৪ সালে লগুন থেকে প্রকাশিত 
11. 51)218100-র লেখা [00190 7111510 নামক পুস্তকটিতে রবাবকে ক্লুবেব 
বলা হয়েছে এবং সিকান্দার জুজকোয়ারনিন এই যন্ত্রের আবিষ্ক€!1 এরূপ লেখ! 
আছে। ৮7015 15 5010009560 60 06 015 10551701010 01 91010511091 
]010020010-710589 86” 

রাজা স্তার মৌরীক্রমোহন ঠাকুরের যন্ত্রকোষে বল! হয়েছে যে এই যন্ত্রের 
আসল নাম রুখে এবং আরব দেশের বাসদ গ্রামের অধিবাসী সঙ্গীতজ্ঞ 
আবদুল্লা খা সাহেবই এই যন্ত্র প্রথম স্থ কবেছিলেন। আমরা নান! প্রাচীন 


গ্রন্থে রুদ্রবীণা নামে ষে যন্ত্রটি দেখতে পাই, পণ্ডিতের মনে করেন ষে সেটি 
গ্রাম 


মুখে।”, * পতিত কৈলালচন্দ্র দেব বৃহন্পতি যহাশয়ের মতে) 


গীত-বাস্ম্‌ ২২৭ 


অনেকাংশে বর্তমানে প্রচলিত রবাবেক মত এবং রবাব রুত্রবীণারই অনুসরণ । 
রবাবের বাজের পদ্ধতিতেও তার ছাপ স্ুষ্প্ই। অনেকের ধারণ! ভারতের 
রুদ্রবীণাই কিঞ্চিৎ আঁকারভেদে আরবে ও মিশরে ঝুবেব নামে চলতে থাকে 
এবং সেখান থেকে গ্রীসে আন। হয়, আর তখন এর নামটি রবেব থেকে পরিবগ্তিত 
হয়ে রেবেক নামে চলতে থাকে । ক্যাপটেন উইলাড সাহেব বলেছেন যে 
কবেব পাঠানদের প্রিয় যন্ত্র ছিল এবং স্প্যানিশ গীটার ও ম্য'প্ডোলিন প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য বাগ্যস্ত্রের সঙ্গে এর মিল দেখা যায় ।৯ 

ভারতীয় রবাব, যেটি বরমানে ভারতে বাজান হয়ে থাকে, সেটি সংগীতমত্রাট 
তানসেনজীর আবিষ্কার।২ বর্তমানের রবাব প্রাচীন ভারতের রুপ্রবীণা, কাবুলি 
রবাঁব, পারসীয়ার রেবেক প্রভৃতির মিশনে রূপাস্তরিত হয়ে গডে উঠেছিল 
বলে আমাদের ধারণ | তানসেনজী রবাব বাজাতেন ও তার পুত্র বিলাস খ 
রবাবের সহযোগিতায় গান করতেন এমত শোনা যায়। আবুল ফন্জলের 
আইন-ই-আঁকবরীতে কাসিম উর্ফ কোহবর-কে রবাবের মত একটি যন্ত্রের 
আবিষ্কারক বলা হয়েছে । 

অনেক গ্রশ্বকারই রবাবকে এরাবিক যন্ত্র বলেছেন, কিন্ত বঙমানের প্বাব 
সে পধ্যায়ে পড়ে না কারণ এরাবিক ভাষায় যে কোন ছড দিয়ে বাজান 
বাস্যন্ত্রকেই রবাঁব বলা হত ।৩ মিঃ ফারমাঁরও একথা শ্বীকার করেছেন ।। অতএব 
আজকের দিন্রে ভারতীয় রবাঁবকে আকুতি-প্রকৃতির বিচে আমরা আগের 
দিনের এরাবিক রবাঁবের সঙ্গে এক, একথা বলতে পারি ন।। আজকের পাব 
রুদ্রবীণার অনুসরণ এবং এটি ভারতীয় আবিষ্কার বলেই আমাদের বিশ্বীস। 

রবাবের খোল বা হাঁড়ি (ধ্বনিকোষ ) সেগুন, গাস্তার প্রড়াত কাঠে তৈরী 
হয়। রবাবের খোলের উন্মুক্ত মুখটি চামড়ায় ঢাক। থাকে । আগের দিনে এই 
তবলি ( ধ্বনিপট্টক ) গে।ধার চাঁমড়ায় ছাওয়। হত, ব€মানে ছাগল ব1 বাছুরের 
(গোবৎস ) চামড়ায় অথবা হনুমানের চামড়ায় ছাওয়া হয়। এই চামভার 
ঢাকাকে অনেকে খাল বলেন। 
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২। রুবাব যন্ত্রের ইতিবৃত্ত প্রীদুত বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী বীণকার, “তৌধাত্িক" 
বিশেষ শায়দ সক্কলন--১৯৬৮ । 
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এই যন্ত্রে কোন ধাতুর তৈরী তার ব্যবহার কর! হয় না। আইন-ই-আকবরীতে 
দেখ। যায় যে সাধারণ রবাবে ছয়টি তাতের তার রাখা হত এবং কোন কোন 
রবাবে ১২টি বা ১৮টি তারও রাখা হত। যে সব ক্ষেত্রে বেশা তার ব্যবহৃত 
হত সেক্ষেত্রে ধাতব (লোহা বা তামার) তার ব্যবহৃত হত বলে জানা 
যায়। এই যন্ত্রের তবলির (চামড়ার ছাউমির ) ওপর একট। সওয়ারী ( তন্ত্রাসন ) 
থাঁকে যার ওপর দিয়ে তাতের তারগুলি যন্ত্রের মুক্তপ্রান্তে বাখা ছটি বড় বড 
কাঁণের সঙ্গে বাধ। থাকে । তারের আগাগুল যেমন কাণের সঙ্গে বাধ। হয় তেমনি 
প্রতিটি তারের গোড়। খোলের শেষপ্রাস্তে রাখা পনথির সঙ্গে কাধ থাকে । 
পনথি ধাতু, হাড় বা শিং-এ তৈরা হয়। 

তাঁতের তারগুলিকে শুগ ভাষায় তান্তবতন্ত্রী বল। হয়। যন্ত্রে রাথ! ছয়টি তারের 
মধ্যে প্রধান তারটি অর্থাৎ ৯ন* তার যেটিকে রবাবীরা জির বলেন সেটি মুদার। 
স্চকের পঞ্চমে, ২ন তার যেটিকে মিয়ান বল! হয় সেটি মুদার! সপ্চুকের খষভে, 
ওনং সুর নামে ব্যবহৃত তারটি মুদারার ষডজের সঙ্গে ৪নং মক্দ্র নামক তারটি 
উদারার পঞ্চমের সঙ্গে ঘোর নামে পরিচিত_-৫নং ভারটি উ্দারার গান্ধারের 
সঙ্গে এবং ৬নং খরজ নাখের তারটি উদারাঁপ যড়জের লর্গে মিলান হয়। রাগ 
বিশেষে উন্ধি তারগালর সর বাধার কিছু রদবদল হয়ে থাকে । রবাব কীধে 
তুলে ছ পায়ের মাঝে হাড্টি! রেখে » হাতের আঙ্গুণে নখের মত মাছের আশ 
বেধে অথবা আঙ্গুলে স্বাভাবক নখ বড রেখে সেই মণ দিয়ে দানভির পটরির 
গপর তার দাঁধিয়ে ও ঘষে বাজান হয়। এর মীড়ের কাজ ৪ ঘবেই বার করা হয়। 
বাজ|বাপ সময় ডান হাতের খুড়ো আঙ্গুল ও প্রথম আঙ্গুল দিয়ে তেকোণ। 
এক ফলক শক্ত করে ধরে তারে আঘাত করতে হয়। এই ফলকটিকে জওয়া 
বল! হয় । বাংলার অনেকে এটিকে জব] বলেন, সেটি ঠিক নয়, জওয়া শব্দটি 
ধশরসী শব্দ বলা] হয়। এই জণয়। চন্দন কাঠ, নারিকেলের মাল। অথব। বাঁশের 
টকর। থেকে তৈরা হয়। 

র্বাবে ঘ। 'ছিয়ে বাজাবার বৈশিষ্ট্য এই যে জওয়ার ঘাগুলে। কোলের দিকে 
ন| হয়ে বেশীর ভাগ বার দিকেই হয় রবাঁবে গত্‌ তোড়! বাজানো কঠিন। 
এটি মপ্যলয়ের আলাপের যন্ত্র হিসাবেই খাত। আলাপে মধজোড়ের কাক 
অভি সুন্দর হয়, আলাপের নান ছন্দ ও লড়ির কাজই রবাঁবের বাঁজের বৈশিষ্ট্য । 
কখনো! কখনে! এর নিবদ্ধ ঝালায় পখাবজের সঙ্গত চলে । মন্গতের সময় এর 
তধলিতে চাটি দিয়ে চপক বোল বাঁজাঁন হয়। আজকাল চপক বোল বাজাতে 
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শোনা যায় ন।। এতে ঝালার কোন বিশেষ তার থাকে ন। তাই সরের ভারে ঘ। 
দিয়ে ঝালার কাজ চালানো হয়। 

অতীতে নামকরা! এবাবীদের মধ্যে উল্তাদ জাফর খা, পার থ। ও বাসত খ! 
প্রভৃতি গুণীরা রবাবী হিসাবে খ্যাতিলাত করেছিলেন। আবার হুরশঙ্গারেও 
এর! সিদ্বতত্ত ছিলেন। পরে সাদিক আলি, বাহাতর হুসেন, বডকু মিঞ ও 
মহম্মদ আলি প্রভৃতির নাম শোনা যায়। এর পরে শাম্করা রবাবী হিসাবে 
আমরা উত্তাদ কাশেম আলি খার নাম পাউ। তার দ্রুঠ লড়ি ও জোড়ের 
কাজ অতুলনীয় ছিল। বর্তমানে কলিকাতায় খৈমনপিং গৌরীপুরের কুমার 
পীরেন্্রকিশোঁর রায়চৌধুরী রবাব বাঁজান। ইনি এসাধেগ আলাপের যথার্থ 
তালিম পেয়েছেন মহম্মদ আলি খ| প্রভৃতি গুণীদের কাছে । মহম্মদ আলির 
পৌত্রপ্রতিম সপৌকত আলি খাঁও রবাঁব বাঁজাতেন । রববের বা আজ প্রায় 
লুপ্ত, যন্ত্রটি ৪ অবহেলিত । যে দু একজন গুণী আ৮* রয়েছেন তাদের প্বাব বাজন। 
রেকর্ড করে রাখা উচিৎ । 
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রঞ্নী বীশ! 


রঞ্জনী বীণা 2 রঞ্জনী আজ মনোরঞ্জীনে অক্ষম ও লুপ এটি অবিকল 
মহতী বাণাঁর মত দেখতে, তবে আকারে অনেক ছোট | মহঙার মতই এর 
দানডির দুপ!শে চুটি লাউ থাকে । দানডভি গোলাকার এ কাঠে তৈরী । মহতী 
বীণার কায়দায় এতে সাতটি তার রাখ! হত এব" পদাগুলি শোমদিয়ে জমান 
থাকতে। | যন্্কোঁষে এর নাম পাওয়! যায় । যস্টি বেশী দিনের প্রাচীন নয়। 


রাভাণ। বা রাবণাক্ত্রম £ অতি প্রাচীন ধভযস্্ বিশেষ | প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে 
এর নাম পাঁএয়! যায় । খুষ্ট জন্মের পাঁচ হাঁজার বছর আগে লঙ্কাধিপতি রাবণ এই 
বাচ্যন্ত্রের অঙ্ট। । এঁতিহাসিকের! রাবণের সময়কাল বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। 
এ বিষয়ে যন্ত্রকোষে লেখা আছে-_-“রাবণান্্রম নামে হিন্দুদিগের যে এক অতি 
পুরাতন ধন্ুস্তত বন্ধ আছে তাহ। প্রায় পঞ্চসহম্র বৎসর অতীত হইল লঙ্কাধিপতি 


২৩০ গীত-বাস্ম 


রাবণ নির্মাণ করিয়! স্বনামে প্রসিদ্ধ করেন । চীনের উর্হীন, জাপানের কোফি€ 
হিন্দুদের সারঙ্গী ও সারিন্দা এবং আরব্য ও পারস্যের কেমানজে ও রবাব 
এ সকলই সেই একই যন্ত্রের প্রতিরূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরূপ প্রতিবপ 
যন্ত্র যে আমিরিয়৷ ও হিক্র প্রভৃতি দেশেও অবশেষে উৎপন্ন হইতে পারে তাহা 
কতক সম্ভবপর |” এখন ধনুরধস্ত্রে আদি উৎপত্তিস্থল যে ভারতবর্ষ সে সম্বন্ধে 
উক্ত পুস্তকে ফেটিস সাহেবের যে উক্তিটি উদ্ধৃত হয়েছে সেটি লিখছি । 

£171100090950210 15 005 ০001007 ড/1)61)06 ৬৪. 09119. 0176 17795 
21080191010 100010101191005 07 ৪. ৮911 085910190. 1210570206,. 01 2.0 
8.0৮৪10080 ০1৮11179010) 01 2 [01110501010 1) ৮1101) 21] ৬2116506501 
10177210 00000010519 00511 590015551010, 01 2 [09607 61011791001 
1101) 10 211 15 10121701055) 200. 01 2 1001910 11) ৮/1)101) 01) 69010161716 
98151101110 06 109615595 81)0 65001555101)--17 10000995121) 1095, 16 
৪09176215, 19951) 01051091101) 01506 01 66 10500170105 01560 10 
0০9৮৮ 200 1995 00806 01১৩1 1000৮ 00 0061 0215 06 2515 2015 
00985 10096 20107100162, 02801091165 00000, 2১5 0106 110950100061765 215 
20019119 17 9515061)09, 09211106 010101905151016 070210501 00511 
.]110171) 01151, 10 5 9151) 00 1100 006 11901010610 01555 
910) 2 1909৬ 11) 15 011911079] 505106১ ৮6177050095 16 10 105 
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০/5110055 504 1, 0)1151176 60155 1151)95100112901020 065 11750101709115 
2.:/101761 01 0. 107505. 

ফেটিন সাহেবের এই উক্তি প্রমান করে যে ভারতবর্ষই পৃথিবীর সকল 
দেশের সকল প্রকার ধন্যস্ত্রের আদি উতপতিস্থল। স্থপ্রসিদ্ধ সংগীত এতিহাঁসিক 
মসিয়ে সনিরাট (ধ. ১০612 )-এর কথাঁও প্রমাণ করে যে ভ!রতবর্ষই 
সমস্ত ধনুর্বন্ত্ররে উৎপত্তির আদি উৎস। যন্ত্রকোষের উক্তি উদ্ধৃতির সময় একথা? 
লেখা হয়েছে । রাঁবণহাতো যন্ত্রের বিষয় লেখার সময় আমরা রাভাঁনার বিষয় 
উল্লেখ করেছি । 


৩১ 
এ 





২৩২ গীত-বাস্কম্‌ 


কাঠের তৈরী ছড় দিয়ে যন্ত্রটি বাঁজান হয়। ছড়টির সামনের দিকে বালামচি 
লাগান থাকে। ছড়ের হাতলের কাছে কয়েকটি ছোট ঘুঙ্গুর বাধা থাকে। 
মন্ত্রট বাজাবার সময় এই ঘুঙ্গুর থেকে মুছু ঝুমঝুম শব প্রকাঁশ পায় । যন্ত্রে 
দানডি সামনের দিকে লম্বা করে, হাঁড়িটি চিৎ করে বাঁদিকের বুকের সঙ্গে চেপে 
ধরে ডান হাতে ছড় ধরে সেই ছড় দিয়ে বাজান হয়। চার পাঁচটি শ্বরাশ্রিত 
দেশী গীত ছাড়া এতে কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাজতে শোনা যায় না। এটি এক 
প্রাচীন ধশুস্তত গোষ্ঠীর গ্রাম্য যন্থ। 





নস্বীণ।! 


রুদ্রবীণা $ অনেকে বাব বন্ত্রটিকে রুদ্রবীণা বলে থাকেন। রাজা 
সাহেবের যন্ত্রকোঁধ গ্রন্থটিতে রবাবকে রুদ্রবীণা বলা হয়েছে । হ্বর্গীয় সঙ্গীতাচাধ 
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে যঙ্গুটিকে কুদ্রবীণা বলে বাজাতেন মেটি প্রচলিত 
রবাব থেকে ভিন্ন ধরণের । সঙ্গীত মকরন্দের ২২ পষ্টায় উনিশটি বীণার নামের 
মধো আমরা রৌড্রীবীণাঁর ন!ম দেখতে পাই, ক্রদ্রবীণা সেটির নামান্তর 
বলে অনেকে মনে করেন। শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় তীর 
“উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত” নামক প্রস্তকের ৭৬ পরষ্ঠায় লিখেছেন ; এই বীণার 
বাদন দণ্ডটি ছিল লম্বায় ৪ ফুট। এতে দুটি তুষগ্বাযুক্ত হতো । মুলতন্ত্রী ছাড়া 
দুটি শ্রুতিতস্ত্রী থাকতো! । এই বীণার জোয়াঁরী বা রণনের জন্য সওয়ারী এবং 
তম্বীর মধো পাকা বাশের খুব পাতলা একটি ছিল! দেওয়। থাকতো । কোন 
কোন ৰর্ণনা অনুসারে এই বীণায় আঠারটি পদ ছিল। আমরা উপরোক্ত 
বণনাহ্ষায়ী বর্তমানে প্রচলিত রুদ্রবীণার আকারের সঠিক মিল দেখি ন]। 
ব€মানে ক্ুদ্রবীণার আকারে স্থরশূঙ্গারের কিছু ভাব দেখা যায়। রবাবের 
ও শরোদেপর আকাঁর-ভাবও কিছু আছে। অতীতে এই রুদ্রবীণা হয়ত 
ঈষৎ আকারভেদে প্রচলিত ছিল এবং স্বরশঙ্গার, রবাব, শরোদ প্রভৃতি 


গীত-বাদ্যম্‌ ২৩৩ 


যন্ত্র এই যন্ত্রের অন্রকরণেই গডে উঠেছিল। অনেকে এটিকে হস্তিশ্ুও 
বীণা বলে থাকেন। এসঘন্ধে একটি পৌরাণিক গল্প শোন। যাঁয়। দেবাদিদেব 
মহাদেব ব্রিপুরাহ্থর-বধের সময় অস্থরের হস্তির মাথা! কাটিয়া সেই মস্তক 
এবং অস্ত্রাদি দিয়া এই বীণা কৃষ্টি করেন। দেবতার রোষের সময এই 
বীণার জন্ম বলেই এর নাম রুদ্রবীণ। এবং হাঁতীর মাথা থেকে তৈরী হয় 
বলে এর নাম হন্তিশুগুবীণ। বল হয়। রুদ্রবীণা যন্থুটি একখান! কাঠে তৈরী, 
হাড়ি ও দাণ্ডি সমস্তই এক কাঠের । হাঁড়ির ঢাকা (তবলি ) পাতলা কাঠের 
তৈরী । দার ঢাকা কাঠের, তার উপর ট্টীলের পাতিল পাত মৌড। থাকে । 
কলিকাতার যাদুঘরে তবলিতে চামড়ার ঢাক] দেওয়! একটি রবাব যঙ্ের প্রকারাস্তর 
রুদ্রবীণা! নামে রাখা আছে। ডানহাতের তজনী ও বৃণাঙ্ুষ্ঠের ঠেকনোয় 
মিজরাব ধারণ করে তারে আঘাত দিয়ে এই যন্থ্র বাজানো হয়। ধারণের কায়দ। ঃ 
বার্দিকের কাধে দাত্ডর মুক্তপ্রাস্ত রেখে হাঁড়িটি নদিকের কোলের নীচে কোলের 
ঠেস দিয়ে ধরা হয়। আমর] রুদ্রবীণার ঘে ছবিটি এখানে |দয়েছি 
সেইরূপ বীণাই শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক্রুদ্ববীণ। নামে 
বাজাতেন। ভারতের বেতার প্রতিষ্ঠানও এই গাঞ্চ।ত ৪ অখয়বযুজ্ঞ বীণাকেই 
রুদ্ববীণা বলে অনুমোদন করেছেন ।* উত্তর ঘণাণাণ জায়। মহিউন্দান ভাগুর 
মরস্বতী বীণাকে অর্থাৎ ব্তমানে প্রচলিত মহতী ব] নারীর বাণাকে কদ্রবীণ। 
বলে থাকেন । কিন্তু সেটি যুক্তিগ্রাহা বলে মনে হয় ন।। 
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পত্রটি প্রীধুত ললিতমোহন পাল মহাশয়ের লৌজন্যে প্রাপ্ত । রুজ্রবীপার ছবিটির ০1:০1. 
তদীয় ছাত্র শ্রীমন্পপনাথ হালদারের সংগ্রহ থেকে গৃহীত । 


২৩৪ গীত-বাহ্যম 
তার সঙ্গিবেশ ও সুর বাধার নিয়ম £ 


১ নং তার- মুদ্দারার “প' অথবা “ম” স্বরের সঙ্গে মিলান হয়। 
২ নম" » -মুদারার “র' অথব! "গ'-এর সঙ্গে মিলান হয়। 
৩নং » -মুদ্ারার “স' শ্বরের সঙ্গে মিলান হয়। 

৪ নং ” --উদারার “প' শ্বরের সঙ্গে মিলান হয়। 


৫ নং » _উদারার 'র' বা গ” স্বরের সঙ্গে মিলান হয়। 
৬ নং » _উদারার সুরে মিলান হয়। (“স্বরে ) 
৭ নম. » -_-অতি উদারার “প' অথবা গ' হ্বরের সঙ্গে মিলান হয়। 


৮ নং-এ ( তিনটি তার থাকে )- রাগ হিসাবে বাদী সম্বাদী ও জুড়িতে তিনটি 
তার মিলান হয়। 

৯ নং (দুটি তার )-_চিকাঁরী মুদারা ও তারার 'স'এর সঙ্গে ছুটি তার 
মিলান হয় । 

১০ নং (সাত ব। আটটি তার )- এগুলি তরফের তাঁর, রাগানুষায়ী স্বরে 
বাধার নিয়ম । 

জানা যায় স্বর্গীয় গ্রমথবাবু প্রমুখ বীণ-বাদকের! এইভাবেই তার লাগাতেন 


ও উপরোক্ত স্বরে সেগুলি বাধতেন। অনেক সময়ে বাঁজিয়ের ইচ্ছামত রাঁগাচ্যায়ী 
স্বরে তারগুল বাধা হয়। 





পূর্বেকার শরোদ 


শারদীয় বীণ। অথবা শরোদঃ এই যন্ত্কে আমরা স্বরোদ, সরোদ 
অথবা শরোদ নামে প্রচলিত দেখতে পাই । আফগানিস্থানে ও আরব 
দেশে এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সেই সময়ে এই যন্ত্রটি “যাঁজ্রিক 


গীত-বাদ্যম ২৩৫ 


বন্ত্র” * নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রাজারা শিকারাভিানে বা বিদেশ ভ্রমণে 
হাতি বা উটের পিঠে এই যন্থ শোভাঘাত্রার পুরোভাগে রাখতেন । শরোদীরা 
অনেক সময় এই যন্ত্র বাঁজিয়ে সভায় গান করতেন। তখনকার দিনে এই 
যন্ত্রটি অন্গগতসিদ্ধ ন্ত্রবূপেই প্রসিদ্ধ ছিল। পুবে শরোদের পটরিতে প্লেট 
বসান হত ন|, কাঠের পটরির ওপরই তাতের তার দাবিয়ে বাজান হত 
(রবাবের অচুকরণে )। খুষ্টায় উনবিংশ শতাবীর শেষভাগে স্বরশূঙ্গার মন্ত্রটি 
চালু হওয়ার পর থেকেই শরোদে লোহার প্লেট ও ধাতুর তার বাবহার করা 
আরম্ত হয়। স্বর্গীয় শরোদবাদক উত্তাদ হাফেজ আলি বলতেন যে তীর প্রপিতামহ 
বগম গুলাম বন্দগী থ| হিন্দুস্থানে এটি প্রথম রবাবের আকারে নিয়ে আসেন ২ 





বঙওমান শরোদ 


এবং পরে এটিকে শরোদে রূপান্তরিত করেন । ভিনি বলেন ঘে গুলাম বন্দগী 
খাই গোয়ালিয়রের গোলামালি শরোদি। অনেকে বলেন যে আসাদ উল্লা 
খা সাহেব ৩ উনবিংশ শতাবীতে বাঙগলাদেশে প্রথম এই যন্ত্র চালু করেন এব' 
সেই কারণে শরোদ প্রস্ততে বাঙ্গলাদেশই পথিরুৎ এবং বাঙ্গলাদেশেই এই যন্ত্রের 
প্রচলন বেশী । 

মিশরদেশে এই যন্ত্রটি গুশ্যা| নামে প্রচলিত । কাবুলে এখন এই যঙ্ধ্রের 
যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে । সেখানে এটিকে শীরুদ বলা ভয়।8 এই শরোদ বা 
শারুদ শব্দটি কাবুলি শব। কাবুলি শরোদ আকারে একট ছোট, কাবুলে 


১। যন্মকোষ-_রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর । 
“হিন্দস্থানী বান্চ শরোদ"-_প্রোঃ চন্দ্রকান্ত্লাল দাস, হিন্দী “সঙ্গীত” মাসিক-পত্রিকার 
১৯৬১ লিনা টব 
৩। 11510 17500100175 01117088139 ১. ৮0155551215) 2৪৪৩ 48. 
৪1 “জনপ্রির যন্থ শ্বরোদ"-_-মাসিক তৌধ্যত্রিক-_কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 


( গৌরীপুর )। 


২৩৬ গীত-বাচ্যেম্‌ 


এগ্চলি আখরোট কাঁঠে তৈরী হয়। শরোদ সীজন করা সেগুন কাঠে, 
(4381009. 2651: ) তু'ত কাঠে অথব! গাস্তার কাঠে তৈরী করা হয়। শরোদের 
ঠাড়ি 'অথে ধ্বনিকোষ (8611 ০7 10101) ) চামড়ায় ঢাকা থাকে । এই 
চমডার বলির গপর তস্ত্রাপন অর্থে সওয়ারী (31156 ) রাখা থাকে । বড় 
একথান| কাঁঠ থেকেই যন্ত্রটি (এক কাঠের ) তৈরী করা হয়। বর্তমানে প্রমাণ 
সাইজের রোদ তিন ফুট থেকে সাড়ে তিন ফুট লহ্ব। হয়। হাড়িটা 
এক ফুট মাপের অর্ধগোলাকার এবং পিছনের দিকটা চ্যাপ্ট। থাকে । হ্াাড়ির 
গলাটি সরু করে দাঁনডির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া! হয়। দানডির মুক্তপ্রান্তে প্রধান 
কাণগুলি রাখা থাকে । াডিতে খাল কেটে ফাঁপা কর হয়, দানডির বাঁজাবার 
গাঁয়গায় ্টালের পাত বসান হয়। আজকাল দানভির মুক্তপ্রান্তের পশ্চাৎ দিকে 
একটি তুগ্বও রাগা হয়, এগুলি লাউয়ের খোল! বা কাঠে বা অন্য কোন ধাতুতে 
তৈরী করা হয়। ঠাঁডির শেষ প্রান্তের মাঝখানে একটা ত্রিকোণ ফলক রাখা 
থ|কে, যাকে বল! হয় পনথি। এই পনথিতে সমস্ত তারের গোড়। বাধা থাকে । 
হারগুলি বিজের ওপর দিয়ে দাঁনডির মুক্তপ্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে বাঁণা থাকে । 

পবাবের মত এটিও পদাবিহীন যন্ব। রবাবে কেবলমাত্র আলাপ বাজান 
হয় কিন্তু শরোদে প্রধানত গত তোঁড়াই বাজে, তবে আজকাল এতে আলাপও 
বাজান হ্য়। বঙ্মানে শরোদে তরফের তার রাখায় শহ্বরের রেশ বাড়ে। 
আজকের দিনের শরোদ স্গতঃসিদ্ধ ততযস্ত্ররপেই সঙ্গীতাসরে বেছে থাকে। 
নবাবের মত প্লেটের পর তার দাবিয়ে ধরে বা ঘষে বাজান হয়। এই 
জয়াকে ইংপাজীতে 1219০0000 বলা হয়। শরোঁদে জওয়াটি ডান হাতের 
বুডে। 'ান্গুল ৪ প্রথম আম্ুল (তজনী ) দিয়ে চেপে ধরে তারে আঘাত 
করার সঙ্গে সঙ্গে বাহাতে প্লেটের ওপর দিয়ে তাঁর চেপে ধরে ন্বর বার 
করা হয়। বঙমানের খরোদে সেতারের মত ছুটি চিকারীর তারও রাখা 
হয় এবং চিকারীর সাহাযো গতের শেষে বালা 9 বাজান হয়। অনেকে এতে 
তারপরণ9 বাজিয়ে থাকেন। আবার রবাবের অনুকরণে হাডির চামড়ার ঢাকার 
ওপর চাটি দিয়ে “চপক” জাতীয় বোলও রুচিৎ বাজান হয়। মনে হয় শরোদ 
রবাবের অথবা কথ্রবীণার উন্নত সংস্করণ। রবাঁব বা রুদ্রবীণাকেই এর আদি 
উতৎম বলা যায়। শ্রীযুত রাধিকামোহন মৈত্রের আবিষ্কৃত মোলুন বীপ। সম্বন্ধে 
দ্বতীয় খণ্ডে লেখার ইচ্ছা! রইলে]। 

অতীতে শরোদ যঙ্্রে ধারা নাম করেছেন তাদের মধ্যে গোয়ালিয়রের 


গীত-বাস্তম্‌ ২৩৭ 


গ্রোলাম আলি ও ঠার পুত্র হুসেন খা, মোরাদ আলি থা, লক্ষৌ-এর নিয়ামতুল্া' 
রামপুরের মজরু খা, ফিদা হুসেন, এনায়েৎ হুসেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
পরবর্তীকালে আবছুল্পা খা ও তার পুত্র আমির খ! ( কলকাত। ), করমতুল্লা ও 
আসাদউল্লা (কৌকভ খা) প্রভৃতি । পরে উস্তাদ আলাউদ্দীন, উন্তাদ হাফিজ 
আলি প্রভৃতি । বর্তমানে উঃ আলি আকবর, উঃ ওমর খ, উ: আমজাদ আলি খা, 
উঃ বাহাদুর খাঁ, শ্রীযুত রাধিকামোহন মৈত্র, শ্রুযুত শ্যাম গাঙ্গুলি, শ্রযু্ত যতীজ্রনাথ 
ভট্টাচাধ্য, শ্রাযুত তিমিরবরণ ও স্ত্রীবাদিকাদদের মধো শরণরাণী মাথুর ও জ্তািণ 
দারুওয়াল! প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগা 1 উদীয়মানদের মণ বুঙ্ছদেব দাশ « 
আশীষ খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য | 

আসন- _দাধারণত বাবু হয়ে বসাই শ্রেয় । আসন গুরুর উপদেশ মহ হতয়! 
উচিহ। 

ধারণ__-ডানদিকের উরুর ওপর কোলে হাড়ি প্লেখে তার ওপরে আলগাভাবে 
পেটের চাঁপ রাখতে হয় যাতে বাজনাটি ন| নডে। যস্ত্রেপ পেছনাদক বুকের 1দকে 
রেখে দ্ানডিটি বাহাতের দিকে নিচু করে ধর] হয়। বাহাতের বুডে। আঙগুপ 
পেছনে ঠেস [হসাবে আলগ| রাখ। হয়। পনথাঁর কাছে হাডির গপর ডান্চাত 
রেখে কবজি চার পাঁচ আঙ্গুল বাগ করে রাখতে হয় । 

তার সান্িবেশ ও মুর মিসান_ শগোদেপ পাচটি প্রধান তারের নধে) প্রথম গু 
প্রধান অথে নায়কা তারটি ঈপ্নিত সুরের মধ্যমে বাধ। হয় অর্থাং দ্িতীয় সবরের 
তারের যধ্যমে বাধা হয়। দ্বিতীয় তার শুদাপার স। এ অর্থাৎ ডজের সহিত 
মেলান হয়, অর্থাৎ যে সুরে আপনি বাজাতে চান সেই গ্নাগুণড সরে । ভততায় 
তার দ্বিতীয়ের খা? পঞ্চমে অর্থাৎ উদ্দারার পএ। চতুর্থ তার উদার।র মধ্যমে 
অর্থাৎ খাদের ম এ এবং পঞ্চম তারটি উদ্দারার ষড়জ অথে খাদের স দ্ববের সহিত 
মেলান হয়। ঘরানা হিসাবে তাঁর রাখ। ও ঝাধার কায়দা অথব। তারের সাইজের 
কিছু রদবদল লক্ষ্য করা যাঁয়। সাধারণত (প্রধান তারটি বাজার চলতি 4 ন" 
তারে ও জি সাপের স্বরে মেলান হয়। এছাঁড়। ৪ গাছ। তরফের তার আলাদ। 
সওয়ারী রেখে তাতে জোয়ারী খুলে 'জোয়ারা তরফ” করা হয়। বাকা ২ গাছ! 
চিকারীর তার ( 9০০ ্টীলের তার ) রাখ। হয়। ১১ থেকে ১৩ গাছা তরফের 
তার রাখা হয়। এগুলি বাদক নিজের ইচ্ছামত রাগাঁচ্যায়ী শ্বরের মহিত মিলিয়ে 
বাধেন। আজকাল অনেকে শরোদে ধ্বনিবৈশিষ্ট্ের জন্য ইলেকট্রোমেটাল 
তার ব্যবহার করেন। 


২৩৮ গীত-বাদ্ঘাম্‌ 


বান £ঃ আগেই বলা হ'য়েছে যে ভান হাতে জওয়া বা কোনস্‌ দিয়ে ঘ। 
দেওয়ার সঙে সঙ্গে বাহাতের তর্জনী ও মধ্যমার নখ দিয়ে প্লেটের ওপর তার চেপে 
ধরে বা ঘষে স্বর বার করা হয়। ত্রিকোণ জওয়ার মাঝখানট। বৃদ্ধানুষ্ঠ 
তর্জনী ও মপ্যমার সাহায্যে শক্ত করে ধরে মুখের সরু কোণ্টি দিয়ে তারে আঘাত 
কর! হয়। বাহাতের চারটি আঙ্গুলই বাজাবার সময় শরোদের তারের ওপর 
'চাঁলান হয়। 

বোল ঃ সেতারের মত শরোদেও নান! কাল্পনিক বোলের ব্যবহার দেখ। 
যায়। ড।, রা, ডেরে, ডারড] ইত্যাদি বোলের ব্যবহার রয়েছে । তবে সেতারে 
যেমন কোলের দিকে ড! ৪ বাইরের দিকে রা হয়, শরোদে ঠিক তার বিপরীত। 
শরোদে তারের ওপর থেকে বাইরের অর্থাৎ নীচের দ্দিকে ঘ৷ দ্দিলে “ডা” ও বাইরের 
দিক থেকে অর্থাৎ তারের নীচে থেকে ওপরের দিকে ঘ৷ দিয়ে তুললে হয় “রা” । 
যুক্ত বোলগুলিও ঠিক একই নিয়মে বার করা হয়। চিকাঁরীর আঘাতকে “রা' 
বলা হয় ঠিক মেতারের মতই । . 

জওয়! বা কোনস্ঃ তারের ওপর ঘ| দেওয়ার জন্য ডান হাতে ষে 
বস্তুটি ধরে তারে আঘাত কর] হয় সেটিকে জওয়! বলে। জওয়৷ শব্দটি ফারসী 
শব্€ বলে অনেকে বলে থাকেন। ইংরাজীতে এটিকে 016000) বল| হয়। 
এটি চন্দন কাঠের টুকরা, কাঠের টুকরা বা নারকেলের মাল! থেকে তৈরী হয়। 
পাক তারে বা মোটা প্রাষ্টিকে ও জওয়া তৈরী হয়। 





শ্রাতিবীণা 


শঞ্গতিবীণা £ প্রাটীনকালে একটি বীণাঁতে কীলকের সাহাঁধ্যে পরপর 
অনেকগুলি তার বাধা হত এবং প্রথম শরবণগ্রাহা ধ্বনি থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চ 
স্বরে তারগুলি বাধ! হত। এই ভাবে চব্বিশটি বা তছুর্ধ তার দিয়ে শ্রুতিনির্ণয 
কর হত। বর্তমানে পর্দা-সম্লিবেশে শ্রাতিনির্ণয় করা হয়। শ্রুতিনির্ণয়ে সাহায্য 
করে বলেই এর নাম অঁতিবীণ। | 


২৩৯ 





সম্ভর--সম্ভর সভ্যততযন্ত্র বলে পরিচিত। কাত্য।য়মী বীণার অন্করণ। 
আকারে কাঙ্গনের মতই | প্রতিটি স্বরের জন্য এক জোড়া করে তার রাখ। হয় 
এবং আন্ুলের ঘ। এর পরিবর্তে কাঠির ঘ৷ দিয়ে বাজান হয় । ভারতে কাশ্মীর 
অঞ্চলেই এর প্রচলন বেশী এবং সেখানে গানের সঙ্গতে যন্ত্রটকে অশ্ুগতসিদ্ধ 
যন্ত্রৰপেই বাজতে দেখা যায়। মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এর 
প্রচলন আছে। ম্বতঃসিদ্ধ যন্ত্ররপে তবলার সহযোগে বাজাতে খোন। যায়। 
জ্রত বাজনার সময় এর স্বর প্রায় জ্যাবড়া শোনায় কারণ এক আঘাতের অচরণন 
মিলিয়ে যাবার আগেই অন্তস্থরে ঘ! পড়ে তাই বিভিন্ন স্বরের একত্র অনগরণনে ভিন্ন 
ভিন্ন স্বরধ্বনি পরিক্ষার শোন। যায় না। কানন যন্ত্রের বিষয় লেখার সময় আমরা 
সম্ভরের কথ বলেছি । কাশ্মীরী সম্ভরে একশতটি পথ্যস্ত তার রাখ হয়। 





সাধারণ সেতার 


সেভার বা সপ্ততন্ত্রী ধীণা- ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাঁকীতে স্থলতান 
আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে তার দরবারগায়ক সন্ত নিজামুদ্দিনের শিষ্য 
আমীর থস্রুকে সেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক বল! হয়। কারও কারও ধারণ! যে 
সেতার যন্ত্রটি পাঁরস্ত দেশ থেকে আমাদের দেশে এসেছে । কিন্তু একাধিক সঙ্গীত 
গ্রন্থে লেখা হয়েছে ষে আমীর খস্রু তানপুর] ও বীণার সংযোগে সেতার হস্ত 
আবিষ্কার করেছিলেন । 


২৪, গীত-বাদ্ধাম্‌ 


আমাদের ভারতবর্ষে নানাপ্রকার বীণ। প্রাীন যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। 
মুদলমান অধিকারের পূর্ধেব ভারতের সঙ্গে পারস্তের বানিজ্যাদি ব্যাপারে ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক ছিল। সেই সময় বহুপ্রকার ভারতীয় বাছঘন্ত্র পারশ্য, মিশর প্রভৃতি 
দেশে রপ্তানি ও সেখানকার যন্ত্র ভারতে আমদানি কর! হত। সেই সময় 
ভারতীয় বীণ! পারস্ডে সেতাঁর নামে প্রচলিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। 
আমীর খস্রুর প্রবর্তিত এই সেতার ভারতীয় ত্রিতন্ত্রীর নামভেদ মাত্র। 
তিনি ত্রিতন্ত্রী নাম বদলে সেতার নাম রাঁখলেন।৯ পারসিক সহ শবের অর্থ তিন, 
এবং তার শব্দের অর্থ তন্ত্র অর্থাৎ ত্রিতন্্রীর পারসিয়ান নাম সেতার রাখা হ'ল। 
পরে সেতারে আরও চারটি তার সংযুক্ত হওয়া সত্বেও সেতার নামেই সে পরিচিত 





তরফদার সেতার 


রয়ে গেল। আমীর খস্রু অসাধারণ ব্যক্তিত্বম্পন্ন রাজদববারের লোক, ত৷ ছাড়া 
কিনি কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী ও রাজনীতিক ছিলেন; স্মতরাং তার 
দেএয়। নাম বেশী মধাদা পাবে এটা মোটেই অসঙ্গত নয়। বড়ই মজার কথা যে 
এই ন।ম রাখাকে কেজ্জর করেই প্রচারিত হয়ে গেল ঘে আমীর খস্র সেতার যন্ত্রের 
আবিষ্ষারক, যেটি আমর! স্বীকার করি ন!। তিনি এই যন্ত্রের প্রচারক হলেও 
শঈ। বা আবিষ্কারক নন ।২ - 

মৌধাবংশের ও গুপ্তবংশের রাজত্বকালে ভারতীয় সংগীতের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত 
হয়ে।হল এবং সে সময় ত্রিতন্ত্রীবীণ। ভারতে প্রচলিত ছিল। মহারাজ বিক্রমা- 
দিত্যের নবরত্ব সভার এক রত্ব অধর সিংহ দ্বার রচিত “অমর কোষ” নামক 


১ অমর ভ্রিতদ্বী বাণা লেখার সময় যে আকার দিয়েছি দেটিই ষে আমাদের প্রাচীন 
ভিতগ্বী ছিল তা বলা ষায় না । কারণ ত্রিতন্ত্রীর সঠিক আকার আমরা পাইনি । তাই প্রচলিত 
আকার দেওয়। হয়েছে। 

২ অনেকের ধারণ। হিন্দু রাজত্বকালে সেতার সেতার লানেই প্রচালিত ছিল। মোগল 
আমলে লেটি বীণ পেঙতার নাম পেয়োছিল । 


গীত-বাস্ধাম্‌ ২৪১ 


প্রামাণিক গ্রন্থে সাততারযুক্ত পরিবাদিনী বণার নাম পাওয়া! যায়, এটিকে ৪ 
পপ্ডিতেগা সেতার বলেন । দেতারের প্রাচীন মার এক ন।ন মরুষস্তী। সঞ্খতন্তরী 
নামেও সেতার প্রচলিত। শ্ররাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় মুঘল ভারতের সঙ্গীত 
চন্ত। নামক গ্রন্থে ফাকরুল্প। লিখিত রাগ দপপণের অগবাদে গ্রস্থবিবরণের ৩০ পৃষ্ঠায় 
লিখেছেন, “সেতার এক প্রকার বাণা। মুঘল যুগে একে বলা ১*ত বীপ- 
সেহতার |” 

রাজা স্যার সৌবীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তার *যন্ত্রকোষ” নামক বইটিতেও 
নান! তথ্য লিখে প্রমাণ করেছেন যে কচ্ছপী ল'ণ। ও সাততারঘুক্ত সেতার একই 
যন্ত্র এবং এই ভারতীয় যন্ত্রটি মুসলমান পিকারের পুবেই প্রচলিত ছিল। 
অনেকের ধারণ। যে গ্রীস ও আরবদেশীয় নান! যন্ত্রের মিশ্রণে এই যস্ত্রটির জন্ম কিন্তু 
সেটি ঠিক নয়। সঙ্গীতাচাধ স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোচন গোম্বামী মহাশয়ের “সঙ্গী ত-সার"-এ 
লেখা হয়েছে “পুরাবুন্ত বিষয়ক অভিপানক€1 উইলিয়াম স্মিথ সাহেব বলেন 
যে সেতার এবং লাইয়র এই উভয়বিধ তারযদ্্ই এক রকমের দেখতে ছিল এবং 
বনু প্রাচীন কাল থেকেই মিশর ও আশিয়াস্থ দেশনিচয়ে এদের ব্যবহার ছিলি ।” 
সঙ্গ'ত বিষয়ক গ্রন্থকার এফ, জে. খেটিস সাঠেব বার বার স্বীকার করেছেন, 
1155 15000010511 005 850 ৬1101) 1785 000 00076 0007 076 
2:৪5০৮.৮ শ্যালভেডর ড্যানিয়েল লিখিত 48109 15510 2170 11050010767 
বইটিতে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে কউইত্রা (19105) নামক যন্ত্রটিই পরে 
কিথার। নাম ধারণ করেছে এবং সেই কিথার। থেকেই গাটারের শষ্টি। আবার 
রীজ সাহেব তার এনসাইক্লোপিভিয়ায় স্পষ্ট স্বীকার করে গেছেন যে পীটারের 
আদি উৎপত্তি কচ্ছপী বীণ1 অর্থাৎ কেচুয়৷ সেতার থেকে । কাণ গ্রেইপ্ারের 
11051521 11750000)61005 নামক বই থেকে প্রমাণ পাওয়। যায় যে কিথার। যন্ত্রটিই 
পারশ্ত্ে সেতার নামে প্রচ'লত। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী তার 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি? 
নামক পুস্তকের প্রথম ভাগে লিবেছেন যে ভরতেগ নাট্যশাস্থে চিত্রাবীণা নামে 
একটি বীণার উল্লেখ আছে । এটিতে সাতটি তার যুক্ত থাকতে] । এই বাণায় 
কোন পদ! ছিল ন।, এবং সাতটি তার পাতট বাভন্ন স্বরে বাধা হত। 
বৌদ্ধ জাতকে সাততারযুক্ত বাণার উল্লেধ আছে। অনেকে বলেন ষে 
চিত্রাবাণাটিই সেতার । সেতারকে আমরা কোনমতেই বিদেশজাতি বাগ্যন্ত 
হিসাবে ভাবতে পারি না। চিত্রাবীণাটি নেতার ছিল অনুমান করে চিত্র 


শব্দটি ভিএদেশে গিয়ে চিতার! ও কিথারায় পরিবন্তিত হয়েছিল বল। 
১ 


২৪২ গীত-বাগ্যম্‌ 


যায় ।*৯,২ এই সমস্ত প্রমাণে আমর! সেতার যন্ত্রটিকে প্রাচীন ভারতীয় বাস্থযস্ত 
ভেবে গর্ব অনুভব করতে পারি । 

তিনতার যুক্ত সেতার কবে থেকে সাততারের যন্ত্রে পরিবতিত হ'ল এ 
সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম বলেন। আকবর বাদশার সময় বাঁণ-সেতার 
বলে যে বায যদ্ত্রটি বাজান হত €সটিই ছিল সেতার একথ! আগেই বলেছি। 
বর্তমানে অনেকে বলেন যে বাদশা মহম্মদ শা ত্রীতন্ত্রীতে (সেতার ) আরও 
তিনটি তার যুক্ত করে সেত্াঁরকে ছন্বতারযুক্ত বাগ্যযন্ত্রে পরিণত করেন | কোন 
লিশেষ এতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়ায় আমর। সঠিকভাবে কিছু বলতে অপারগ। 
এ সম্বন্ধে শ্রবিখলাকাস্ত রায়চৌধুরী মহাশয় “ভারতীয় সঙ্গীত কোষ” নামক পুস্তকে 
লিখেছেন- প্রাচীন জয়পুর ঘরাণার লোকের মুখে শোনা যায় যে অমুত সেনই 
প্রথমে সেতারে পাঁচটি তার ব্যবহার করেন। অনেকের ধারণ। সেতারী মসিদ খ! 
সাহেবই প্রথমে তিনতারের পসেতারে পাচ তারের ব্যবস্থা করেন। তখনও 
সেতারে চিকারীর ছুটি তার জোড়া হয় নি। বিখ্যাত সুরবাহারী স্বর্গীয় উত্তাদ 
গুলাম মহম্মদ স্থরবাহার যন্ত্রে চিকারীপ তাঁর েগ করার পর থেকেই সেতারে 
চিকারীর তার ব্যবহৃত হতে থাকে । সেতারে চিকারীর বাজও সেই সময় থেকেই 
চলে। তাই অনেকের ধারণ] সাততারযুক্ত সেতারের প্রচলন এখন থেকেই। 
লেখক দিলী বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাক কালে জরপুরের প্রসিদ্ধ সেতারী 
হাঁইদার হুসেনের মুখেও এরূপ কথাই শুনেছেন । হুসেন সাহেবের বাজের মধ্যে 
চিকারীর বাজ কমই ছিল, [মিজরাবের ঘা-ও মুহু ছিল কিন্তু তিনি অসস্তব রকমের 
তৈরী নান! ছন্দের তান বাজাতেন। 

আগের দিনে যে বীণাযন্ত্রের অন্করণেই সেতারের স্্ি হয়ে থাকুক, নামকরণ 
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২ চিত্রা বীণাতে যদিও মাওটি তার ছিল তবুণ্ড আমাধের মনে হয় এটি ধরব বীণার মতই 

ছিল এবং এতে কোন পর্মা। রাখা হত ন?। 


সীত-বাদ্ম 


২৪৩ 


ধিনিই করে থাকুন, সাতটি তারের এবং চিকারীর তারের ব্যবহার যার দ্বারাই 
প্রচলিত হয়ে থাকুক, একথা অনম্বীকাধ যে আজকের দিনের সেভার বাদন- 


ভঙ্গিমায় ও ধ্বনিবৈশিষ্ট্যে আরও মধুর হয়েছে। 
স্বয়ংসিন্জ যন্ত্রগুলির মধো আজ সে কেবল 
মাত্র ভারতেই নয় ভারতের বাইরে ভদূর 
আমেরিকা ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ- 
গুলিতে এবং চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচা 
দেশেও ভারতীয় বাগ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতের গৌরব 
অক্ষপ্ন রেখে চলেছে । ভারতীয় যন্ত্র যে কত 
মধুর, তার বাদনপদ্ধতি যে কত বন্দর, তার 
রাগ বিকাশের ধারা যে কত গভীর, কত 
সুম্বরপূণ্ণ কত সতানপুর্ণ, কত রকমের চন্দ 
বৈচিত্র্যেভরা, মে যে পিয়ানো, গীটার, হার্প 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য বা্যযন্থগ্তলির থেকে অনেক উন্নত 
ভা প্রমাণ করেছে এই সেতার। আনন্দের কথ! 
ভারত থেকে বর্তমানে বনু সেতার আমেরিকা 
ও ইউরোপের বহু দেশে রপ্ধানি হচ্ছে। 
কেচুয়া সেতার 2 কচ্ছপী বীণ! লেখার 
সময় আমরা কেচুয়া সেতারের বিষয় বলেছি । 
সাত-তারযুক্ত সাধারণ সেতারই খোলের (ঠাড়ির) 
আ$তিভেদে কেছুয়া। তার সংখ্যা, ধাজাবার 
কায়দ প্রভৃতি একই প্রকারের । কেচুয়। 
সেতার বনাম কচ্ছপীর ছবি ও ব্লক সংগ্রন্ঠে 
বিলম্বের কারণে আমরা কচ্ছপী-বীণ| লেখার 
সময় ছবি ছুটি দিতে না পারায় এখানে দিচ্ছি। 
সেভারের অবয়ব £ সমধিক প্রচলিত এই 
সেতারের অবয়ব সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন 
অল্প। তাই সাধারণভাবে কিছু বল। হয়েছে। 
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বড় কচুয়া সেতার বা! বৃহৎ 
কচ্ছপী বীণ| (১ম প্রকার )* 


* তুল করে কেচুয়া মেতারের ছবিতে চিকারীর কান ছুটি দানডির ডান পাশে রাখা হয়েছে। 


এ ছুটি বা পাশে হবে। 


২৪6 


যন্ত্রটি তিন হাত আন্দাজ লম্বা। ছুভাগ করলে তলাকার দিকে খোল ও 
উপরের দিকে দানডিকে পাওয়। যায় । 

দ্রানডি 2 দানডিকে ভাটি বা দাগ) বলা হয়, সাধুভাষায় দণ্ড বলে এবং 
হিন্দিতে বলে দাণ্ড। দ|নডির দুটি অংশ । (ক) ফাপা পিছনের অর্গোলাকার 
অংশ (৭) পটরা-_দানডির মাপের একটি পান্ুলা কাঠের ঢাকন। । এটিকে নাধুভাযায় 
বল! হয় অনুলিপট্রক বা সারিকা স্ছান। পটরীর কাঠটি সমঙ্ল ও ঈষং 





কেচয়া সেতার বা কচ্ছপী বীণ। (২য় প্রকার ) 


উত্তল। তরফদার সেতারে পটরীর ভিতর দিয়ে তরফের তাঁর চালনার জন্ত; 
পটরীর দৃপাশ অল্প উচি রাখা ইয়। তাই তরফদারের পটর্রী ঈষৎ অবতল 
(০০0০৪%৪)। সেতারের দানডি শচরাচর সিজন করা সেগুন, মেহম্ী, তত 
ৰা গাস্তার কাঠে হয় । 

খোল $ দ্বিতীয় অখটি সেভারের খোল বা হা'ড। হা।ড়কে হিন্দিতে 
তম্ব। ও বাংলায় তু্ঘ বলে। শুনভাষায় ধবনিকৌৰ অথব। খর্পর বলে। খোল 
তিতলাউয়ের শুকনে। খোলা থেকে তৈরী করা ২য়। কেচুয়। শেতারের বেলায় 
খোলটি পেট থেকে আধাম্মাধি করে কাটার ফলে চ্যাপ্টা ধরণের দেখায়। হাড়র 
উপরের কাঠের ঢাক্নাটিকে তখলি ও শু ভাষায় ধ্বনিপট্টক বলে। দানাড 
ও খোলের জোড়ের জায়গাটিকে কোমর বলা হয়। কোমরকে চলতি ভাষায় 
কাররগরের। “গুলু' বলে থাকেন। 

পনি; হঠাদড ও তবলির জোড়ের শেষ প্রান্তে থাকে পনথি। হিন্দিতে 
একে লেঙ্গোট বা ল)াজাঁড়ি বলা হয়। শুগ ভাষায় শালায়নী আর ইংরাজীতে 
টেলপিস্‌ বলে। হাড়, শিৎ হাঁতুর দাত বা কোন কঠিন ঘন পদাথ থেকে 
'এই পন।থ তৈর? কর। হয়। এগুলি লম্ব। ত্রিকোন আকারের হয়। সেতারের 
সমস্ত তারের গোড়া পনথীর সঙ্গে বাধা থাকে । 

সওয়ারী অথব। ব্রাজ £ তবালর মাঝখানে হাড়, শিং বা হাতির দাতের 
তৈপা পড় মত যে সাদ। পদাথ টি দেখ! যায় সেটি ত্রীজ। ব্রাজ শব্টি ইংরাজী, 
ভ।হ আমর। এ* ওয়ারী বাল। সয়ারী শবট [হন্দ। হিন্দিতে অনেকে 


গীত-বাস্ঠিম্‌ ২৪৪ 


সওয়ারীকে ঘোড়ী বা ঘুরচও বলেন। শুদ্ধ ভাষায় এটিকে তন্ত্রাসন বা মেক 
বল! হয়। এই তন্ত্রাসনের ওপরই সেতারের সমস্ত তার ন্ন্ত থাকে । তরফদার 
সেতারে ছুটি সওয়ারী রাখা হয়। বড় সওয়ারীর ঠিক সামনে দানডির দিকে 
একটি ছোট অপেক্ষারুত নীঢ় সওয়ারী থাকে । এই ছোট স«য়ারীর উপর দিয়ে 
হরফের সমস্ত তার নিয়ে যাওয়া হয়। 

মন্ক1 $ তবলির মুক্ত প্রান্তের! দকে পনথীর কাছাকাছি কয়েকটি গোল 
পদার্থ তারের মাঝে গলান থাকে । এদের বল! হয় মেন্কা বা! মন্কা। স্বর 
বাধার সময় স্ল্মনাঁবে স্বর মেলাবার কারণে এদের ব্যবাঁর । 

আড়ি ও ঘাড়ি 3 দানডির মুক্ত প্রান্তের দিকে কান ৪ পদীর মাঝে যে ছুটি 
সাদা ফলক দেখা যায় সেছুটিকে আডি বলে। আড়ি হরিণের শিং, হাতির দাত 
বা হাঁড থেকে তৈরী কর] হয়। অনেকে পর্দার দিকের *্লকটিকে আড়ি বলেন 
ও কাণের দিকের ফলকটিকে ঘাঁড়ি বলেন । আডিকে শুদ্ধ ভাষায় সরস্বতী 
ধল। হয়। অনেকে একে ভারগ্হুন বলেন । আডির পপর দিয়ে পাচটি তার 
যায়। এটা ঘাডডির থেকে সামান্য উচু থাকে। তাঁরকে সশ্যত করার কারণে 
ঘাড়িতে (অর্থাৎ ২মং আাঁডিতে) ছেদ করে ছেদার ভিতর দিয়ে তার গলিয়ে কাণের 
সঙ্গে যুক্ত কর! হয়। শু? ভাষায আডি দুটিকে ও সেতু বলা হয়। 

পর্দ1ঃ দানডির পটরির ওপর চুডির মত ঘে পদার্থগুলি দেখা যায় তাদের 
পর্দা বলে। পদীগুল লোহা, পেতল, এলমুনিয়াম, জাঙান মিল্ভার প্রভৃতি 
ধাতুর তৈরী । পর্দাগুলি দীনডির পিছনের সঙ্গে ভাত ব| মুগার ১ত। দিয়ে বাধা 
থাকে। তাতের স্্তাকে শু ভাষায় ভান্তব সুত্র 9 রেশমের স্তঙাকে পট্টসূত্র 
বলা হয়। 

সচল ঠাটের সেতারে ১৫ থেকে ১৭ খানি পযস্ত পর্দ। ও অচল ঠাটের সেভারে 
২১।২২ খানি পর্যস্ত পরা সাজানো থাকে | সচল ঠাটের কোমল « কড়ি মিশ্রিত 
১২টি স্বরের ব্যবহারের জন্য বিশেষ বিশেষ পদ| থাকে । বাজাবার সময় কোন 
পর্দা সরাতে হস না । ঘরাণ। হিসাবে এই পদার সংখার তারতম্য দেখ] যায়। 
পর্দাকে হিন্দীতে স্ুচ্দরীয়া বা পর্দে এবং সুদ ভাষায় সারিকা বলা হয়। 

কীলক বা কান ঃ দানডর মুক্ত প্রান্তের শেষের দিকে পাচটি কান থাকে 
স্গুলির সঙ্গে পাচটি বিশিষ্ট তাঁর যুক্ত থাকে । কান্গুলি কাঠের তৈরী । শিশু, 
মেহগ্রী ও আবলুস কাঠের কান ভাল হয়। কাঁনকে শুদ্ধ ভাষায় কীলক বলে। 
আডির উপর অংশে দানডির পটরির মাঝামাঝি ছুটি কান থাকে ও বাক তিনটি 


২৪৬ গীত-বাস্তম্‌ 


আঁড়ির উপর দিকে দাঁনভির ব! পাশে লাগান থাকে ৷ দানি ছেদ! করে কান 
লাগান হয় । এই পাঁচটি উপরের কান ছাড়া শেষ কান ছুটি আড়ির খানিকটা 
নীচে দানডভির ব! পাশে লাগান থাকে । এই ছুটির সঙ্গে সেতারের ঝালার 
(চিকারীর ) তার বীর থাকে, তাই অনেকে এই কান হুটিকে চিকারীর কান 
বলেন । তরফদার সেতারে আরও ১১ থেকে ১৩1১৪টি পর্স্ত অতিরিক্ত ছোট, 
ছোট কান থাকে তরফের তারের জন্য | 

সেতারের ধ্বনি সেতুর রহ) $ হাড়ির অর্থাৎ ধ্বনিকোঁষের (ঢাকনার ) 
তবলীর 'ওপর যে সাদা আসনটি দেখ। যায় তাকে সওয়ারী বলে। পনথীতে কীধা 
সমন্ত তারই এর গপব দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সওয়ারীতে জোয়ারী 
খোলার ওপরই সেতারের স্পট মধুর আওয়াজ নির্ভর করে। সওয়ারী উকো 
( 115) দিয়ে ঘষে এমন ভাবে পরিষ্কার কর! হয় যে তারে ঘ1 দিলে তারটি থেকে 
স্নন্দর খোলা আওয়াজ পাওয়া যায়। এইভাবে বিশিষ্ট আওয়াজ পাওয়ার 
জন্য সওয়ারীকে সাফ করার নামই জোয়ারী খোলা বা জোয়ারী সাক কর]। 
সওয়ারীর ওপর শার বসে গেলে, মরচে ধরলে ব৷ ঠিক মত পরিষ্কার ন। হলে, 
সেতারের আওয়াজ বদ্ধ হয়ে যায়। জোয়ারী খোলার কান সকল কারিগরের 
সমান থাকে ন|। কারিগরের অভিজ্ঞত1, শবজ্ঞান, স্থরবোৌধের বৈশিষ্ট্যের উপরই 
জোয়ারীর কাষকাীত] ও সেতারের ধ্বনিমাধূর্য নির্ভর করে । জোয়ারী সাফ হলে 
সেতারে মীড় কেমন খাচ্ছে ত৷ প্রতিটি পদ থেকে তিন চার পর্দার মীড় টেনে নিজে 
ভাল করে বাজিয়ে দেখতে হয় এবং কোথায় কোথায় ম্বরমাধুষ ক্ষুণ্ন হচ্ছে ত। 
কারিগরকে দেখিয়ে দিতে হয় ! দক্ষ কারিগরের। বাজিয়ের স্থবিধাঁমত জোয়ারীর 
আওয়াজ ভাল করে খোলার চেষ্টা করেন। সেতারের আত শুক্র কাজ 
এই জোয়ারী এবং স€য়ারীর তারের ঘাট ঠিক করার ( চ19017)8-এর ) 
ওপর নিতুর করে। কারিগরের সবরের কান ভাল হ'লে স্বভাবতই তাঁর কানে 
বাজিয়ের অসুবিধা ধরা পড়ে অর্থাৎ কোন জিনিষটি বাজিয়ে প্রকাশ করতে 
চাইছেন, মীড়ের কোন কাজটি জোয়ারীর অন্গবিধার জন্য সমাগভাবে প্রকাশিত 
হচ্ছে না অথব। কষ্টসাধ্য হচ্ছে সেটি তার কানে লাগে । সুর ও শব্দের তারতম্য 
ধরার মত জ্ঞান খুব অল্পনংখ্যক কারিগরের থাকে তাই মকলে ভাল জোয়ারী 
খুলতে পারেন না। আমাদের জান। দরকার যে সেতারের মাপজোপ, তবলী” 
দানডি প্রভৃতির ঘনত্ব ইত্াাদির ওপর যেমন সেতারের ধ্বনিমাধুর্ধ নির্ভর করে, 
তেমনি ভাল জোয়ারীর ওপরও সেটি বিশেষভাবে নির্ভরশীল ! 


গীত-বা্ম ২৪৭ 


সেতারের তারসংখ্যা ও বাঁধার কায়দা ঃ সেতারে দানডির মূকপ্রান্তে 
আড়ির উপর দিকে সামনে রাখা ছুটি কান ও পাশে রাখা তিনটি কান, মোট 
পাঁচটি কানে পীচটি তার বাপা হয়। এইসব তারের গোঁড়া পনঘধী থেকে বাধা হয়ে 
সওয়ারীর ওপর দিয়ে আডির মাঝখানের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে এসে কানের 
সঙ্গে বাধা থাকে । এর মপ্ধো আভির কাছে যে কানটি প্রথম দেখা ধায় সেটই 
প্রধান তারের কান। এটিকে নায়ক্পীতার বা মেনভার বলা হয়। হিন্দিতে 
এটিকে বাজক। ভার বলে । নাম থেকেই বোবা যায় যে পেতারের অধিকাংশ 
বাজ এই তারের ওপরেই ধাঁজান হয়। এই তারটি পাকা স্টালের ভাল তার হওয়। 
দরলাার। সাধারণ বড মেতারে বা তরফদার স্থরসেত|রে ২নং তার বাবহার 
করা হয়। অনেকে তন হার৪ ব্যবহার করে থাকেন । পাকাতার বলতে 
71910 50961 তারকেই বোঝায় । গেজচাে তারের সঠিক মাপ দেখে নিন। 
[19170 90951 বলতে পিয়ানো! যন্ত্রে ব্যবহৃত বিশেষ (6120161 যুক্ত ারকেই 
বোঝায়। এই তার সাধারণত হল্যাণ্ড, জার্ধানী, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ 
থেকে আমদানি কর হয়। বঙ্মানে ভারতের বেরিলি প্রভৃতি স্কানে ভাল তার 
তৈরী করা হচ্ছে। তাল তার বলতে বোঝার যে তাঁর মজে কেটে যায় ন। 
বা টান থাকার সময় বেশী বাড়ে না, সহজে তারে ঘাট পড়ে না এবং আগাগোড়া 
একভাবে স্থভৌল থাকে । 

এই মেন তারাট মধ্যম অর্থে মা স্ববের সঙ্গে মেলান ঠয়ে থাকে | দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় তার ছুটিতে ২৮নং এর পেতল বা বোধের তাপ দেয়া হয়।  এছটি তারই 
() ষড়জে মিলান হয়। ছুটি তারই এক স্বরে বাঁধ। হয় বলে এদের জুড়ির তার বলে। 
আভকাল অনেকে জুড়ির তারের একটিমাত্র অর্থাৎ নং তাপটি পাবেন ও নং তারটি 
খুলে ফেলেন। হান্দতে এই তার দ্রটিকে জোঁড়েক৷ তার নপা হয়। চতুর্থ তারটি 
খাদ পঞ্চমে (খাদের প-এ) বীধ! হয় । এটিও পেহল পা রোগের ভার । অনেকে 
এটিকে খাদের সা শ্বরের সঙ্গে মেলান তখন এটিকে খরছের তার বলা হয়। হিন্দিতে 
এটিকে লরজের তার বলে। এটিতে ২৬নং পেহলের তার বাবহার করা 
হয়। কোন কোন ঘরাণায় এটিতে ১নং স্টাল তার ব্যণ্হার করা হয়, এবং এটিকে 
মধ্য সপ্তকের পঞ্চম স্বরে ( 'প' স্বরে) বাধা হয়। এরপর পঞ্চম তারটি অনেকে 
মধ্যসপ্তকের ( গ'-এর ) গান্ধারের সঙ্গে বাধেন | যার! গতে বাধেন তারা এতে 
২ন্‌ং পাকা আ্টীলের তার ব্যবহার করেন! আর এটিকে ধারা পঞ্চমে (পাতে) 
বাধেন তারা ১নং স্টীলের তার লাগান। 


২৪৮ গীত-বাছ্যম 


সি 


প্রধান প্রধান পাঁচটি তারের কথা বলা হ'ল। এখন বাকি ষষ্ঠ ও সপ্তম ভার 
দুটি। এটিকে চিকারীর তার বলা হয়। এ দুটিতে পাঁতলা **নং এর স্টালের 
তার ব্যবহার করা হয়। এ দুটিকে (তারার “স') তার-যডজের সঙ্গে মিলিয়ে 
বাধা হয়। অনেকে একটিকে মধ্যপপ্তকের পঞ্চমে ও শেষটিকে তারার “স'-র লঙ্গে 
বাধেন। অনেকে প্রথমটিকে মধ্যপ্তকের 'স,-এর সঙ্গে ও শেষটিকে তারার “স'-এর 
সঙ্গে বাধেন। 

সবশেষে, তরফদার মেতারে তরফের তার্সমূহের মধ্যে খাদের 'ন' স্বর থেকে 
ব৷ মধ্যসপ্ধকে “স' স্বর থেকে রাঁগ অগ্যাঁয়ী বাদক তার খুশীঘত সমস্ত তরফের তার 
বেধে থাকেন। তড়পটি হিন্দি শব্দ। এর অর্থ অনুরণন । এই তারগুলিকে 
ইংরাজীতে ৬1012601 অর্থাৎ কম্পনের বা অন্ুরণনের তার বলা হয়। 

শিক্ষার্থীর পক্ষে যন্ত্রে স্বর বাধা খুব কঠিন । যতদিন পধস্ত স্থরের কান অর্থে 
স্বরের জ্ঞান না জন্মায় ততদিন গুরুর কাছে স্থুর বীধা শিখতে হয়। পরে 
সবরের কান তৈরী হলে নিজেই বাঁধা যায়। যন্ত্রটি ভালভাবে স্থুরে বাধা হলে 
আয়াজটি মধুর লাগে । যন্ত্র বাজাবার তালিম নেধার সঙ্গে সঙ্গে ভাল করে স্তর 
বাধতে শেখ! একান্ত গ্রয়োজন । যাঁর স্থরজ্ঞান যত স্ুক্ম তিনি তত নিখুত ভাৰে 
স্থর মেলাতে পারেন। 

আসন ? সেতার নিয়ে কীভাবে বসতে হয়, সেট। গুরুর কাছে শেখ৷ 
দরকার । সেতার নিয়ে দীর্ঘসময় স্বাভাবিকভাবে বসে গাকতে পার] যায়, এমন 
একটি আসন বেছে নিতে হয়। নামকর। উন্তাদের 'ও অন্যান্য বাজিয়েরা কীভাবে 
বসেন তাই দেখে নিজের স্ত্রব্ধামত একটি আপনে বমে বাজাতে বাজাতে 
আসনসিদ্ধি লাভ করা যায়। আসনটি যাতে দুিকটু না হয় কা তাতে 
শরীরের কোন অংশের বিশেষ ক্ষতি ন। হয়, মেরুদণগ্ডটি যথাসম্ভব সোজ। থাকে, 
সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমন বেছে নেওয়! উচিৎ। 

ধারণ: মেতার ধরতে হলে প্রথমে লাউ অর্থাৎ খোলের পেছন দিকট। 
বাজিয়ের ( অথব| শিক্ষার্থীর ) সামনের দিকে ডান হাটুর পাশে রেখে ভান 
হাতের কয়ের সামনের অংশটি আলগাঁভাবে লাউয়ের ওপর চাপ রেখে ধরতে হয়। 
সেতারের দাঁনডিটা বৃকের সামনে বা পাশে হেলিয়ে, বা হাতের বুড়ে৷ আঙ্গুল 
দানডির পেছনে ঠেঁকা দিয়ে, প্রথম আঙ্গুল (তজ্জনী) পদার ওপর রেখে 
নায়কী তারকে পার সঙ্গে টিপে ধরতে হয়। বাঁ হাত এমন আল্গাভাবে 
রাখা দরকার, যাতে সছজেই হাতটি দানভির নিচের দকে ও ওপর াদকে 


গীত-বাস্াম ২৪৯ 


সমশ্ত পর্দার ওপর দিয়ে হ্থচ্ছন্দে চালান যেতে পারে । বই পড়ে জানার 
চেয়ে, এসব বিষয় গুরুর কাছে হাতে কলমে শেখা ভাল । 

মিজরাব ঃ লোহার পাকা তারে তৈরী বিশেষভাবে ভাজ কর! 
একরকমের আংটির নাম মিজরাব। মিজরাব শকটি পাসী এক, মৃূসলমান আমল 
থেকে চলে আসছে। শুদ্ধ ভাষায় একে অঙ্গুলিত্র বলা হয়। হিন্দিতে একে 
আঙঠা বা নকীী বলাহয়। ইংরাজীতে একে (101600017 ) প্লেকউ্রীম বলে। 

সেতার বাজাবার আগে ডানহাঁতের প্রথম আগুলে ( তঙ্জনীতে ) মিজরাব 
পরতে হয়। মিজরাব তজ্জনীর প্রথম গাটের পর আট করে এমন ভাবে পর 
উচিৎ যাতে তারে আঘাত করার সময় সেটি খলে ঝ। খুরে না যায় । অনেকে 
আগুলের প্রথম গাট পার করেও মিজরাব পরেন। কোন কোন ঘরাণায় 
( তঙ্জনী ও মধ্যমা ) প্রথম ৪ ছিতীয় তুটি আশ্ুলেই মিজরাব পরা হয়। চিকারী'র 
কাজের স্থবিধার জন্ব অনেকে চতুর্থ আঙ্গুলে€ ( কণিষ্টাতে ) মিরার পবেন, 
অনেকে চিকারীর তারে আঘাতের জন্য মিজরাবের বদলে চতুর্থ আগ্ুলের নখটি 
বড রাখেন ও নখ দিয়েই চিকারীর তারে আঘাং কবেন্‌। 

অহুলিচালন ঃ সেতারে স্বরের উর্ধাগতির বাঁজের সদয় (অর্থাং যখন 
ভারার স্বরের দিকে যাওয়। হয) বা হাতের প্রথম আগুল অর্ণে তর্জিনী দিয়ে 
সরগমপধনপধাস্ত চালিয়ে সপ্তক শেষ করে তারার স স্বরটিতে পৌছালে স 
স্বর্টির ওপর দ্িতীম্ন অঙ্গুলি অর্থে মধামা ব্যবহার বর হয়। আবার মুদাপার 
মগ্চকে ফিরে আসার সময়, অর্থাৎ নধপমগরল বাঙ্গাবার সময় (বিশেষ 
শ্বনের নিয়গতি ও হাতের উর্ধগতির সময় ; তার « পার পপর ভঙানীর (১ম 
আনুলের ) ব্যবহার হবে । বিভিপ্ন ঘরে নান। ধরণের শ্গুণি চাপনার নিম্মম দেখ! 
যাঁয়। অনেকে মধ্য সপ্ককের স থেকে গ পযন্ত বাছিয়ে মতে আমার সময় 
মধ্যমা ব্যবার করেন এবং এই ভাবে আবার তাগার মন পথ্যস্ত মধ্যমা দিমেই 
নামেন আবার ওই মধ্যমা দিয়েই ন ধপ মবা'গয়ে তর্জনী দিয়ে গর স-তে 
পৌছান । এভাবের বিভিন্্র ধরণে অঙ্কুলিচালনার নিয়ম দেখ মায়। পর্দার 
পর আঙ্গুলের টিপ রাখার সময়, আুলের ডগ! দিয়ে পার ঠিক গুপরে তারটিকে 
শক্ত করে চেপে ধরতে হয়, অথচ আঙ্গুলটা সহজেই যাতে অপর পর্দায় সরান য়ায় 
এরকম সুযোগ রাখতে হয়। বুড়ো আঙ্গুল ( ৫ম অগ্গুলি বা বৃদধাসুষ্ট ) সব সময় 
দানভির পেছনে আলগা ঠেকমোর মত ধরে রাখতে হয়। আগ্ুল চালাবার সময় 
লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন সময়েই তজজনী (১ম আ:) তার ছেড়ে না ওঠে। 


২৫৪ সীত-বাগ্যম্‌ 


তর্জনী গড়িয়ে (9110) চলে আসবে আর (মধ্যমা ) তার থেকে তুলে অন্ত 
পর্দায় ব! ম্বস্থিত পর্দায় উঠবে আর পড়বে, এটি সাধারণ নিয়ম । কোন কোন 
বাদক কুস্তন বা স্পর্শরম্তনের সময় অনামিক!1 ( ৩য় আঃ ) ব্যবহার করে থাকেন। 
এ সম্বন্ধে নিজ নিজ গুরুর উপদেশ মেনে চলাই শ্রেয় । 

বোলপ্রকরণ £ সেতারের তারের উপর মিজরাবের আঘাত্তকে কয়েকটি 
কাল্পনিক নামে ভাকা হয়, সেই নামগুলিকে সেতারের বোল ব। বাণী বলা হয়। 
সেতারের প্রধান বাণী ছুটির বা বোলের নাম ডা ও রা মিজরাব দিয়ে 
তারের গুপপ কোলের দিকে যে আঘাত কর] হয় তাকে বলা হয় “ডা” ও 
বিপরীত প্রিকে অর্থাৎ বাইরের দিকে যে আঘাত করা হয় তাকে বলা হয় 
“রা”। ভা, ডে, ডি, প্রভৃত্তি বোল কোঁলের দিকের ডা আঘাত থেকেই 
বার কর হয়, এবং রা,» রে, রি প্রভৃতি বোলগুলি রা আঘাত থেকেই প্রকাশিত 
হয়। ড] ও র1-এর মিশ্রণে দ্ধে, ভ্রার, ভ্রেদার অথবা! ড্র ড্রার, ড্রেডার গ্রভৃতি 
বোল বাজান হয়। মিজরাবের উল্টা ঘা দিয়ে আরম্ভ করে ব্লাডা প্রভৃতি 
বোল বার কর! হয়। লয়ভেদ্দে একই বাণীকে ভিন্ননামেও ডাকা হয়। 
যেমন ডারা বাণীটি ডেরে হয়ে যায় ইত্যাদি । ঝাল বাজাবাঁর সময় চিকারীর 
তারে যে আঘাত করা হয় তাকে “রা” ব| “রঃ? বলা হয়। অনেক সময় চিকারীর 
তারে ও ডেরে প্রভৃতি বাণী বাজান হয়। 

সেতার ঘরাণ। & সেণী ঘরাণা বা গোয়ালীয়র ঘরাণা £ পণ্ডিত স্ুদর্শনাচাধ 
( অমৃত সেনের ছাত্র ) লিখিত সঙ্গীত হুদর্শন নামক গ্রন্থে গোয়ালিয়রের রহিম সেন 
ও তন্ত পুত্র অমৃত সেনকেই সেতারের প্রথম পুরুষ বল] হয়েছে। স্ুদর্শনাচাঁধ 
যাই বলুন আমরা জানি মসিদখানি বাজের আটা মসিদখাই সেতারের প্রথম 
পুরুষ। রহিম সেন ও অমৃত মেনই প্রথমে সেতারে বীণের অঙ্গ, ধুপরদ্দের অঙ্গ ও 
খ্যালের অঙ্গ জুড়ে সেতারের বাজে এক নূতন ধারা প্রবর্তন করেন। উস্তাদ ছুলহে 
খাই সেতারে ভীদের এই ভাবে তালিম দেন। পরবতীকালে এদের সেতারের ধারা 
বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন কায়দায় চলতে থাকে । এই ঘরে সেতারের প্রথম খলিফা আমীর 
খার নাম পাওয়। যায় । সেতারের ঘরাঁণাঁকে তিনভাগে ভাগ কর যায়। প্রথম 
বীণকার ঘরাণায় আমর] গুলাম মহম্মদ, সাজ্জাদ মহম্মদ, সেতারী ইমদাদ খা, 
রাজা শ্যার সৌরীন্রমোহন ঠাকুর, কালীগ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, নীলমাধব চক্রবতি 
প্রমুখ গুণীগণের নাম পাই। গুলাম মহম্মদের শিষ্য মহ? খাঁর ঘরে 
পাই বামীচরণ বাবু, জীতেন ভট্টাচাধ ও লক্ষণ ভর্টাচাধকে । গোয়ালীয়রের 


শীত-বান্তম্‌ ২৫১ 


সেতার ঘরাণার প্রথম খলিফা আমীর খার শিষ্যবগের মধ্যে পাই বরকতুউল্লা, 
আমাক আলি, ও মুস্তাক আলি খাঁকে। রবাবী প্যার খাঁর ঘরে পাই বেনারসের 
বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ, পা্লীলাল বাজপেয়ী, (জাফর খার শিল্ত যিনি ছুই আঙুলে মিজরাব 
পরে বাঁজাতেন) ও নবীবকৃস ডেরেডার প্রভৃতি গুণীদের ৷ প্যার খার শিল্াদের মধ্যে 
কুতুব আলির ( কুতুবদ্দৌলা ) নামও পাওয়া যায়। 

জয়পুর ঘরাণ।ঃ এই ঘরাণায় অম্বৃত সেনের পুত্র নিহাল সেনের নাম করা 
হয়। এই ঘরে সেতারী থলিফ। হাঞ্জি খার নাম পাওয় যায়। অমুত সেন, 
নিহাল সেন প্রভৃতি দীর্ঘদিন জয়পুরে বাস করার কারণে গোয়ালীয়র বা 
সেণী ঘরাণার হলেও এদের অনেকে জয়পুর ঘরাণার সেতারী বলতেন । জয়পুর 
ঘরে সবশেষ আমর! হাইদাঁর হুসেনের নাম পাই । এর বাজে জয়পুর ঘরাণাধ 
বিশিষু ছাপ ছিল। 

লক্ষ ঘরাণ। £ গুলাম পজা থেকে আরম; (রেজাধানি বাজ)। হুসেন 
বকপ, নবাবাঁলি নক্কা খ। প্রভৃতি আরও অনেকের নাম এই ঘরে পাওয়] যায় । 

বেনারস ঘরাণা ঃ এক দিকে প্রশীদ্দ,জীর ঘন, অপর দিকে প্যার খার 
ঘরের শিষ) ঈশ্বরী প্রলাদ, নবীবকৃস প্রভাতদের খ৫। বডে মহণ্মদ খার 
কাছে তালিম নিয়ে নেপাল দরবারের পশুপতি সেবক মিশু ও শিব সেবক মিশর 
এই দুই ভাই আর এক বেনারপ ঘরাঁণ। গডে হোপেন। এই ঘরাণায় সেত্ারা 
বিজয়দাস পাকড়ের নাম পাই। এই ঘরাণ। লয়ের বৈশিষ্টেদ দাবা রাখে। 
প্রায় আশতিপর বুদ্ধ বিজয় বাবুর বাজন! শুনলে এখনও আমরা মেই লয়দাগার 
পরিচয় পাই । ইনিই এই ঘরাণার একমাত্র ধারক এ দাহক। 

বিষুপুর ঘরাণা $ সেণী-বীণকার ঘরাণার নালখাধব চক্রধতি থেকে শুরু। 
রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় এর কাছে তালিম পান। রামপ্রসন্গ বাবু এই ঘরের 
বিশেষ গুণী ছিলেন । এই ঘরের প্রতিষ্ঠায় তার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। এই ঘরে আমরা 
নাম পাই স্বীয় সুরবাহারি ও সেতারী স্ররেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের । বঙমানে 
শ্রীযুক্ত সত্যকিক্কর বন্দোপাধ্যায় এই ঘরাপার বাজ অক্ষুন্ন রেখেছেন । এই ঘরে 
রয়েছেন গোকুল নাগ (রামপ্রসন্ন বাবুর ছাত্র) ও তার পুত্র মশিলাল নাগ। 
শ্রীমান মণি নাগ খুবই ভাল বাজান ও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন, তবে তার 
বাজে অন্ত ছাঁপ আসায় বিষ্ণুপুর ঘরাণার 9019 কিছু স্বপ্ন 

দ্রারভাজ। ঘরাণ| বা! পাঠক ঘরাণ! ঃ এদের তালিম ব্নোরস ঘরাণা 
থেকেই এসেছে শোনা যায় । রামেশ্বর পাঠক থেকে শুরু | বঙ্মানে এই ঘরাধার 


২৫২ গীত-বাষ্ঠিম্‌ 


দেতারী রয়েছেন বলরাম পাঠক । তাঁর বাজে ঘরাণার বৈশিষ্ট্যের কিছু ছাঁপ 
পাওয়া যায়। 

মহারাষ্ ঘরাণ। ঃ বীণকার বন্দে আলি থেকে চলে আঁপছে। এই ঘরে 
মুরাদ 'মালি খার নাম পাওয়া যায়। এই ঘরাণায় কুষ্ণরাও ( কোলাপুর ) 'ও বাবু 
খার নাম পাঁওয়] যাঁয়। বর্তমানে এই ঘরে রয়েছেন আবদুল হালিম জাফর খ]। 
এ'র বাজেও ঘরাণার বৈশিঙ্্য আছে । 

ঢাকা ঘরাণ। ঃ এই ঘরাণার নাম বর্তমানে শোনা যায় না। ভগবান দাস 
সেতারী ছিলেন 'এই ঘরাণার বিশিষ্ট গুণী । তার নামেই প্রায় এই ঘরাণার শেষ । 

ব€ঃমানে সেতারে যে ঢটি ঘরাণ। অগ্রগামী £ 

প্রথম ইমদাদখানী ঘরাণা ইমদাদ খ| থেকে আরশ । এ ঘরে 
ছিলেন স্বনাম পন্য সেতারী এনায়েৎ খ।। বওঙমানে তার পুত্র খঠাতনামা বিলায়েৎ 
খা ও তশ্য ভ্রাতা ইমরাৎ খা। 

দ্বিতীয় আলাউদ্দীন খাঁর ঘরাণা £ রামপুর ঘরাণার উজীর খাঁর কাছ 
থেকে তন্ত্রকারের তালিম পান ক্রিয়াসিদ্িক গুণী আলাউদ্দীন থা সাভেব। এর 
তাঁলিমে গডে ওঠেন এই ঘরাণার যধ্যমণি পণ্ডিত রবিশঙ্কর | এই ঘরাণায় 
রয়েছেন গুণী সেতারী [নিখিল বাযানাজী প্রভৃতি আরও অনেকে এই ছুই 
ঘরাঁণায় ৪ অন্ান্ত ঘরাণাঁয় যেলব গুণী মেতারীরা আছেন তাদের সকলের নাম 
দিতে ন। পারায় আমর! একান্ত হুঃখিত। পরে সকলের বিষয় বিশদভাবে 
লেখার ইচ্ছ৷ রইলো | 

সারেজী বা সারঙগ বীণ!2 এলরাজের বিষয় লেখার সময় ছডের যন্ত্রে 
অথাৎ ধন্ুস্তত যন্ত্রগোির প্রাচীনত্বেরে বিষয় লেখা হয়েছে। এখন ছড়ের 
যন্ত্রের আদি উৎপত্তির কথায় 310৬55 10100101361 01 110510 & 01051512705 
৪0160 0৮ বি ০ 091165,. 1. 4, (05010) 810. 9010101) 4] 
৬০10৪ 19)99-তে পারন্যের আদ পন্ুযন্ত্ কেমানজের প্রসঙ্গে কিখেছেন 
857 “1015. 01009006601 076 ০ 006 68211199601 8৪11) ০০৬৪০ 
1)5010105065, 015100116105100$ ৮110 ০৮ 05505060100 006 50106- 
1020 11 0)105] 138৮2108505 06 10012) 00107 10101) 005 01000 
€৮21২১71 চিট ) 01006 01010956515 8150 50100095060 1956 91010100, 
আমর] এসরাজের বিষয় লেখার সময় খলেছি যে (৫০০ ) পাঁচ হাজার বছর 
আগে লঙ্কাধপাতি রাবণ রাবণান্বম বা রাভাণ। যন্ত্র হ্ছি করেন এবং এপবাজ 
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বা সারেঙ্গী প্রভৃতি ধনুধন্ত্র সেই রাবণাস্ত্রম থেকেই গড়ে উঠেছে এবং তারও 
আদিতে রয়েছে পিণাকীবীণা ও একত্ন্ত্রীবীণাদিযন্ত্র যা! থেকে রাভাণা বা 
রাবণাস্ত্রম প্রভৃতি জন্ম নিয়েছে। পিনাকী পিণাকপাপণি মহাদেবের হাতে 
শোভা পেত এবং এটি তারই হৃষ্ট। এই পিণাক্ী যে ধন্তযন্ত্রের সবপেক্ষা আদি 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাক1 উচিৎ নয় | 'আমর!| অমুতি যঙ্তুটির বিষয় লেখার 
সময় বলেছি যে ভারতের অমুতি নামক ধন্ুধন্ত্র থেকে কেমানজে যন্ত্রটি দূপ পেয়েছিল 
বলে পণ্ডিতদের ধাঞণা। ভারতের অতিপ্রাচীন এই অমুতি যন্তুটির সঙ্গে আমর! 





সারে 


কেমানজের সাদৃশ্য ও দেখতে পাই । আমাদের ধারণ এই অমুতি জন্য নিয়েছে 
পিনাকী থেকে । কাজেই পিনাকীকে আমরা সমস্ত ধন্চযঙ্কের আদি বলতে পারি। 

সারেঙ্গী যন্ত্রটি কত প্রাচীন তার সঠিক সময়কাল নিপ্দারণ করা সম্ভবপর 
হয় নি তবে অন্রমান করা যায় রাঁভান। বা রাবণান্মমের অনেক পরে 
এটি এসেছে । পারস্তের কেমানছে, চীনের আরহিন, জাপানের কোপীন, 
ইউরোপের ভায়োলিন প্রভৃতির আদিপুরুষ আমাদের রাভান|। সারেঙ্গী বমানে 
তত গোষ্ঠির সভ্যযন্ত্রের বিভাগে অলগত সিদ্ধ যন্ত্রপে পরিচিত । কদাচিৎ শ্বয়ংসিঙ্গ 
যন্ত্ররূপে সঙ্গীতাসরে এককভাবে বাজতে শোনা যায়| 

বর্তমানে বাজারে ছুই ধরণের সারেঙ্গী দেখা যায়। প্রথমটি টোটা 
সারেঙ্গী। এগুলিতে একপ্রস্থ তরফ দেওয়। হয়। অনেকে একে একহাদা 
সারেজী বলেন। দ্বিতীয়টি দেড়পোষী সারেজী। এগুলিতে দুই প্রস্থ 
তরফ থাকে এবং আকারে টোট| সারেঙ্গীর থেকে বড়। কিছু'দন 
আগে সমবেত বাছ্মগুলীতে বাজাবার জন্কে এক প্রকার বুহদাকার মারেজী 


২৫৪ গীত-বাসম্‌ 


ব্যবহার করা হত। এগুলি দাড়িয়ে বাজান হত। বর্তমানে এ ধরণের পারেঙ্া 
দেখা যায় না। খ্যাতনাম! নৃত্যবিদ শ্রউদয়শহ্করের বুন্দবাগ্ের মাঝে এক্রুপ 
বুহদাকার সারেঙ্গ৷ দেখা যায়। রাজস্থানে আরও কয়েক প্রকারের সারেঙ্গী 
ব্যবন্ৃত হয় যেগুলিকে ধানি-সারেঙ্গী বা দেড়পোষলি সারেজী বলে। 
এগুলির আঁকার প্রচলিত সারেলী থেকে ভিন্ন ধরণের । রাজস্থানে গুজরতল 
সারেজী নামে একপ্রকার সারেঙ্গীর ব্যবহার দেখা যায়, গ্রাম্য সঙ্গীতের সঙ্গতেই 
এদের ব্যবহার। সিক্ষিসারেজী নামে আর একপ্রকার দারেঙ্গীও রাজস্থানে 
প্রচলিত আছে। 

সারেঙ্গী একখান! বড় কাঠ থেকে তৈরী করা হয়, এর দানডি ও 
খোল কাঠের, গভট ফাপ। এবং খোলটি শরোদ প্রভৃতির মত 
চামড়ায় ঢাকা থাকে । পটরির তলাটিও ফাপ1 থাকে । খোলের শেষপ্রাস্তের 
মধ্যভাগে পন্থী থাকে, সমস্ত তারের গোড়া এতে বাধা হয়, চামড়ার উপর 
খাডা ভাবে একটি মওয়ারী রাখা থাকে । সওয়ারীর ওপর দিয়ে প্রধান তার 
গুলির আগা দান (ডির মুক্ত, প্রান্তের কানগু'লর সঙ্গে যুক্ত কর। থাকে । তরফের 
তারগু;ল সঞয়ারাপ মাঝের অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়ে দানডির দক্ষিণ 
পাশে রাখা তরফের কাণের সঙ্গে বাধা থাকে । চারটি প্রধান কাণে চারটি 
প্রধান প্রধান তার (তাতের তার) লাগান থাকে । পটরীর শ্ষপ্রাস্তে ছুটি 
তন্ত্রাপন অথে ছুটি সমতল সওয়ারী রাখা হয়, তার উপর দিয়ে ছু পাশে মোট 
১১টি জোয়ারী-তরফের তার রাখা হয়। এই জোয়ারী-তরফের ছুই ভাগের 
প্রতিটি সওয়ারীর প্রথম তারটি পিতলের এনৎ বাকিগুলি ষিলের 
এ ছাড়া পটরীর ডানপাশে রাখা ছিদ্রের উপর ছোট ছোট বোতামের 
মাঝ [দয়ে ২৭টি টিল্র 'তরফের তাপ । এগুলি পর পর কোমল, কড়ি মিলিয়ে 
বারটি স্বরে মেলান হয়। সারেঙ্গী বাদক, গায়কের স্থরের সহিত মিলিয়ে এগুলি 
বাধেন এবং একক বাদনে নিজের ইচ্ছামত স্বর বেধে নেন । 

সারেঙ্গীর স্বর অতীব মধুর। মেয়েদের কণ্ঠম্বরের সঙ্গে সুন্দরভাবে 
মিশে যায় তাই ক সঙ্গীতের সঙ্জতে আর কোন যন্ত্রই এস সমকক্ষ নয়। 
বেহাল। একাজে ব্যবহৃত হলেও কঞ্চশ্বরের তুলনায় কিছু রুক্ষ। যদিও 
দক্ষিণ ভারতে গানের সঙ্গতে বেহালার প্রচলনই বেশী। সারেঙ্গীর প্রথম 
তার (নায়ক বা প্রধান তার ) মধ্যমে মলান হয়, [তীয় যড়জে, তৃতীয় পঞ্চমে, 
চতুর্থ (তারটি ধার সারেঙ্গীতে ব্যবহার করেন) তার খাদ পঞ্চমে বা 
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উদারার যড়জে। সারেঙ্গী, মেহগ্রী, বার্মানেগুণ, গাস্তার অথব1 তুঁত কাঠে 
ভাল হয়। কাঠাল বা আম কাঠেও তৈরী হয়, তবে সেগুলি খুব ভাল হয় না। 
তরফের তারগুলি বাঁজিয়ের] নিজেদের খুশী মত বেঁধে থাকেন। 

প্রথমে নাম পাই ছংগে খার ঘরাণাদার হাইদার বকস্‌ যিনি লারেঙ্গী বাদক 
হয়েও দরবারে বীণকারের ঘত সম্মান পেতেন । ইনি বাদশাহের কাছে “খলিফ।” 
উপাঁধি পেয়েছিলেন । দরবারে যাবার জন্য এর মিজ্ম্ব ামজাম অর্থাৎ খাস 
সবারী নিযুক্ত ছিল। এই হাইদার খার ভায়ের ছেলে ছিলেন কলিকাতার 
খ্যাতনামা উত্তাদ বাদল খ(। বুনিয়াৎ হুসেন ও পুত্র মেভেদ'! ভসেন হাইদার খাঁর 
ঘরাণার রামপুরের প্রতিনিধি । এই বদল খ।র গাঁয়ক শিষ্দের নামের মধ্যে পাই 
জমীরুদ্দীন খা, গিরিজাশস্কর চক্রবত্তি, নগেম্্রনাথ দত, ধীরেছ্জরনাথ ভট্টাচাষা, রুষচচ্র 
দে (অন্ধ গায়ক) ভীম্মদেব চাটাজী, শচিনদাস, শোতীলাল, খৈলেশদত্ত গ্রপপ প্রভৃতিকে। 

সারেঙ্গীর আর এক ঘরের নাম পাওয়া যায় ভার বিখ্যাত সারেঙী বাদক 
সেতারী ইমদাদ খার ঘরাণার মম্মন খার জামাতা বুন্দু খাকে, ধার নাম সারেঙ্গী 
জগতে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে । বুন্দু খার ঘরাণায় পাওয়া যায় ছোটে খকে 
বংমানে এই ঘরাণায় আছেন সাগীকদ্দীন | এ ছাঁড়। কিরানা ঘরানায় রহুমন 
বক্সের এবং বনারদ ঘরাণায় নাম পাওয়া যায় নবীবক্পের। বনারসের উদ্তাদ 
গোরীখস্কর মিশরের নামপ্ স্মরণীয় । দিল্লীর গুলাম সবীরের নামও আমরা পাই। 

পুরাতন দিনের সারে ₹য়াপার ক্ষেত্রে আমর] দিল্লীর আলিবকস্, লক্ষৌর 
হুসেন বকস্‌, গোয়ালীয়রের সাবিতালি খ, বীকানীর বালে আমার খার শিশ্ 
খুরজার খাজ! বকস্‌ প্রভৃতির নাম পাই । 

সারিন্ম। £ প্রাচীন সংস্কত সংগীত গ্রন্থে সারজ্ধা। নামে এক ধরণের ছড়ের যষ্ত্রের 
নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত সারিন্দা সেই সারক্কারই অন্সরণ বা পরিবহ্তিত 
সংস্করণ । বওমানের সারিন্দা বা সারন্ধা একই যন্ত্র এপ কথাও অনেকে বলে 
থাকেন। এই ধনুযন্ত্রটি অতি প্রাচীন/ এমন কি বওমানে প্রচলিত সারেঙ্গী যঙ্ুটি 
থেকেও-_এমন কথাও শোনা যায়। এই যন্ত্রকে অনেকে সারিম্দ্ী বলে 
থাকেন। যন্ত্রটি ছড়ের সাহায্যে বাজান হয়। অনেকের ধারণ!, এই হের 
অন্তসরণে ও ক্ধপ পরিবঙনের মাঝেই সারেঙ্গী জন্ম নিয়েছে । দারেঙ্গীর মত 
এটিও অন্গতাসদ্বরপে গানের সঙ্গতে ব্যবহৃত হয়, এককভাবে সয়ংসিন্ধ যদ্ুরপে ও 
একে বাজাতে শোনা যায় । যদিও এটি গ্রাম্য যন্ত্র তবুও বর্তমানে এটি সভা 
যন্ত্ররপেই খাতির পেয়ে থাকে । যন্ত্রটি একটি কাঠ থেকে তৈরী করা হয়। 


২৫৬ গীত-বাদ্ম্‌ 


বাজের কায়দ। সারেঙ্গীর মতই । বঙ€মানে এর প্রধান তারটি ফ্টালের ও বাঁকি 
তিনটি ভার পিতলের । বেহাঁলার মত এই যন্ত্রে কেবলমাত্র চারটি তারই ব্যবহার 
কর। হয়। নায়কি অর্থে প্রধান তারটি মধ্যমে ও বাকি তিনটি তার যথাক্রমে 
যডজ, পঞ্চম ও খরজে বাপ্পা হয়ে থাকে | অনেকে প্রধান অর্থে মপ্যমের তারটিতে 
ঠাতের তার ব্যবহার করে থাকেন, অনেকে সারেঙ্গীর মত চারটি তারই তাতের 
তার রাখেন। প্রাচীনকালে এতে তাতের তারই ব্যবহার কর! হত। এই 





সারিন্দ। 


যন্ত্রে দানডিট! সারেঙ্গীর মন বাক্স আকারের না হয়ে বেহালার ধরণের মর, 
£য়ে থাকে। রাজস্থান পূর্ববঙ্গ, মণিপুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সারিন্পার 
আঁরুত্িব ৭ “তার” মন্লিবেশের গ্রভেদ দেখা যায়| ধ্বনিকোষের তল দেশটির 
মপ্যেই বিশেষ প্রতেদ লক্ষো আসে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সারিন্দার হাড়ি 
স«য়।রী বসানো! কাঠণের অংশটির মধ্যেই তফাৎ থাকে। 

সুরুচয়ন বা স্বরচৈন £ 'আঁলাঁপচারীর একটি সভ্য যন্ত্। যন্ত্রটি তরফ 
ছাড| বড স্বগ বাহারের আকারের । পর্দা ও সওয়ারী দেওয়া শ্বরোদের মত 
ভিমারুতির স্বরচয়ণ ও দেগ] যায়। এই যন্ত্র জওয়া ও মিজরাব উভয়ের সাহাঁষ্যেই 
বাজান হত। ইং ১৮** সালের শেষভাগে এই যন্ত্র উদ্ভাবিত। ময়মনসিং 
গৌরাপুরের কুমার বীরেন্ত্র কিশোরের ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরের “ভোধ্যত্রিক” 
মাক পত্রিকার “নর চয়নের কাহিনী” নামক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে 
স্বরোদী হোসেন খার হ্ঠি। 'প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে যে যন্ত্রটি শ্বরোদের আকারের । 
আগাগোত চর্ধ আবরপহীন ফাপা কাঠে তৈরী হত+ এবং এতে পর্দ। ও সওয়ারা 


শীভ-বাছাম ২৫৭ 


ধাকতো। হুসেন খা! জওয়ার সাহায্যে এটি বাজাতেন। এই যন্ত্র স্বরোদের মত 
কোলে নিয়ে অথবা স্থরবাহারের মত বাজান হত। উদ্তাদ আবদাল্লা খা এটি 
যিজরাব দিয়ে বাজাতেন | যন্ত্রটি বমানে লঞ্চ । 





স্বরবাহার 


হুরবাহার £ স্থরবাহার যন্ত্রটির জন্মকাল মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে। 
লক্ষ নবাবের সভা-বীণকার পীয়ার খা সাঞ্চেবের ছাত্র ( তাঁনসেনের পুত্র-বংশীয় ) 
প্রখ্যাত বীণকার গোলাম মহম্মদ খঁ। সাহেবই এই যঙ্্রের উদ্ভাবক । গোলাম মহম্মদ খা 
তানসেনের দৌহিত্র-বংশীয় বীণকার ওমরাও খঁ| সাহেবের শিষ্য ছিলেন। 
তাই অনেকে মনে করেন যে ওমরাও খা সাহেব এর শ্রষ্টা কিন্তু আসলে 
গোলাম মহণ্মদই এই যন্ত্াঃ স্থঙি করেন। ম্ুরবাহারকে কেচুয়। সেতারের বুহৎ 
সংস্করণ বল! চলে কারণ যন্ত্রটি আবকল কেচুয়। সেতারের মত দেখতে, তবে 
সেতারের থেকে আকারে অনেক বড। সেতারের থেকে এর আওয়াজ গভীর, 
দীর্ঘস্থায়ী, মধুর ও স্থশাব্য। 

স্বরধাহারের বৈশিষ্ট্য তার খাদের কাজ, বিলগ্থিত মীড়, দীর্ঘস্থায়ী স্বরধবনির 
স্থিতি ও ( ছয় সাত পর্দ| পধ্যস্ত ) লম্বা মীড় টানার স্থববিধ!। সেতারের থেকে এতে 
আলাপ ভালভাবে কর] যাঁয়। এটিকে আলাপচাপ্ির যন্ত্র বলাই ভাল; গতকারী 
এতে কর! হয় না। স্বর বাহারেই প্রথঘে তরফের তার ব্যবহার কর! হয়, 
এবং বাণের মত তারপরণের কাজ চালু কর! হয়। স্বরবাহারের হ্ঠরির পর 
থেকেই সেতারে খাদের তারে আলাপ কর| ও চিকারী'তে ঝাল! বাজান আরস্ত 
হয়, আমর! সেতারের কথায় একথ| বলেছি । ৬।৯ পর্দা পধ্যস্ত লম্বা মীড় 
ছাড়া আজকাল সেতারে হরবাহারের প্রায় সব রকম কাজই (আদায় ) করা হয়। 
সেই কারণে সুরবাহারের প্রচলন কমে গেছে । তা ছাড়া এই যন্ত্র প্রচুর 
ব্যয়পাপেক্ষ। নুরচয়ন যন্ত্রের সঙ্গে হবরবাহারের সাদৃশ্য দেখ! যায়। 

১৭ 


২৫৮ গীত-বাগ্ম 


সি 


অতীতের নাম-কর। গুণীদের মধ্যে প্রথমেই আমাদের গোলাম মহশ্মদের 
নাম করতে হয়। তার পরেই সাজ্জাদ মহম্মদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
খ্যাতনামা সেতারী এমদাদ থ| ও তার পুত্র এনায়েৎ খ! স্থর বাহার ভালই 
বাজাতেন । সেতারী যাত্রেই চেখী করলে স্থরবাহার বাজাতে পারবেন, তবে 
স্থরবাহারের নিজন্ব বাজ বজায় বেখে 'ক্ষতার সহিত এর তারপরণের বৈশিষ্ট্য 
দেখিয়ে এটি বাজান কঠিন। তাই এই যন্ত্রের বাদকসংখ্য। কম। 

স্থরবাহারের তারনংখয।, পর্দামহিবেশ, তরফের তার, সওয়ারী, যন্ত্রধারণ ও 
বাদন প্রণালী ইত্যাদি সবই সেতারের মত। 

নায়কী বা] প্রধান ভাপ-স্টালের_ জুড়ীর তারের মধ্যমে বাধা হয়। জুডীর 
তার বা ক্রেপ তার-পেতল বা ব্রোগ্জের- ইচ্ছামত নম্বরে বাণ হয়। খাদ 
পঞ্চমের তার ডদারার পঞ্চমে বাপা হয় । খরদের তার উদাপার বডজে বাধ] হয়। 
পঞ্চমের তার-_ ট্টালের_ মুধারাপ পঞ্চমে বাঁধা হয়! 

গ্রধান তারের মাপ অঙ্মায়ীহই অন্ঠান্ত তারের মাপ ধরা হয়। আমাদের 
দেশের বাঁিয়ের। তাদের হচ্ছগানত সাইছের তার লাগান । নায়কীতে কেউ ৬ নং 
্টাপ, কেউ ৫ নং, কে বা & নং তার (বাজিয়ের বাজনার আকার, 
নিজের টিপ ও বাজাবাপ স্বিধা্বাঁয়া ) লাগান। তাই তারের নিদিষ্ট 
স্থুলত্ব দেওয়। গেল না। আমাদের সকল যন্ত্রের বেলাতেই এই একই নিয়ম। 
পাশ্চাত্য দেশে যন্ত্রের মাপ, তাপের শাইজ প্রভৃতি সমস্ত বাজিয়ের বেলাতেই 
এন রকম, এমনকি স্থর মেলান৪ এক স্বরে । আমাদের এখানে বিশেষ বিশেষ 
ঘরাণার উ্্তাদের! নিজন্ব স্ববিধামত তার ব্যবহার করেন। 


সি চট 
খত আন মস এ সখা 
লাল 


সি পি পি 
পপ সস আক আস সস 2 ১০ ২ ০ পপি তিতা শা ভাত, 
পা শ্পপা শা প 


এপ ওটি তত রদ 





স্থরবীণ 


সুরূবীণা বা জুরবীণ ৪ সমাট আকবরের রাজত্বকালে, আবুল ফজল কৃত 
আইন-ই-আকবরীতে স্বুরবীণ যন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। সেগানে খল হয়েছে 
এতে ছুটি তার খাকতো, কিন্ত কোন পর্দ। থাকতো না। সাহন্দাজীর লেখা 


গীত-বাস্ঘম্‌ ২৫৯ 


“1170121) 140510” গ্রন্থটিতেও সুরবীণের উল্লেখ আছো এই পুত্কে বলা 
হয়েছে £ দিল্লার ওমরাহ কালে সাহেব কতৃক যন্ত্রটি আবন্কৃত, কিন্তু এখানে 
আবিষ্কারের সাল তারিখ ইত্যাদি কছুই লেপ! নাই 1» 

যন্ত্রটি বহুলাংশে সেতারেপন যতই, তবে দান'ভর পটরা অর্থাত সারিকা 
স্থানটি পাতল! ই্রালের পাত দিয়ে মোড়৷ থাকে | যন্ত্রটি জওয়ার সাহায্যে বাজান 
হয়। ছয়টি তারের আগ! দানভির মুক্তপ্রাস্তে রাখা ছয়টি কানের সঙ্গে এব' 
হাড়ির তবলির উপর রাখা মওয়ারীর উপর দিয়ে এই ছয়টি তারের 
গোড়া হাড়ির শেষ প্রান্তে রাখা লেজাডির সঙ্গে বাধ। থাকে । মুরধানে পদ! 
থাকে একথা অনেকে বলেন, আমাদের ধারণ এই যন্ত্রে পদ থাকে না। পদ! 
থাকলে পটপীতে প্লেট বসানোর কোন যুক্তি নেই । যন্ত্রটি জওয়াব সাহাযো বাজান 
হয়। বহমানে লুপ, তবে কালকাতার যাদুঘরে একটি স্রবাণ পাপা আছে । 





স্থরশঙগার 


জুরশৃজার ॥ স্রশৃঙ্গার যন্ত্রটকে অনেকে শরশূঙ্গারএ বলে থাকেন। 
ভানষনের পৃত্রবংশীর ছর্গু খার পুত্র জাফর খা উনবিংশ শঞঃকেণ প্রথম দিকে 
এই যন্ত্র 2টি করেন। এই ব্যাপারে একটি গল্প শোন! যায়। পেণাহসেতে 
(কাশীর ) রাঁজ-দরবারে এক সঙ্গীত সম্মেলনে খ্যাতনামা বাণকার নির্শলনার পাণ। 
ও রবাবী জাফর খার রবাব বাজনা হয়| বর্জাকালেপ ভিজে হাওসায় চানড। 
দেবে রবাবের আওয়াজ ট্যাবঢ্যেবে হ'য়ে যায় ভাই বীণের পর রূবাখ বাজনা মে 
না, তখন জাকর খ| বাজন। বন্ধ করে দিয়ে একমাস পরে বাজন। শোনাবার 
প্রন্শ্ররতি দেন। পরে তিনি বেণারমের কোন কারিগর দিয়ে স্থরশঙ্গীর ঘন্ত্র তৈর 
করান ও একমাস পরে বেণারসের রাজ-দরবারেই এই যন্ত্রে বীণ 'ও রবাবের 
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২৬০ গীত-বাগ্চম 


কায়দায় আলাপ বাজিয়ে সকলকে চমক লাগিয়ে দেন। সেদিন বাণকার নিল 
শ! তার পুত্রপ্রতিম জাফপ খার বাজনার তারিফ করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন । 
অনেকের মতে রামপুরের নবাব সৈয়দ কালবে আলি খান বাহাছুর এই যষ্ত্রের 
শর্ট] 1৯ চলতি কথায় যন্ত্রটি স্থরশিঙ্গার নামে পরাচত। করম ইমাম সাহেব 
তার মাদেনগল মৌসিকা গ্রন্থে পা্যার খাকে এই যন্ত্রের উদ্ভাবক বলেছেন। 
সম্ভবত: সেই কারণেই রবাবের জায়গায় বাহাতুরহুসেন খাকে সরশিঙ্গার শেখানোয় 
কোন আপত্ি গগেনি। 

রবাবের ধোল (হাড) যেমন কাঠে তৈরা হর এই যঞ্ধে তেমন লাউয়ের 
খোলায় হাড়ি তেরা করা হয়। €1লের (হাড়র ) ওপর চামড়ার ধদলে কাদের 
তব।ল দেয়া হয় স্থরবাহারেপ মত । পট-প্র ওপর এরোদেপ মত লোহার অল্ল- 
সএতল পাত পাগান হয় । স্পশ্রঙাপ রবাব থেকে আকারে বড়, রবাব বা শরোদের 
মত এটিও পদাখহান যন্ত্র। এপ খোলটি আকারে কেচুয়। মেতাপের মত (লাউয়ের 
আধখান। )। এপ তবালর গুপর হাতির দাতের, হরিণের শিংএর বা হাড়ের 
স্যার] থাকে । এতে ছয়গাছ ৩|প খট।ন থাকে (তিনটে লোহার আর তনটে 
পেঙলের )। হাড়ি শেষপ্রান্তেগ মধযসথলে রাখা পনথিতে তারের গোড়া বেধে 
তবলা ওপর পথ সত্য়ার প ওপর ।দয়ে ।শয়ে এগু।ল দানাডর মুঝ্প্রাস্তে রাখ! 
কাণেগ মঙ্গে যুক্ত কণা হয়। রবাবের মত এটিও কোনস্‌ বা জওয়] দয়ে বাজান 
হয়। বও্মানে ভারতে হরশর্দার বাদক নাই বললেই চলে। 

রপাবের [বিষয় লেখার সময় আমর। যেসব গুণীদের নাম উল্লেখ করেছি তাদের 
প্রায় সকলেই স্থরশূর্পার বাদনেও 'সব্হশ্তহলেন। 

সরশৃঙ্গারে আমর] ৫1৬ট প্রপান তার ও ছুটি চকারার তার দেখতে পাই। 

১। নায়কা ঠার-ট্ীলের জু.ড় হ্বরের মধ্যমে বীধা হয় । 

২1 জ্াডর তহাপ- (সুরের তার )-পেতল, স্টীশ অথব। ব্রোঞ্জের হয় 
এধৎ মুদ্বারার ষডজে বীর্ধা হয় ( ইচ্ছামত স্বরে )। 

৩। পঞ্চমের তাপ -পেতল ঝ ব্রোজের তার _মুদারার পক্ষে বাধা হয়। 

81 খরজের তার-পেওল বা ব্রোজেন তার-উদাপার ষডজে বাধ। হয় । 

৫ থা পঞ্চমের তার-পেতল বা ব্বোকেররউদারার পঞ্চমে বাধা হয় । 
৬৭ [চিকারার তাপ-ষ্টাপের তাপ-তারাগ্রামের স এ বাধা হয়ু। 


১ 1176 ১10১0 ০১617748219 18 ৮, 11, &১১ 0০৮16710856 179 109, 


গীত-বাস্তম্‌ ২৬১ 


সংযোগী ॥ সারেঙ্গীর অন্ন্ূপ এই তত য্টি পারেঙ্গার »ংই ছড দিয়ে 
পাজান হ”ত । এটি প্রায় একশো! বছর 'মাগে মানিষ্কৃত হয়েছিন। এটিতে সারেঙ্গর 
একে অনেক কম সংখ্যক তরফের তার রাখা হাত | আকারেপ সারেক্গার থেকে 
শনেক চোট ভিল। বহমানে লুপ | (5.8. 00 1. 10585 5.1. 146915). 





স্বরমগ্ডল 


স্রমগ্ডল £ সঙ্গাতরত্রাকরের কলিনাথের টাকায় স্বপম পল যন্ত্রটর মাম পা ওয়। 
ঘায়। এটিকে স্থরমণ্ডল ও ধল। হয়। এর আগ এক শাম স্বরমপ্তারী । স্বরম ওলকে 
কানন যন্ত্রের ক্ষদ্র সংস্রণ বলা ষায়। 'একট। কাঠের পোডের ফেনের পর ১টি 
তার ছোট ছোট কাণ দিয়ে বাপ। খাকে। হারগ্ল বাক তার জের 
ইচ্ছামত তিনপপুকের ম্বরবিভাগে পাগ|নয়ায়ী শ্ববে বের্দে কোলের পপর আডভাবে 
ধরে আঙ্গুলের ঘা (দিয়ে বাজান। আজকাল অধিকা'শ গায়কেপা চাদের গানের 
সঙ্গে সঙ্গতে সুরের জমাটি ভাব বঙ্গায় প্রাথার জন্য মজেই শ্বরম গুল বয়ে 
দাকেন। ক্ষডরাকার যছ্ছটি কখন9 কখনও কাননের কায়দার কোলের সামনে 
রেখে কাঠি দিয়েও বাজান হয় | সেক্ষেত্রে একে সন্ভরের সঙ্দে তুলনা! কর। চলে । 
পগুতেরা মনে করেন যে বঙমানে প্রচলিত বিদেশী পিয়ানো৯ এই প্রাচীন যষ্ত্রের 
মগ্গকরণেই জন্মগ্রহণ করেছে । “তন্ত্রীনামেক বশত। কীত্তিতা মত্তকোকিল1”।২ 
নামাদের ধারণ! প্রাচীন যন্তকোকিলা বীণাই বঃমানের স্বরমগ্ডল। 
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২৬২ গীত-বাদ্াম্‌ 
যন্ত্রে ব্যবহাধ্য তারের নাপ অর্থে সুলতা 


এই 01816টি 7115. 0১ 4৮৮ ড811676 &. 0০.র 13961 11500 
£0095501155-এর 080510686 থেকে উদ্ধত । তত-যন্ত্রে আমরা যে নব তার 
বাবহার করি সেগ্খলির প্ররূত মাঁপ কিন্ধুপ হওয়া উচিত সেটি নীচে দেখান হয়েছে । 





যন্ত্রে ব্যবহাধয ভারের হর মিলিমিটার | বিটিশ স্ট্যাগ্ডাড ওয়্যার- 
বাজার চলত নাম; ইপ্গির চিপাবে | হিসাবে গেজ হিসাবে 





000নং ট্রিবল জিরো! | 00076 0193 86 
009নং ডবল জিরো 0:00984 0:18 85 
0নং ওয়ান জিরো 0 009 01234 84 
১নং | 0010 01254 ৪8 
১নং র 001] 0:279 | 8% 
ঙ্নং ৰ 0:01? 0305 ৪] 
নং | 0013 0380 30 
ধন ৰ 0:014 0956 29 
৬নং 0015 0381 28 
খন: |.0017 10482 ৰ গর 
নং ূ 00195 ূ 0:495 25 

ূ 0:559 ?4 


র ৯মং | 0:09 


১তন্‌ং 0'0%5 0695 958 
ররর রাডার হারান 


উপরোক্ত ফাঞ্জের মিউজিক ৬116 £৪8০৩ পাক মাপের । বাজারে নানা 
রকমের ড/1 £898৩ ব্যবহৃত হয়, সেই সব 116 £৫৪£৩-র মাপ ঠিক মত 
"মলে না। 


আনদ্ধজাতীয় হস্ত 


বাস্ঘযন্ত্রের বিভাগ লেখার সময় আমরা তত, আনদ্ধঃ শুষির ও ঘন এই 
চার রকম বাণ্ঠ যন্ত্রের কথা লিখেছি । চর্মাচ্ছাদিত স্কল প্রকার আঘাত যন্ত্রকেই 
আনদ্ধ বা বিতত যন্ত্র বল! হয়। 

অন্থান্ত বাছ্যযস্ত্রের মত আনদ্ধ যন্ত্রগুলিও প্রধানত; পাচ ভাগে বিভক্ত । 

প্রথম £ মুদঙ্গ, তবলা, ঢোলক প্রভৃতি সভ্য ; 

দ্বিতীয় : ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাহিত্বারিক; 

তৃতীয় ; মহানাঁগরা, জয়ঢাক, জগবম্প প্রভৃতি সামরিক : 

চতুর্থ £ মাদল, ডুগড়গি, ডমকু প্রভৃতি গ্রাম্য ; 

পঞ্চম £ খোল, নাকাডা, টিকার, দামাম। প্রভৃতি মাঙ্গল্য ; 

প্রায় সমন্ত তালবাদ্তই অন্ুগত্তসিপ | কচিৎ তবলা, ঢোল প্রভৃতি কয়েকটিতে 
(ম্বতঃলিদ্ধ যন্ত্রথপে ) লহর। বাজাতে শোনা যাষ। 

চু কী কী ব্ী 

অগাধপাল £$ এক প্রকার প্রাচীন চর্মাচ্ছাদিত আনদ্ধ যন্ত্র, বঙমানে 
সম্পূর্ণ লুপ্ত । আকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। 

আঘাট বা আঘাটি ৪ খকবেদবণিত একপ্রকার চর্মাচ্ছাদিত তালযন্ত্র। 
নৃত্যের সঙ্গে তাল দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হত। বিদেশী তাধুরীন যন্ত্রের মত। 
আকারের সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। 





ইডাক্ক! £ ইভাক যন্ত্রটকে দক্ষিণে অনেকে উড়ুকাইও বলে থাকেন। 
দৃক্ষিশতারতের অভিনব ভালবাদ্য। দেখতে ডমরুর মত হলেও এটি বাজাবাঁর 


২৬৪ গীত-বাদ্যম 


কায়দা ভিন্ন রকমের | বী হাতে বাজনার মাঝখানের টানা গুলিকে ধরে ভান 
হাতে সরু কাঠি দিয়ে অথবা খালি হাতে বাজান হয় ! বা হাতে ধর! ছোটের 
টানাগুলির ওপর হাতের মুঠার চাপের কমবেশীতে আওয়াজের তারতম্য ঘটান 
হয়। এই বাজনার দুই মুখ ছোট বাছুরের ( গে।-বংসের ) চামড়ায় ছাওয়] হয়। 
ছাউনির ছুটি পাগড়ি এমন ভাবে বাধা থাকে যে মুঠার চাপের কমবেশীতে 
পাগডিতে টানের কম বেশী হয় এব" সঙ্গে সঙ্গে ছাউনির টাঁনের তারতম্য ঘটে । 
এই তারতম্যের ফলে প্বনিবৈচিতা প্রকাশিত হয় । 


উর্মি £ দক্ষিণভারতের এক প্রকার বাহিদ্ণরিক আনদ্ধ যন্ত্র। ছেন্দা 
যন্ত্রটির কথা লেখার সমম্ন আমর! ছেন্দা-মেলম শব্দটি ব্যবহার করেছি । দক্ষিণে 
যখন একটি বাগ্যযন্ত্রকে কেন্দ্র করে অপর কয়েকটি বাছ্যযন্ত্র বুন্দ-বাদনের 
মহ একসঙ্গে বাজান হয়, তখন মুখ্য বাগ্যন্ত্টির প্রাপান্তের কারণে সেই 
যন্ত্রটির নামের সঙ্গে 'মেলম' শব্দটি যুক্ত করা হয়। এই যঙ্ত্রের সঙ্গে ছোট 
আকারের পম্বাই ও ছোট আকারের নাগেশ্বরম বাঁজতে দেখা যায়। তিনটি 
বাযস্ত্রের সন্সিলিত বাছাবৈঠককে এক কথায় “উর্রমি-মেলম” বলা হয়। 
উরুম়ি যন্ত্রটি অনেকটা বঙ আকারের ডমরুর মত, মাঝখানট। কিছু সরু, ঢু মাথা 
চওড়া, ভেতরটি ফাপা, কাঠেপ তৈরী । ছু দিকের খোলামুখ চামড়ায় ঢাক 
শবাচুগযনদেই উরুমি-মেলমের বাবার সীমাবদ্ধ । অন্য কোনও ক্ষেত্রে একে 
বাজাতে দেখ। যায় না । পমবাই € নাগেশ্বরম প্রায় সধত্রই আঁলাদ| আলাদা 
বাজে । 


কাঠি পশ্চিমবঙ্গে ব্রতচারী নুত্বোর সঙ্গে বাজাতে দেখ! যায়। ছুটি ছোট 
ছোট কাঠের কাঠি ছু হাতে ধরে নাচের তালে তালে মণ্ডল নৃত্যের এক সঙ্গী 
অপর সঙ্গীর কাঠিতে ঠুকে বা নিজের দু হাতে ধর! ছুটি কাঠির পরম্পরের আঘাতে 
অথবা মাটিতে ঠুকে তাল দিতে থাকেন। বিহার ৪ উডিস্তার কাঠি-নুতোও 
এই ধরণের কাঠির ব্যবহার দেখ। যাঁয়। বিহারে এই কাঠির ডগায় ঘুঙ্গুর বেধেও 
বাজান হয় এবং এই কাঠি-বাছাকে তাঁর! ডাণ্ডা বলে থাকেন । (010 080055 
01136108981 0% 0010 58075 1)00--৮56৩6 119.) 


কাড়া  বাগ্াযন্ত্রটি আনছ্ছ জাতির বাহিদ্বারিক শ্রেণীতৃক্ত। আগে যুদ্ধে 
ব্যবহৃত হত। কিছুদিন আগে পধ্যস্ত পূজাপার্ণের শোভাযাত্রায় একে জগবম্প 


গীত-বাস্যম্‌ ২৪ 


ও নাকার] যন্ত্রের সঙ্গে বাজাতে দেখা যেত। এর ছুদিকের মুখ নাকারার থেকে 
প্রশস্ত, নীচের মুখ ওপরের মুখ থেকে অপ্রশত্ত গোলাকার ও উম্মুক্ত । 





বড় মাপের কাডা ও দেখা যায় নাকার| থেকে কাডার আওয়াজ মোটা ৪ গম্ার। 
দড়ি দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে সামনে পেটের “পর রেখে, ছু ভাতে ছুটি কাঠি 
পরে বাজান হয়। 





কার! 


কাঞজিরা £$ ৮ই: থেকে ৯ইঃ গোলাকার কাঠের ফ্রেমের উপর একপিঠ 
সম্পূর্ণ ভাবে চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে । ফ্রেমের মাঝে মাঝে ধাতুর তৈরী 
ছোট ছোট চাকার মত ঝিনঝিনি থাকে, বাজাবার সময় ঝিনঝিনিগুলি থেকেও 
মধুর ধ্বনি বেরোয় । এই কাপ্রর| করন কগন৪ ৯।১* ইঃ থেকে ১৫ ইঃ 
ডায়ামেটারের হয়ে থাকে । বিদেশী তাঘুৰণন (15810000116 ) যন্ত্রের মত। 
যন্ত্রটি ব| হাতে ধরে ভান হাতে বাজান হয়। 


২৬৬ গীত-বাগ্যম্‌ 


কিরিকিটি বাছ্ধম £$ কাঠাল কাঠে তৈরী এক জোড়া দক্ষিণী বাগ্যযন্ত্র। 
খোঁলের মাঝখান ফাপা ও উপরি ভাগের মুখগুলি চামড়া দিয়ে ঢাক। এই 





কিরিকিটি 


আচ্ছাদন ছোট দিয়ে টানা থাকে । কিরিকিটি বাছ্যম নাগেশ্বরম যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতে 
ব্যবহৃত হয় । যন্ত্র্গল ছুটি কাঠি দিয়ে বাজান হয় । ছুটি যন্ত্রের মধ্যে প্রধান অর্থাৎ 
ডাহিনাটি চডা শ্বরে ও বীয়। (বা্কটি ) খাদ স্বরে বাজে। 





কুদামুঝা £ চর্াচ্ছাদিত বাছ্য যন্ত্র আকার পিতলের কলমির মত। কলপির 
খোল! মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে ! মুখের ঢাকা একটি লোহার বাল! দিয়ে 
কলসির গলায় আটকাঁন থাকে । লোহার বালাটি স্থৃতলি দড়ি দিয়ে কলসির 
গায়ে টান। দিয়ে বেধে রাখা হয়। এই যদ্্রটি দক্ষিণী বাছ্যযন্ত্র এবং দক্ষিণের 


পঞ্চমুখ বাছ্মের সঙ্গে বাজান হয়। 


গীত-বাস্তম্‌ ২৭ 


কুড়ুক্ধা ঃ হুড়ুকার মত এক রকমের দক্ষিণী খস্ত্র। ছু পাশের মুখ 
চামড়া দিয়ে ছাওয়া। ছু দিকের মুখের মাপ সাত আন্গুল। কাঠের তৈরী এক 
হাত লম্বা, আটাশ আহুল মোটা শরীর, ভেতরটি ফাপা। মুখে চামড়ার ছাউনি 
ও চামড়ার বেড়। বেড়ে ছটি ফুটো এবং ফুটোর মাঝ দিয়ে দডির ছোট । 
বত্রিশ গাছ] সুতূলি দড়ি ছোটের সঙ্গে বাপ! থাকে । সেই দডি কাধের ওপর 
থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। যঙ্ছুটির ব। দিকের মুখ বা! হাতের কাঠি দিয়ে ও ডান 
দকের মুখ ডান হাতে বাজান হয়। 


খগ্জরীঃ এটিও তালবাছ্য ও গ্রাম্যযন্ত্র। খঞ্জরী উত্তরপ্রদেশ, মধা প্রদেশ, 
মহীশূর, গুজরাট, উড়িষ্যা, মহা রাষ্ট্র প্রভৃতি প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত । দশ 
ইঞ্চির মত একট কাঠের গোল ফ্রেমের এক পাশ চামড়া দিয়ে ঢাকা এবং অপর 
পাশটি সম্পূর্ণ খোল! থাকে । থঞ্জরী বা হাতে ধরে চামড। (দিয়ে ঢাকা মুখটি ডান 
হাতের আহুল সোজ। রেখে, ডান হাতের চেটে ও আম্ুল দিয়ে বাজান হয়। এতে 
কোন ধাতুর তৈরী ঝিনঝিনি থাকে না (কাঞ্জিরার সঙ্গে এই মাত্র প্রভেদ )। 
মাঝে মাঝে ঝা-হাতে ধরা আঙ্গুল দিয়ে চামড়ার ওপর চাপ দয়ে আণয়াজের 
তারতম্য ঘটান হয় । সব দেশেই গ্রাম্য-গীতে ও ভজনে এর বাবহার দেখ। যায়। 
দক্ষিণ ভারতে ক্চচিৎ একে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে স্গতেও দেখ! যায়। 





খোরদক ( ভাহিন] ) 


খোরদ্ক £ রৌশন চৌকির সঙ্গে সঙগতে এর ব্যবহার ছিল। বর্তমানে এই 
যন্ত্রের ব্যবহার খুব কম দেখা যায়। বীয়! ও ডানা দুটি যস্ত্রই একসঙ্গে জোড়ায় 
বাজে। এর ভাহিনাটি ছোট ও বীয়াটি বড়। যন্ত্রযুগল চড়াম্বরে বাধ। থাকে । 
বীয়ার স্বর অপেক্ষারুত নীচ ও গল্ভীর | ছোট ও বড আকারের হয়। 


২৬৮ গীত-বাদ্ম 





খোল বা শ্রীখোল 


খোল ব৷ ভ্রীখোল ? গোল আনদ্জাতয় অন্তগতসিদ্ধ যন্ত্র। ভারতের 
পৃধাঞ্চলেই এর জন্ম এ প্রচলন । এর আকারের সঙ্গে মদঙ্গের আকারের মিল 
দেপা যায়। মুগ শব্দের ধাতৃগত অর্থে আমরা খোল, মাদল, পখাবজ প্রভৃতি 
যন্ত্রে যে কোন একটিকেই মনে করতে পারি। সংস্কত খু+ল থেকে খোল 
শকটির জন্ম, খোল মানে আধার, তুষ্ব, আবরণ বা গহ্বর! খোল যন্ত্রটিকে অনেকে 
মুদ্গ লে থাকেন । “মুন্তায়ং অঙ্গ" যন্তা” অর্থে মাটিই যাঁর অঙ্গ সেই ঠিসাবে খোল 
মদঙ্গ নাম পাওয়ার উপযুক্ত হলেও আমরা মুদঙ্গ বললে পখাবজকেই বুঝি । 
মুদঙ্গের সঙ্গে আঁকারগত মিল থাকলেও দুয়ের মধ্যে যথেঈ পার্থকা দেখা যায়। 
সঙ্গত পত্বাকরে মুদঙ্গের বণনায় যে তিন রকম আরুতির পরিচয় পাওয়া যায়, 
তার মধ্যে যবারুতির উর্ধ্বককে দেগা যায় । উর্ধ্বকের দ্ুমুখ খোলের থেকে ৪ সরু 
£ত এনং মাটির তৈরী হত। খোল মাটির তৈরী বাগ্যযন্ত্র থেকেই জন্ম নিয়েছে, 
এবং উ্ধধক জাতীয় যন্ত্রই এর আববফারের মূলে রয়েছে । খোলের উৎপত্তি ও 
নামকরণের সঠিক বিবরণ জানা যায় না। 

গোলের আর এক নাম মর্দল, এই মর্দলও মাটির তৈরী হত। সঙ্গীত রত্বাকরে 
« সঙ্গীত দীমোদরে এইরূপ বর্ণনা বয়েছে। কেবলমাত্র ১৭শত খুষ্টাবের 
ভাক্তরত্বাকারে মর্দলকে কাঠের তৈরী বলা 5য়েছে। মাদলকেও মর্দল বলা হয় । 
দক্ষিণ ভারতের সুকমঙ্গলম যন্ত্রটি কাঠের তৈরী এবং আকারে প্রাচীন মুদঙ্গের 
মত! আমাদের ধারণ প্রাচীন মদলই দক্ষিণ ভারতের শুদ্ধমন্দলম | প্রকৃত 
ইতিহাসের অভাবে সঠিকভাবে কিছু বল! সম্ভব নয়। প্রাচীন ভাম্কষের মাঝে 
বওম়ান আকারের খোল যন্ত্রটি দেখা যায় না; নরহরিরুত পঞ্চমসার সংহিতায় 
দশকোশী ডাখপাহিডা গ্রভতি যে সব তালের নাম পাঁওয়া যায় তা থেকে আন্দাজ 


মত-বাচ্যম্‌ ২৬৯. 


করা যায়, খোলের জন্ম পঞ্চদশ শতাঝা:র শেষের 1দকে । এটি শ্রচৈতস্কদেবের 
সমসাময়িক কাল । তাই অনেকে মহাপ্রত শ্রচৈতন্তদেধকই খোলের আবিষ্কারক 
বলে থাকেন। শ্রশ্রমন্সহাপ্রভূুর আগেও খোলেপ জম হয়ে থাকতে পারে, 
আমর। তাকে আবঙ্কারক বলতে পার ন।, তবে |ত'ন প্রধান গ্রচারক ও প্রবত্ক 
ছিলেন একথা বল। যায়। মাঁণপুরে কাঠের খোলকে পুঙ্গ বা পুং (88) 
বল। হয়। 

খোল প্রধাণতঃ কাওনেপ সঙ্গে সঙগতে ব/বহাত হলেও মণশুনী শুতোর সঙ্গে 
সঙ্গতেও ব্যবহৃত হয়। তবলা, মাদল গ্রতৃ,৩প ধোলের সঙ্গে থোলের বোপের 
এল মাই। খোলে বোল তার শ্বকায়ত। বজায় রাধে । খোলে আওয়াজ 
ঝুন্-যুক্ত হয়। খোল শ্াহ।র কাঙনের প্রধান অঙ্গ বলে বৈধবের। ধোলকে 
খোল বলে থাকেন । বাঙ্গল। বাজের সঙ্গে মণিপুরের খোলের বাজে স্টাইল « 
বাণার পার্ক) আছে। 

খোল ব| শরখোলের ( হা।ড--799) ) অঙ্গটি পোড। মাপ তা । এহ 
অঙ্গ খুব কড়। পোঁড়। মাঢর এবং জনে একঠু ভারী ন। হলে ঠিকমত খন্যনে 
আওয়াজ পাওয়। যায় ন।। গম্তীর আওয়াজ পেতে হলে খোলে (৫প6) 
মাঝখান) মোট। হওয়। দরকার । মুধর্দের মত এপ আওয়াজ গণ্তীর্ নয় তাহ 
সহজেহ এপ আকয়াজের বোশগ্য কান ধস পড়ে । শ্রখাণ আকাগের বোলে 
দঘ; (১॥*) দেড়হাত থেকে (১৮০) পোৌনে হহাত পধঞ্ক হয়ে থাকে। 
ডাহনাগ মুখের ব)াপ (৫॥০ ) সাড়ে পাচ আঙুল থেকে হয় আদগুণ ৩ খায়াপ এব 
(১০) দশ থেকে (১১) এগার আঞুল হয় । ভা।ঙহন। ও বায়ার মাপ ডপপোন্জ, 
মাপ থেকে ছোট বড় গলে খোলের আওয়াজ ভাল হয় ন।। খোলে ড[1হস। খুব 
চড়া থাকে তাহ কা।সগ মত মানত টুং ঢু আওয়াজ পায়। যায়। বায়।প তালা 
নরম রাখ! হয়” যাতে বায়ার আওয়াজ গণ্তার শোনায়। ডানা € বায় 
উভয়ে আওয়াই জোয়াপ।দার অথে ঝুন্যুক্ত হ হয়। পরকাপ। বায়ার হর এমন 
ভাবে ন'চু রাণ। হয় যাতে ডভা।ংন|র ৮৬ রে 'আঘ।তেপ সময় উভয়েপ ।মঁলত সর 
একভাবে হয়। খধোলের ডা।হন। ও বায়ার ৬তয় মুথেহ এখপণ' (গাব) লাগান 
হয়। বা মুখেদ গাব ভান মুখ থেকে অনেক হালক। অথে পাওল। রাখ। হয়। 
খোলের ছাদকের মুখ অথাখ তাল। ঝড় ছে ধয়ে টান পাখা হয়। তালতে 
ষোলাঢ ঘাট থাকে তবে ছোড়ে (বশেব টান পেওয়াপ জন্য কোন আ'ঢ ব গুল 
রাখ হয় না। খোলেপ খাজে মধে) তিন চার ধরণের বাজের নাম শোনা 


১৬০ 


যায়। (১) সাপারণত খোল! বাঁজ (২) নামমাল| বাজ (৩) গুপা বাজ-- 
(ক) খোলা গুপা (খ) চাপা গুপা (৪) ট্ুকী বাজ গুপ। বাজেরই ভিন্ন নাম। 





ঘটবাগ্ত £ ঘনঃ লক্ষ: স্থপক্ষশ্চ স্তোক বনি] মহোঁদর: 
পাণিভ্যাং বাছ্যতে তজজ্ঞৈ-শ্চর্নে!-ছান নো! ঘট; 
কথি $1 পাটবণ|। যে মলে তে ঘট মতা: ॥ 


সঙ্গীত রত্বাকর ( আডেয়ার সংস্করণ ৪৭২ পৃঃ লোক নং ১০৮৫) 


ভারতের এই প্রাচীন তাঁল-বাছটি ঘটের আকৃতি । মাটির কলমীর বা হাড়ির 
মত। পেটটি মোট। ও মুখটি ছোট, মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা বা খোলা থাকে। 
[ডি বাজনা ব€মানে দাক্ষণভারতে 1বশেষভাবে প্রচলিত রয়েছে । লেখক 
মাদ্রাজে থাকার জময় বহুবার ঘট বাঁজানো দেখবার ও শোনবার সুযোগ 
পেয়েছেন। হাড়ি বাজানোর সময়ে হাড়ির মুপটি পেটের ওপর চেপে ধরে ৰা 
অনেক সময় মাটিতে উপুড করে রেখে ও হাঁড়ির ঘাড়ের কাছে ডানহাতের আহ্ুল 
দিয়ে বাজান হয় । সভ্যযন্ত্ররপেই এটি সঙ্জা তারে মান পেয়ে থাকে । তবল। ও 
বায়ার মত এটি সাথ স্ঙ্গতে ও জবাবে অদ্বিতীয় । বাজনাটিএ ধ্বনি ক্ষণস্থায়' কিন্ত 
মধুর, তবলাপ মতই শুনতে লাগে, এবং দু'হাত দিয়ে বাজান হয়। দক্ষিণের এই 
ঘটবাগ্চ আকারভেদে কাশ্মীরে ঘর্হা ও মন্য দেশে মাটাক বলে প্রচলিত 
আচে । 


গীত-বাগ্ম্‌ ২৭১ 


ঘড়স £ হুড়ুককার অনরঝপ বা তার রপাস্থরবিশেষ বল1 চলে । বীদিকের 
মুখের বেড দড়ি দিয়ে বীধা1। মাঝের আঙ্গুল ও কড়ে আঙ্গুলের ডগায় মোম 
লাগিয়ে, সেই ডগা দিয়ে বাজান হয়। ডান হাতে ঘষে ও ব হাতের আঙ্গুলের 
ঘ] দিয়ে বাজান হয় । বঙমানে লুপ। 


চর্চরী € এই চঞ্াচ্ছাদিত বাঁহদ্বারক যন্ত্রটি আগে পৃাপাবনে বাজতে 
দেখা যেত। যন্ত্রটি ছোট আকারের নাকারার মত হিল ও কাঠি দিয়ে বাজান 
হত। বওমানে লুপ । 





ছেন্দাঁঃ কথাকলি ন্ততাসঙ্গীন্চে এই ঘা ইযস্টিকে বাঁতে দেখা যায়। 
দক্ষিণ ভারতের এই বাগ্যস্ত্রটি আমাদের ঢোলের আকারের । যক্ষাগ্র নামক 
অতিপ্রিয় কণাটকীয় নন্্য-নাট্যে এই শালযস্থটিৰ বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। 
ছেন্দ! যন্ত্রের প্রীপাগ্ঠে কেলিকট, নামক বাজ দিয়ে কথাকলি নুত্য আরস্ত করা 
হয়। কেলিকটু, বাঁজে অমাদের পগাবাজের মত একটি যন্গ বাধজত হয় যার 
নীম মদ্দলম, তাছাড়া ভারী কাসর প্রভৃতি আর দু-একটি ভালযস্্র এই 
এক্যতালিতে ব্যবার কর। হয়। এই বাগবুন্দকে এক কথায় দক্ষিণা ভাবায় 
ছেন্দা-মেলম বলা হয়। যন্টি ঢোলের মত ঝুলিয়ে সামনে পেটের কাছে রেখে 
দুহাতে ছুটি কাঠি দিয়ে বাজান ঠয়। আমাদের ঢোল সামনে ডান ক্লাধের 
ওপর দিয়ে পিঠের পাশ দিয়ে মথবা ঘণছের মাঝ দিয়ে এমন ভাবে ঝোলান থাকে 
যে বাজনাটি শোয়ান অবস্থায় দু, ঠোলা মুখ হপাশে ুটি হাতের দিকে থাকে 
এবং তাঁকে দ্বছাতে ছটি হোটা কাজি দা গাণান হয়। ছেন্দ! কিন্তু লঙ্া ভাবে 


২৭২ গীত-বাগ্যম্‌ 


ঝোলান কোমরের মাঝ দিয়ে দডি বেদে (ড৬5:6০911 ) ঝোলান থাকে এবং 
তার ব| মুখটি ওপর দিকে রেখে একদিকের মুখেই ছহাঁতে ছুটি কাঠি দিয়ে 


বাজান হয়। 





জগবঝম্প £ আনদ্ যন্ত্রগোষ্ঠীর মধ্যে এটি সামরিক ও বাহিদ্বারিক। *ফন্ত্রটি 
মাটির তৈরী, বাজাবার সমল গোলামুপ চাঁমডায় ঢাকা থাকে ও বায়ার মত 
চামড়ার ডুরি দিয়ে টানা থাকে । গলায় ঝুলিয়ে সামনে রেখে বাজান হয় । যন্ত্রটি 
গোলাকার, নীচের দিকের গোল মুখটি ওপর দিকের মুখ থেকে আকারে কিছু 
অপ্রণস্ত ও উন্মুক্ত । জগবম্প তুরকমের দেখ] যায়। (তাস! দেখুন ) 





টিকার। 


টিকারা ঃ এটিও বাহিদ্বণারিক যন্ত্র, মাটির তৈরী, মুখ চামড়! দিয়ে ঢাকা ও 
চামড়ার ডুরিবাধা থাকে । টিকাঁরা ছুই রকম--একটি মহানাগারার মত বড় ও 


গীত-বাস্তম ২৭৩ 


অপরটি ছোট আকারের । আগের দিনে বিবাহাদির শেভোবাত্রায় হা,ত খা 
উটের পিঠে রেখে বড় টিকার! বাঁজান হঙ। নৌবতের সঙ্গেও একে মাটিতে 
রেখে বাজাতে দেখ! ষেত। হুহাতে দুটি কাঠি দিয়ে এটি বাজান হয়। ছোট 
আকারের টিকার! কচি বাজতে দেখ! যায়। (নাকারা দেখুন) 












২7-৯১4৫ 
১ ২ নু রর 
ওর ২ 





চন 






টি 


মা 
2 তল 


০ ৮৮7০ 


ডমারম £ বীয়।র আকারের যুগল বাছ্যযস্থ। কাঠের তৈরী পাগ্যমুগলেগ 
খৌলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে । চামডার ওপর কাঠি দিয়ে বাজান হয় 
যন্ত্রয্গল দক্ষিপণভারতের বাহিগ্ারিক আনদ্বযন্ত্র। একটি ষাঁড়ের পিঠে পেপে 
বাদক কাঠি দিয়ে বাজাতে বাজাতে শোভাযাত্রার আগে আগে চলেন । যন্ত্রটি 
কভ প্রাচীন তা জান! যাঁয় না, অনেকে এই যস্্যুগলকে বীয়াতবলার 'মাদি-উৎস 
খলে মনে করেন । এ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেঃ আছে। 


ভমকুঃ $ এই যন্ত্রটকে শুদ্ধ ভাষায় ভম্বকু বা ভগ্বুর বল! হয় । যন্ত্রটি অতি 
প্রাটীন। দেবাদিদেব মহাদেবের নটরাঁজ মির হাতে এই যন্ত্র দেখা যায় । সেই 
কা?ণে মহাদেবের আর এক নাম ভুক্পাণি। এই যন্ত্রটি আমাদের কাছে ডুগডুগী 
বলেই পরিচিত । বওমানে বাদরনা চিয়েদের হাতে একে দেখ] যায়। চীনের 
[9108 107729515%-র সময় 0618-90? 4 10.) অবিকল আমাদের ভমরুর আকারের 
একটি যন্ত্র 0905-170906 গিরিগুহায় অঙ্কিত দেখ]! যায়) ভারতে এই যন্ত্র আরও 
বনু আগে থেকে প্রচলিত । ( ভমরুর ছবি পরে দেয়! হয়েছে ) 


চি 


২৭৪ গীত-বাগ্ম 


সি 


ডল্ফ ঃ আনন্ধ যন্ত্রধিশেষ। মথুর। বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে ভজন ও অন্যান্ত 
ভগবদবিষয়ক গানের সঙ্গে সঙ্গতে এই তালবাগটি ব্যবহৃত হয়। বঙমানে 
প্রায় লুগ্তি। 


ডাফ £ চাখডায় ঢাকা ছোট আকারের সাধারণ গ্রাম্য আনন্বযস্ত্র। গ্রাম 
নৃত্য ও গীতের সঙ্গে ব্যবজত হয়। ভাবতে গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে 
প্রচলিত। কাঠ ব| ধাতুর গেল ফ্রেমের একদিক চামড়া দিয়ে ঢাক! থাকে । 
হাত দিয়ে বাজান হয়। বাজাবার কায়দায় ও আকারে থঞ্চরীর মত। ডাফ 
ভ।রহেপ বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন নামে গ্রচ/লত আছে। 

ডোনলকি ৪ যুগের অঠরূপ ছোট আকারের যন্ত্র। দক্ষিণ ভারতে 
প্রচলিত | 


ঢাউস বাতবস2 এক হাত লম্ব। উন্চজিশ আন্গুল মোটা, ঘেরের মাঝখান 
কপ, এক ধরণের প্রাচন চর্মবাছ্। দুপাশে ছুটি বারে। আন্গুল ঘেরের খোল 
মুখ চামড। দিয়ে ঢ।কা থাকতে। । চামড়ায় াতটি ফুট। রাখা হত, দুপাশে লতার 
বলয় থাকতে। এবং বলয় দুটি চামড়| দিয়ে বেড় দে ওয়। হত। সাতটি ফু:টর মাঝ 
দিয়ে দাড় এসে চামড়ার বেড় দেয়! বলয় ছুটিকে টেনে রাখতে। | হুড়ুকার মতে! 
এই বাগ্যযন্ত্রটি ও কা থেকে দাঁড় দয়ে সুপিয়ে ঝ| হাতে ও ডান হাতে ছুটি কাঠি ধরে 
বাজানো হত। খবঙমানে লুপ্ত । 

ঢাক ও জয়ডাক £ আনদধন্ত্রগোষ্ঠার মধ্যে ঢাক ও জয়ঢাক বা।হদ্বারিক 
যন্ত্র বপেই গণ্য। পুরাকালে যুক্গষান্রায় ব্যবহৃত হত বলে অনেকে একে 
সাম'পক যন্ত্র বলে থাকেন। বঙমানে পুঙ্গাপাবণে বাজতে দেখা যায়। 
শু৭ ভাষ|য় ঢাককে ঢক্কা বলা হয়। অতি বুহদাকারের ঢাককে 'জয়ঢাক? 
বল! হয়। সাধারণ ঢাক থেকে জয়9।কের আওয়াজ গম্ভীর ও তজোগদার। 
ঢ।কেপ ডানমুখটাই উরধ্বহগ। ঢাক মাটিতে বপিয়ে রেখে উর্ধবদুখে ছুটি কাঠি 
[দয়ে বাজান হয়। ছু'দকের খোলা মুখই মোট। চামড়ায় ঢাক থাকে । ছুদিকের 
চাঁধড়ায় ছোটেব টান দেয়! থাকে। ঢাকের ওপর দিকে ঝাখারি বা বেতের 
ছিড়ে নানা রংএর পা'খর পালক থোকা থোকা করে বাহারের জন্য মাজান 
থাকে । অতি প্রাচান এই যন্ত্রাট ত্রেতাধুগ রাম-পাবণ্রে যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। 
বঙ্ডমানে হিন্দু দেবদেবীর পৃজায়। নান। পাবণে ও চড়কে গাজনের সদয় ঢাক 
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ঢাক ও জয়ঢাক 


যন্ত্র পাওয়! যায়। কেবলমাত্র এই কারণে এটিকে মিশর দেশের যগ্ধ বলে আমরা 
স্বীকার করতে অক্ষম । আমরা এটিকে একান্তভাবে ভারতীয় যন্ত্র বলেই 
মনে করি। 


রাশ 


ঢোল ঃ এটকে গ্রাম্য ও বাহিদ্ণরিক যন্ত্র বল। হয়। অতি প্রান 
এই আননমন্ত্রট অনেকটা ঢোলকের মত। ঢোলকের থেকে লম্বায় সো 
হলেও অন্যভাবে আকারে বড় ও পেটটি মোট।। দিকের খোলা মুখ চান 
দিয়ে ঢাক! থাকে । আগে বাদিকের মুখের হাউনর ঘানে গাব অর্থে খরল খা 
খিরণ দেওয়া হজ, বর্তমানে কোন গাব দেওয়া হয় না। এটি কাধে সুলিয়ে 
সামনে পেটের এপর রেখে দাড়িয়ে বাজান হয়। ডান হাতে কাঠি দিযে ডান 
দিকের মুধ, এবং খাল হাতে বাকের মুখ বাজান ঠয়। ঢোলে ৭৫ 
বাধার কোন ব্যবস্থ। নাই একই হরে, এটি বাদ থাকে হ সেই শরেই বাছে। 
এব সঙ্গে সঙ্গাত ( মাতা ও লয় রাখার জন্য ) একটি কালি বাছে: পুরজজাপার্বণে হত 
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তরঞজা ও কবি গানের আপরে একে বাজতে দেখা যায় । দক্ষিণভারতে ঢোল? 
মাগেশ্বরমের মঙ্গে সঙ্গতে ব্যবহৃত হয়। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে সামান্ত 
আকারভডেদে ঢোল প্রচলিত । বাজাবার কায়দা সর্বত্রই প্রায় সমান । 





ঢোলক £ ঢোলক শব্টি প্রাকৃত শব। এই নামই এর প্রাচীনত্তবের বড় 
পমাণ । আনদ্গ যন্ত্রগোষ্ঠীর মধ্যে এটি সত্যযস্ত্রের তালিকাভুক্ত । বন্কাল পূর্বে 
'লডিয়৷ "ও অন্তান্ত এপিরীয় দেশে অগ্তরূপ যগ্তর ব্যবহৃত হত। তবুও এটি 
একাস্তভাবে ভারতীয় যন্ত্র বলেই পরিচিত। পাঁচালি ও কবিগান প্রভৃতির 
ঙ্গেই বেশী বাজে । দোলের শোভাঘাত্রায় ও অন্যান্য উৎমবে সমবেতসঙ্গীতের 
সঙ্গে এবং যাত্রা ও পালাগানে এর ব্যবহার নজরে আমে! ঢোঁলক একখণ্ড 
মোট! বড় কাঁঠ থেকে তৈরী করা হয়। এর মাঝধান্ট। কুদে ফাঁপা কর! হয়। 
/ঢালের মতই ছুদ্দিক ফাঁকা € খোল! ) মুখছুটি চামড়া দিয়ে ঢাক থাকে । এই 
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'চামড়াগুলিতে টান রাখার জন্ক ছাউনির ছুমুখের পাগড়ি নুত্তলী দন্ড 
দিয়ে টেনে বীধা হয়। প্রয়োজন মত সর বাধার জন্য জোড় জোড়। দড়ির মাঝে 
লোহা, পেতল, তাঁম৷ বা রূপার আংটা ( কড়। ) গলান থাকে, মেগুলি সরিয়ে 
সুর বাধার জন্য দড়ির ছোটে ইচ্ছামত টান কর] হয়। ঢোঁলক বিভিন্ন আকারের 
(515৫) হয়। পখাবজের মত একেও কোলের উপর শুইয়ে খালি হাতেই ছুমুখ 
বাজান হয়। দাক্ষিণাত্যে ছোট আকারের যে ঢোলক বাব্হত হয় তাঁকে 
চোলকি বলে। দক্ষিণভারতে কিছুদিন আগে কাচের ঢোলক আবিষ্কৃত 
হয়েছে। এর (8০৮) হাড়ি অর্থে ধ্বনিকোধটি ফাপ1 কাচের তৈরী, 
এগুলি “01855 101,016” নামে পরিচিত। আমরা শীশ-ডোলক বলাই পছন্' 
করি! ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঢোলক স্বল্পবিশ্তর আকারভেদে ঢোলক নামেই 
প্রচলিত আছে । 





তবলা এও নায়া 


তবলা ও বীয়া ঃ তবলাকে শু ভাষায় তল-মুদ্জ বলা হয় ও বায়াকে 
বলা হয় বামক অথবা বাম-মুদ্গ । এটি অচ্গত সিদ্ধ ও সভ্য যন্ত্ররপেই পরিচিত । 
তবলা ডান হাতে বাজান হয় বলে এর অপর নাম ভাহিন! ব। ডাইনে (ভয়! )। 
আমরা বৈদিক, পৌরাণিক ও হিন্দুযুগের নান গ্রন্থে বহু প্রকারের চর্মাচ্ছা দি, 
বাচ্যের উল্লেখ দেখতে পাই । প্রাচীন গুহাতে মর্শরযুত্তির মাঝে, শিলালিপিতে, 
মন্দিরগাত্রে খোদাই কর! চিত্রপটে নানা প্রকারের বাচ্যযন্ত্রেরে আরতি 
দ্বেখতে পাই; কিন্তু হিন্দুফুগের কোন প্রাচীন গ্রন্থে বা উপরিউক্ত চিত্রাদির 
মাঝে তবলা বায়ার আরুত্ির কোন প্রতিকৃতি আমাদের নজরে আসে 
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না। অবশ্ত দক্ষিণভারতের কয়েকটি মন্দিরগাত্রে বুগল বাগ্যস্ত্রের কিছু 
শমূনা পাওয়া যায়। অভিধানে “তবল” এই কাঁপী শকের অর্থ হুন্দুভী 
স] নক্কারা জাতীয় যন্ত্র বলা হয়েছে এবং তবলী নামে আরবী শবের অর্থ 
“ঢোল কি তরহু বাঁজতা হৈ” এরূপ বল! হয়েছে । শব্দটিকে বিজাতীয় বলেই জান! 
মায়। কিন্তু তবুও আমাদের ধারণা যে হিন্দুযুগে এজাতীায় যন্ত্র ভারতে প্রচলিত 
ভল। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় 
হাঁগে ৩*৭ পৃঃ লিখেছেন প্রাচীন ভারতে তবলা ও বীয়ার মত গানে ভটি 
মুদঙ্গের ব্যবহার ছিল না একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়”. 
“তবল! ও বায়ার গঠন, বাদনপদ্ তি মুলমান যুগে নৃতন রূপ গ্রহণ করতে পারে” 
অতএব বোঝ। যায় যে অতীতে হয়ত তবলা বায়ার মত কোন যন্ধ ছিল। 
ডাঃ অমিয় সান্থাল মহাশয় ভারতীয় দর্দ,র যন্ত্রক্চে তবলা বীয়ার আদি উৎস 
লে মান্য দিয়েছেন । ডাঃ (বিমল রায় এই মত্গঞ্াল স্বীকার করতে দ্িধাবোদ 
করেছেন । তার বক্তব্য--ভরতের গ্রন্থে দর্দ,র ছগ« ছিল এমন কথ কোথা ও 
লেখা নাই । দার্দর পনব ছাড়। শস্থা কোন যন্ত্রে শর্পে ব্যপহীত হয় নি, বু 
ত্বকের স্থানও সে কখন গ্রহণ করে নি। দ্র ছিল ঘট বা ছোট কলসের খহ 
'দখতে। তিনি ভরতের উক্ভি দয়ে নান! ভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন ষে 
তবলা ভারতীয় কোন বাছ্যন্ত্রের অন্নকরণে জন্মগ্রহণ করে নি। এটি এবেবিয়। 
কেই এসেছে । তার লেখার সমগ্র 'মংশটি বা এসপ্বন্ধে অন্যান্য গুণারা যা 
।লখেছেন, বা যেগুলি আমাদের সংগ্রহে রয়েছে, সে সমস্ত বিষয় এখানে লেগ! 
সম্ভব হয় নি। প্রীযুত রবীন্দ্রকুমার বস্থ মহাশয় তার “তবল! বিজ্ঞান ও বাণী” 
শীমক পুস্তকের খ্িতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে “গৌতমবুদ্ধ পাথর কুদিয়ে তা থেকে 
একরকম বাজন। তৈরী করলেন। তার নাম দিলেন “তবল জা । পঞ্চাণ 
প্রদেশে এর এখনো প্রচলন আছে এবং সেখানকার লোকে সেটাকে বলে 
'ধামা+ বা 'দুক্ধড়' । এর পর 'আরব দেশের লোকেরা এর অনেক পব্রিবতন 
করেন। চক্জপাল এবং আনন্দপালের সময় যখন তার! ব্যবসাবাণজ্য করবার 
জন্য কম্বোজে এলেন, তখন ভারা তবল-জাংকে কাঠের রপ দিয়ে তবলা নাম 
দিলেন । তখন বীয়ার রেওয়াজ হয় নি। তীরাই বায়ার প্রচলন করেন। 
আমীর খসরু তবলার সাজ গাব ইত্যাদির রেওয়াজ করেন।” 

এর লেখায় দেখা যায় ভারতে বৌন্যুগেই প্রথমে তবলার জন্ম হয় কিন্ত 
আমাদের ধারণা তবলা তার আগেই জন্ম নিয়েছিল ভিন্র নামে ও কপে। 


গ্ীত-বাচ্ম ২৭৪ 


মুসলমান আমলে সেটি সামান্ত বূপবদলে তবলা! নামে আমাদের কাছে পরিচিতি 
পায়। 

বাগ্যবিশারদ শ্রীযুত স্ৃবোধ নন্দী মহাশয় লিখিত “তবলার কথা” পুস্তকের 
প্রথম খণ্ডে স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্ধ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তবলা সম্বন্ধে বত্তুবো 
লেখা আছে-_-“বিষুঃপুরের বিখ্যাত গায়ক ্বগীয় গদাধর চক্রবতীর কনিষ্ঠ ভ্রাত। 
স্বগীয় মু্লীধর চক্রবর্তী দিজীতে যান এবং প্রথমেই তিনি অচপলের কাছে খেয়াল 
শিক্ষ/ করেন। ইনি যখন ঝিষ্ুপুরে ফিরে আসেন তখন আমার পিতৃদেব স্বগধয় 
অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান যে স্দারঙ্গ কর্তৃক যখন খেয়াল গানের 
প্রচলন হয়, তধন ইহার সঙ্গে পাণোয়াজই সঙ্গত হইত, কিন্তু সদারঙ্গ যখন 
এই গানের সঙ্গে পাখোয়াজ সঙ্গত অনুপযোগী বলিয়। প্রকাশ করিলেন তখন তার 
শিব্য দ্বিতীয় আমীর খসরু এই প্রকার গানের সঙ্গে সঙ্গতের উপযোগী যন্ত্র 
আ.বক্ষারে ত্রতী হইলেন এবং শেষ পধন্ত তবল যন্ত্রট ভিনিই স্্টি করেন।” 
“মোগল বাদশাহ ছিতীয় মহম্মদ শা'র সময়ে ১৭৩৮ থুঃ রহমন খা নামক 
বিখ্যাত পাঁথোয়াজীর পুত্র দ্বিতীয় আম'র খপরু সাচ্ছেব, সদাগঙ্গের কাছে খেয়াল 
শিক্ষ।/। করেন এবং এই খেয়াল গানের সঙ্গে সঙ্গত করিবার জন্য তিনি বওমান 
তবলা যন্ত্রটি আবিষ্ষার করেন ।” 

উপরোক্ত লেখ। থেকে বোঝ। যায় যে যন্ত্রটি আলাউদ্দীন খিলজটর রাজত্বকালের 
আমীর খসরু দ্বারা সর যন্ত্র নয়, এটি দিয় আমীর গসরু (১৭৩৮ খু) 
ঘারা সই । অথচ (১৩৮০ খুঃ) প্রথম আমার এসঞর জাবখত কালে আমর! 
ন্ববাকলশ রচিত “সঙদীভোপনিষৎ্ সারোনার” গ্রন্থটিতে “তখৈব মেচ্ছবাগ্যাঃন ঢোল 
বল মুখাঁনিতৃ” ক্পোকে গ্রেম্ছ বাছ্ের মধ্যে তবলা নামটি পাচ্ছ। 'অতএব 
তবলা! তখন ছিল এটি ধারণ। করা নিশ্চয়ই সঙ্গত হবে না। আমর! বলি 
বলা তথন ছিল কেবল দিল্লী, পাঞাবেই নয়, ভারতের অন্থান্ত প্রদেশেও 
'তাঁর দেখা পাওয়া যেত এবং তবলা] নামেই সে পরিচিত ছিল। অতএব দ্িতীয় 
'সামীর খুসরো বা সদারঙ্গের আগে তবলা ছিল না একথা মান! যায় না। 
এই বাংলাদেশে আবিষ্কৃত দশম শতাব্দীর নৃত্যরত গণপতিদেবের যুতিতে একক 
তবলার মত একপ্রকার যন্ত্র দেখ! যায় কিন্তু দশম শতাঙার আগে বাপরে 
কোন মৃতিতেই এ ধরণের কোন বাগ্যযস্ত্ের নমুনা আমাদের নজরে পড়ে নি। 
এখানেও বীমা ও তবলাকে জোড়ায় দেখা যায় ন।। খেমাল গানের সময় থেকে 
তবলার প্রসার ও প্রচার হয়েছে একথা স্বীকার কর যায়। তখনকার দিনে 
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ধপদ প্রবন্ধাদিতে পধাবজে সঙ্গত চলতো, খ্যাল প্রভৃতি গানের মান নীচু থাঁকাক্র 
তবলা তার না প্রচারের অবকাশ পায় নি। 

9819021 1091016] লিখিত 4১1৪ 10510 11750010605 গ্রন্থে আমরা! 
(-18251) এতবল নাষে একজোড়া যন্ত্রের নাম পাই, ছুটিই বীয়ার 
মত দেখতে, ডাহিনাটি বায়ার থেকে বড়! এই এ-তবলের সঙ্গে দক্ষিণ 
ভারভের ডমাঁরমের মিল দেগা যায় । তবে ডমারম কতদিনের প্রাচীন সেটি জান! 
না থাকায় আমর! সঠিকভাবে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছি না। এ-তবল 
নামটির মাঝে তবল শবটি রয়েছে । পারস্তের ইতিহাসে দেখ! যায় যে এই 
যন্ত্রধগল পারসিয়া থেকে স্পেনে তথ! সার! ইউরোপে ছড়িয়ে পডে এবং এভাবে 
মারব দেশেও চালু হয়ে পড়ে। প্রাচীন ভারতই উচ্চমানের সভ্যতা! ও সংস্কৃতির 
াদিভূমি ছিল, একথা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতই শ্বীক!র করেছেন । গাই এই 
যন্ত্রধ্গল অতীতে ভিন্ন আকারে ভারত থেকে পারস্ে গেছলো, একথা ভাব! 
খুব অনঙ্গত নয়। ল্যাটিন তবুলা (৮০1৪ ) শব্দের সঙ্গে তবলা শব্দটির 
খিল পাওয়া যায় 'এবং এই ডরামটি পূর্দেশজাত তাও জান! যায়। ইটালির 
তিমপ্যানি, ফরাসির তিব্যালে ও আরবীয় এতবল শব গ্রভৃতির সঙ্গে তবল শবের 
মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ইতিহান পাঠে জানা যায় এই সব বাগ্যযন্ত্রগুলি 
ম্বারবীয় এতবল যন্ত্রের পরের সংস্করণ। প্রাচীনকালে প্রচলিত “সম্বল' নামক 
একজোড়। বাজন। থেকে তবল! এসেছে একথা ও অনেকে বলে থাকেন । গর্ধবক 
নামে এক প্রাচীন বাগ্যন্ত্রের চিএ থেকে একক তবলার অনুরূপ আরুতির সন্ধান 
মেলে । ছুংবের বিষয় কোন এতিহামিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকায় ও 
এই সমন্ত যন্ত্রগুলির "্মাবিষ্কারের সাল তারিখ আমাদের হাতে না থাকায় আমর 
কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পা।গছি ন।। 

খুষ্টীয় অষ্টম শতাববীতে আরবীয়েরা ভারতের সিন্ধুদেশের কিয়দংশ অধিকাত্র 
করে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে । সেই সময় থেকেই ভারতীয় বাগ্ঘযন্ত্রে 
সঙ্গে আরবীয় বাগ্ছযন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটতে খাঁকে কিন্তু এখানেও বাগ্থযন্ত্রের বিশঘ 
ইতিহাস ব| তাদের আকার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ না৷ থাকায় সঠিকভাবে কিছু 
বল! সম্ভব হচ্ছে না। আমর] ভারতীয় এঁতিহাঁসিক ও প্রত্ুতাভিকর্দের বিশদ 
তাবে অনুসন্ধানের অনুরোধ জানাই । 

এতিহাসিক কোন সঠিক প্রমাণ ন। পাওয়ায় তবলা শ্রবগ্তম সম্বন্ধে 
ঘবরাশাদার তবলীয়াদের মুখের কথাই একমাত্র সন্বল এবং অতীতকে ত্যাগ করে 
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বর্তমানে প্রচলিত প্রমাণের উপর নির্ভর করেই আমর] চলতে বাধা হচ্ছি। এই 
কারণে উস্তাদ স্থধার খীকেই তবলার আদি পুরুষ ও প্রচারকর্ড ছিসাবে যান্ত 
দিতে হবে। এখন তবলা ও বীয়ার অঙ্গের কথ! বলেই তবলার কথ! শেষ 
করছি। পরে আরও বিস্তৃতভাবে লেখার ইচ্ছা রইলো । 

তবলার অঙ্গজ £ (১) যেটি ভান হাতে বাজান হয় সেটিকে তবলা খা 
ডাহিনা বলা হয়, চলতি কথায় এটিকে ডীয়া বা ডাইনে বলে। অনেকে এটিকে 
তবল বলে থাকেন । হিন্দীতে একে তবলা বা তবলে ও চলতি হিন্দীতে “্দায়া” 
বলা হয়। 

(ক) খোল £ তবলার খোল বা থার্দি, ( অর্থাৎ মূল কাঠামোটি--73০০), 
যাকে শ্রন্ধ ভাষায় ধবনকোষ বলা হয় ), দেটি কাঠের তৈরী । হিন্দীতে খোলকে 
কাঠ বা লকৃড়ী বলা হয়। সাধারণতঃ কাঠাল কাঠ, শিরীষ কাঠ, আম কাঠ, 
খয়ের কাঠ, নিম কাঠ, বিজয়শাল ও শিশুকাঁঠ থেকে খোল তৈরী হয়। রক্তচণ্দন 
কাঠে খুব ভাল খোল হয়। ত্মূল্য ও দু্রাপ্য বলে রুচিৎ চন্দনের 
খোলের দর্শন মেলে । খোঁলের ওজন, কাঠের উৎকর্ষ অপক্ষধ এবং খোলের 
মাঝখানের খালের কুঁদার ( অর্থাৎ খোলের মাঝের খালের ) ওপরই তবলার 
আওয়াজের ভালমন্দ নির্ভর করে। 

(৭) ছাউনি; খোলের ওপর চামড়ার খাচ্ছাদনকে ছাউনি বলে। 
ছাউনিকে শ্ু্ধ ভাষায় ধ্বনি-পট্টক ও হিন্দাতে পুড়ী বলে। বাংলাতে একে তালা 
বা ভলি বল! হয়। ছাগল বা বাছুরের চামভায় াউনি হয় । এই ছ/উমিভে 
বাজাবার তিনটি জায়গার তিনটি পথক নাম। ১] কাণি বা কিণার 
( ছাউনির ধারের অংশ ) এই স্থানটিকে টাটি বা! ঠাটও বলা হয়। বাংলাতে 
এটিকে পরতালা। বা পরতঙ্গি বল। হয়। কিণারে অর্থ তালার প্রান্তে তালা« 
উপর একটি সরু চামড়ার ঘের থাকে, সেটিই পরতাল।। অনেকে একে পটি 
বলে থাকেন । ২। গ্্াহী ( পিয়াহ!' এব থেকে এসেছে )বা গাব। ছাউনি? 
মাঝে গোলাকার কালে। যে পদ্ার্থটি সাটা থাকে সেটিকেই গাব বলা হয়। 
সাধু ভাষায় এটিকে খিরণ বল৷ হয়। ৩। কাণি ও গাবের মাঝে যে সাদা 
সমতল অংশটি দেখ! যায় সেটিকে মৈদান অথবা লব বল! হয়।  মৈদান 
শব্ষটিকে বাংলায় অনেকে ময়গ্ধান বলেন। এই অংশটিকে বাংলাতে স্তর 
বল! হয়। 

(গ) পাগড়ী ঃ ছাউনির শেষে তবলার মুখের ( কিণারে ) ধারে তবলাগ 


২৮২ গ্রীত-বাগ্যম্‌ 


ছাউনকে অর্থাৎ তালা ও পরতালাকে বেঁধে টেনে রাখার জন্ত মোট! চামড়ার 
বিনটের বেড় দেওয়া হয়। তবলার ওপর মুখের ধারের এই চামড়ার 
বেড়টিকে পগড়ী বল! হয়। হিন্দীতে এটিকে গজরা” বলা হয়। 'পগড়ী' 
শবটিও হিন্দী শব, বাংলায় এটি পাগড়ীতে পরিণত হয়েছে । এই পাগড়ীতে 
যোলট। ছেদ রাখ! হয় এবং তাঁর মাঝ দিয়ে ছোট গলিয়ে ছাঁউনিকে প্রয়োজনমত 
টেনে বাঁধা হয়। এক ছেদ থেকে আর এক ছেদ পধস্ত স্থানকে তবলার 
ঘাট বল! হয়। প্রতিটি তবলায় ষোলটি ঘাট থাকে । 

(ঘ) ছোট ঃ শুদ্ধ ভাষায় এগুলিকে চর্যরজ্ছু বলা হয়। এর হিন্দী 
নাম বদ্ধি। চলতি ভাষায় এগুলিকে ছোট্‌, ছড় ব। ছোট। বলা হয়। তবলার 
ঈাউনির থেকে তলবেড়েপ সঙ্গে টেনে ছোট বাধা হয়। ছাউনিতে প্রয়োজন 
যাফক টান রাগার কারণেই ছোটের ব্যবহার । 

(ড) গুলি; ধোলের ওপর চামড়ার পটির অথে ছোটের নিচে গোল গোল 
যে কাঠের ছোট ছোট টুকরে। দেখা যায় তাদের গুলি বল! হয় । হিন্দীতে এদের 
গা্রা বলে। প্রতিটি তবলার ৮টা গুলি থাকে। 

(চ) গুড়রীঃ তবলার (খোলের নীচে ) বসবাঁর জায়গায় চামড়ার পটি 
দিয়ে তৈরী গোলাকার বি'ড়ের মতন বস্তরটিকে “গুড়রী” বলা হয়। পাগড়ীর 
মাঝ দিয়ে ছোট্‌ পরিয়ে গুড়রীর মাঝ দয়ে গলিয়ে ছোটে টান রাখা হয়। আমর! 
বাংলায় গুডরীর নাম ভতলবেড় রেখেছি । 

বায়ার অজ £ বায়ার খোল অর্থে ধ্বানকোষটি সাধারণতঃ মাটির তৈরী 
হয়। বায়ার খেল-__কাঠ অথবা তামা, স্টাল, বূপ। প্রভৃতি ধাতৃতে তৈরী হয়ে 
থাকে । বায়ার খোলকে বাংলায় হাড়ী ও হিন্দীতে “কুড়ী” বল। হয়। 
বলার সঙ্গে বায়ার সব অঙ্গই প্রায় সমান ও তাদের ডাক নামও একই। 
বায়ার ছোট্গুল অনেক সময়ে স্থতলী দড়ির হয় বলে একে “ডোরী? বলা হম্ব 
এবং ডো।গতে টান রাখার জন্য গালর বদলে পেতল বা লোহার আংট! 
পরান থাকে । বায়ার গাব একপাশে রাখা হয়। তবলার মত মাঝখানে 
থাকে শা, বাক সব একই প্রকার ! পখাঁবজের আওয়াজের সঙ্গে মিল থাকলেও 
তবল। ও বীয়ার ধ্বনি তার নিজন্বত্বের দাবী রাধে । দ্বিতীয় খণ্ডে তবলার বোল ও 
ঘরাণ! প্রভৃ।তর বিষয় লেখার ইচ্ছ। রইলো ! 

তাছিলঃ দক্ষিণের বাহিদ্বারিক আনদ্ধযন্ত্র। নাগেশ্বরমের সঙ্গে বাজে। 
অনেকটা উত্বরভারতের ঢোলের মত। যন্ত্রাট প্রায় ১৬1১৭ ই: লম্বা ও ১৫1১৬ ইঃ 


গত-বান্তম্‌ ২৮৩ 


মোটা গোলাকার হয়। একখান! বড় কাঠ থেকে কুঁদে বার কর হয়। দুপাশে 
বেতের বা বাখারির বেড়ের সঙ্গে চামড বাধা থাকে । চামড়ার ছে!ট দিযে 





ছুপাশের ছাউনিকে টেনে রাখা হয়। ছদিকের মুখের মাপ এক । ডান দিকের 
মৃখ ডান হাতের চেটে, আঙ্গুল ও কির ব্যবঠারে বাজান হয় এবং ঝ| মুখটা মোটা 
শক্ত কাঠি দিয়ে বাজান হয়। 





বড় তালা বা ঝগবম্প 





তাসাঃ এটি সামরিক ও বাহিদ্বারিক যন্ত্রের কোঠায় পড়ে। এটি 
জগবম্পের সঙ্গে জুড়িতে বাজান হয়। কাড়া ৪ তাপ! দেখতে প্রায় একই রকম 
বে তাসা আকারে ছোট । মাটির তৈরী, এর চামড়ার ছাউনি খুব মোট। 


২৮৪ শ্বীত-বাদ্াম্‌ 


হয়। বিবাছে, বরাগগমন-শোভাধাত্রায় এর ব্যবহার । বঙম'নে বড় ড্রামের 
সঙ্গে একে কোন কোন শোভাযাত্রায় বাজতে দেখা যায়। বাংলাদেশে 
শারদীয় পৃজার সময়ে এটি ঢাক ঢোলের সঙ্গেও বাজে। ভারতের সমস্ত প্রদেশেই 
ত্াঁসা সামান্য 'আকারভেদে প্রচলিত আছে। বুহদাকার তাসাকে অনেকে জগবস্প 
বলেন। অধিকাংশ তাসার তলদেশ ফাক] থাকে । 

তিমিল। বা! থিমিলা £ তিমিলা দক্ষিণ ভারতের আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। 
১।২।* ফুট লম্বা ডমরুর আকারের এক ধরণের যন্ত্র। সাধারণতঃ দক্ষিণর কেরাল। 
অঞ্চলের মন্দিরে পুঁজাপার্ধশের সময় বাঁজে। একটা বড় কাঠ ফ্লাপা করে কুঁদে 
যন্ত্রটি তৈরী করা হয়। দুদকের খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা ণাকে। 
| কাধের ওপর থেকে একপেশে করে ঝুলিয়ে রেধে ওপরের মুখ দুহাত দিয়ে 
বাজান হয় অথবা কোমরে বেঁপে সামনে ঝুলিয়ে এক মুখ € ওপরের মুখ ১ দুহাত 
দিয়ে বাজান হয়। 

তুম্বকনারি ই চর্শাচ্ছাদিত এক প্রকার বাগ্যবন্ত্র। গ্রাম্য সঙ্গীতেই এর 
ব্যবহার । লম্বা ঘাড ওয়াল! কলসির মত এই যদ্ত্রটর মুখে চামড়া ঢাকা দেওয়া 
থাকে । যন্ত্রটকে বাদদিকের কোলের ওপর রেখে অথব৷ বাদিকের বগলে চেপে 
ধরে বাজাতে দেখ! যায়। ভারতের কাশ্মীর অঞ্চলেই এটি বিশেষভাবে প্রচলিত । 





দামামা, দখড়া বা ডঙ্ক! 


দ্গড়া £ দামামার আকারের চর্শাচ্ছাদিত আঘাতযন্ত্র। যন্ত্রটি কাঠ ব 
মাটি থেকে তৈরী হয় । মোট। কাঠ দিয়ে চামড়ার ঢাকার ওপর ঘ! মেরে বাজান 
ছয়। এর আওয়াজ জোরদীর, যন্ত্র বহিঘ্র্ণরিক। প্রদেশ বিশেষে এটিকে 
ডস্কা'ও বলা হয়। 


গীত-বাগ্যম ২৮৫ 





দক্ষিণী মৃদ্ 


দরক্ষিনী মৃদজ ই দক্ষিণে (যে তিনটি বাছযন্্রকে প্রাপান্ত দেওয়া হয় 
€ বাগ্াত্রয়ম্‌ £ বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ ) তার মদে মুদর্গ অগ্ঠতম | এই মুদ্গকে দক্ষিণীরা 
মদ্দলম বলে থাকেন । আমাদের মুদঙ্গের মত ছুই প্রান্তের খোলামুধ চামড়ায় 
ঢাকা থাকে এবং ডানদিকের মুধে স্থায়ীভাবে গাব লাগান থাকে । বাজাবার 
সময় বাঁদিকের মুখে আট! বা স্থজি মেথে তাঁল করে অস্থারীভাবে গব লাগান 
হয়। এতে আওয়াজ গম্ভীর শোনায় । কাঠাল কাঠ (0801 ৬/০০৭), রন্তচন্দন 
বা লাল কাঠ (এ 97081 ৬/০০৭ & [২6৫ ৬/০০৭ ০01 41010751012) 
06০80200)) বা নিম কাঠ ([1912958 ৬/০০) নারিকেল কাঠ 
ও তাল কাঠের মাঝ (0০০9106 (659 ০015 ০0৫ 17] 065 ০01৩ ) 
প্রভৃতি থেকে তৈরী কর হয়। দক্ষিণীদের ধারণ! মন্দিরের আশেপাশের গাছের 
কাঠে যন্ত্র তৈরী করলে আওয়াজ ভাল হয়। কারণ মন্দিরের আরতি ব1 
উতৎনবাদিতে বাঁদিত বাছ্যধ্বনির তরঙ্গে এ গাছের কাঠগুলি শব্দসহিষণ হয়ে ওঠে ও 
তাদের আশের মাঝে ধ্বনিকোধ গড়ে ওঠা সম্ভব। তাই মন্দিরের সম্গিকটের 
গাছগুলির কাঠই বেশী উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। দক্ষিণী মুদঙ্গের ডানদিকের 
মুখ ₹ষ্ থেকে ৭ ই: পর্যন্ত, বাদিক থেকে ইঃ পরিমাণ ছোট হয়। বাঁদিকের 
মুখ ৬৮ থেকে ৭২ পরধস্ত। লঙ্বায় ২২৮ ইং ২৪ই: পথন্ত হয়। চড়ার 
হরের ম্বদঙ্গ ২২ই: ও খাদের জন্য ২৪ ই: সাইজের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 
উত্তর ভারতের মতই দুপাশের মুখের চাঁ,ড়া ছোট দিয়ে টানা থাকে, তবে 
কোন গুলি থাকে না। কাণিতে ঘা মেরে সুর বাধা হয়। প্রাচীন 
কালে উত্তরের মুদঙ্গেও কোন গুলে ব্যবঠার করা হত না। দক্ষিণী মৃদ্গ 


২৮৩৬ গীত-বাছম্‌ 


উত্তরের পধাবজ থেকে ছোট। বাদনপন্ধতিরও গ্রভেদ আছে। দক্ষিণের 
বায়। আঙ্গুল মুডে বাজান হয়ঃ উত্তরে হাত খুলে সোজ! রেখে বাজান হয়। 
বিস্তুৃতির ভয়ে তুলনামূলক আলোচন। থেকে বিরত থাঁকলাম। 

দামামা ঃ দামাম! দেখতে টিকারার মত, মুখটা আরও চওড়া! ও চাঁমড়! 
দিয়ে ঢাক! থাকে । দামামার আর এক নাম দগড়া। এর শরীরও মাটির 
তৈরী। আগে যুদ্ধের সময় এর ব্যবহার ছিল। কিছুদিন আগেও নানা 
শোভাযাত্রায় এর ব্যবহার নজরে পড়তো, এবং সঙ্গে জোড়ে কখনও কখনও 
টিকারাকেও বাজতে দেখ! যেত। দুহাতে ছুটি কাঠি দিয়ে এটি বাঁজান হয় । 
আজ এর দর্শন খেল। ভার । ( দগড1 দেখন ) 





নাগার। ব নাকার। নাকারা বা নাগারার প্রকারভেদ 


নাকার! ও নাগারাঃ নকারাকে শু৭ ভাষায় অনেকে ছুন্দুভি বলে 
থাকেন। শাস্ে আমর! আর এক প্রকারের দ্ুন্দুভির কথা জানতে পারি, 
ছেন্দুভির ব্যাধ্য। দেখুন)। প্রাচীন কালের জেরী 'পতৃতি বাগ্ধযস্ত্র থেকেই এর জন্ম । 
নাকার! বহু প্রকারের দেখা যাঁয়। শানায়ের সঙ্গে একে জোড়ায় (একটি 
বড় ও একটি ছোট আকারের ) এখনও বাজতে দেখা যায়। বুহদাকারের 
নাকারাকে মহানাগার। বল হয়। মহানাগারার মত দেখতে--“ধাউসি? 
নামেও একজাতীয় যন্ত্র আগেকার দিনে প্রচলিত ছিল। সেগুলি অশ্বারোহী 
সৈনিকেরা ঘুদের সময় ব্যবহার করতেন । বলা বাহুল্য যে এটি অশ্বপৃষ্টেই 
বহন কর হত। দক্ষিণ ভারতেও আমর ন।কারা যস্ত্রের ব্যবহার দেখতে 
পাই। ছোট লাকাঁপা গলীয় ঝুলিয়ে পেটের ওপর সামনে বোখ ছুই হাতে 
ছুটি কাঠি দিয়ে বাজান হয়। মন্দিরের ছারে রাঁধ মহানাগারাগুলিকে 
পৃ] ও আর্ভর সময় বাজতে দেখ। যায়। দুশো ধচ্ছর আগে 
নাকারাকে যুক্ধের সময় বা রাজা মহারাজাদের শিকারে বেরোবার সময় অন্থান্ি 


গীত-বাছ্যম্‌ ২৮৭ 


যন্ত্রের সহযোগে বাজতে দেখা যেত, বঙমানে এপ ব্যবহার কম। নাকারা ও 
নাগার৷ এই দুটি যন্ত্রের পৃথক ছবি থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে নাকার। ও 
নাগারা এই ছুটি অবয়বভেদে কিঞ্চিৎ পৃথক ছিল, যদিও উভয়ের বাঁজের কায়দা 





একই রকম। একথাও ভাবা যাঁঘ্ধ যে দেশ 'ও কালভেদে যন্ত্রটি ভিন্ন ভিন্র 
আকার ধারণ করেছে । আকবর বাদশাঁহের নৌবতে [বিশ জোডা নাকার! রাখ! 
হত বলে জানা যাঁয়। 

পটহ £ আগের দিনে পটহকে অড্ডাবজ বলা হও। মা বাছ্যযন্ত্রে 
মধ্যে একে ধরা গেলেও প্রাটান দেশী বাদ্যযন্ত্রের তালিকায়ও এর নাম পাওয়। 
যায়। বাজনাটি খয়ের কাঠের তৈরী হত। যাগজাতায় পটহ আড়াই হাত 
এবং দেশী আধ হাত লম্বা হত বলে জানা যায়। মাগজাতায়ের পরিধি 
৬* আঁনুল বলা হয়েছে কিন্ত দেশীর পরিধির কোন মাপ নাই। মার্গজাতীয়ের 
ভানদিধের মুখ সাে এগারে। আঙুল, বা মুধ সাড়ে দখ আগুল হত। দেশীর 
ডান মুপ সাত আগুল ও ব| মুখ সাড়ে ছয় আন্গুল হত। পটচের উভয় মুগ 
লোমগ€ল1 ( আলাহলি ) চাষডায় ছাওয়া হত। চাম্ডায় পাটি ফুটে। থাকতে! 
এবং ধাতুর তরী চার আঙ্গুল বড় সাতটি ধাতুর ক্লসের আকারের দোলন! 
ফু-টার মাঝ দিয়ে ঝেলান থাকতে|। ডান মৃখের বেড়ে লোগার বলয় অর্থে 
ঘের ও ব| মুখে লতার বপয় থাকতো] । ব। মুখের চার আঙ্গুল ন'চে ঠিন আঙ্গুল 
চওড়া আর একটি লোহার পাতের বেড় থাকতো । ব1 দিকের মুখের দড়র 


২৮৮ গীত-বাস্ম্‌ 


টানাগুলেো! লোহার পাতের মাঝ দিয়ে এসে ভান মুখের বলয়কে টেনে রাখতে । 
যন্ত্রটি আঠার আঙ্গুল লম্ব! হত মাঝখান মোট! ও ডগা-বেঁক। কাঠি দিয়ে এই যন্ত 
বাজান 5হত। কখনও কখনও কাঠির সঙ্গে বাজাবার জন্যে হাতকে ও ব্যবহার করা 
৮৩1 তখনকার দিনের নাটকে এই বাজন| ্যবহৃত হত। এর ডান মুখে 
দেং ও ঝ। মুখে বে" ধ্বনি প্রকাশিত হত । অনেকটা! ঘট বাজনার মতই বাজতে । 


বতমানে লুপ্ত। 





সহ 7 


প্বাই বা জোড়ঘাই 

পন্থাই ও জোড়ঘাই $ উত্তর ভারতের জোড়ঘাইকে ঢোল-এর জঙ্কে 
তুলনা করা চলে। জোড়ঘাই যন্ত্রটি আজ লুপ্ধ। ছোট আকারের ঢোলের 
উপর তদপেক্ষ। ছোট আকারের আর একটি ঢোল জোড়া থাঁকে। ছোঁটটি 
চড়া স্বরে ও বড়টি খাদে অর্থাৎ নীচু শ্বরে বেঁধে বাজান হয়। বাঁজনাটি 
গলায় ঝুলিয়ে সামনে রেখে বাজান হয়। ছু মুখেই বাজে। কাঠের ফ্লাপা 
বাজনাটির দুরদিকের খোলামুখই চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে । বা দিকের মুখ 
কাঠি দিয়ে ও ডান দিকের মুখ হাত দিয়ে বাজান হয় । দক্ষিণের পন্থাই যন্ত্রটি ও 
একই প্রকার আকারের একজোড়া ঢোলকের মত। ১1১০ ফুট মাপেব ছুটি খোল, 
ছুটি খোলেই ছুদিকের খোলামুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা । একটির ওপরে একটি 
বাধ। থাকে, ওপরের খোলটি পেতলের এবং নীচের খোলটি কাঠের তৈরী । 
ব| দিকের মুধ হাত দিয়ে ও ডান দকের মুখ কাঠি দিয়ে বাজান হয়। চামড়ার 
ছাউানগুলি স্ত্ুলী দিয়ে টানা থাকে । কোথাও কোথাও দুটি ধোলই পেতলের 
তৈরী হয়। গ্রাম্য নাটকে ও প্রারুত দেবদেবীর পৃজায় এদের বাজতে দেখা ষায়। 
সাধারণতঃ একে কোমরের শঙ্গে বেধে বাজান হয়। উত্তরের জোড়ঘাই 
ও দক্ষিণের পন্ধাই সধৃশ ও সমক্ষিয় ? 


গীত-বাস্ভম্‌ ২৮৯ 


মর্দলল £ একপ্রকার প্রাচীন চ্ধাচ্ছাদ্িত বাদ্য । বওমানে প্রচলিত মাদল- 
সদৃশ বলিয়া পঞ্ডিতেরা অন্মান করেন। এই যন্ত্র মাটির তৈরী । গোলাকার 
ফাঁপা হাড়ির দুপাশের খোলা মুখ চামডা দিয়ে ঢাক] থাকতো] । বাম মুণ ১৩ আঙ্গুল, 
ও ডান মুখ ১২ আচ্গুল থাকতো | বওমানে লুপ্ণ । সঙ্গীত রত্বাকর মতে একপ্রকার 
মুদজ | 





মাদল 2 শ্রখোলকে যেমন মুরজ, মর্দল ব। মুদজ বল] হয়, শ্রপ ভাষায় 
মাদলকেও তেমনি মুরজ বা মদ্দল বলা হয়। মদ্দিস শব্দটি সংকর এন্স। এটি 
অতি প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত যন্ত্র । মাদল কাঠের তৈরী, এব দিকের উন্মুক্ত মুখের পিপি 
প্রায় একরকমই, ধ| মুখটি সামান্য কিছু বড় আকাবের ঠয়। যাটির তৈরী মাদল? 
দেখ! যাঁয়। ঢোলক এ পখাবজ প্রভৃতির মত যেগুলি কাঠের তৈরী ভাদের ভিতরটি 
কাঠ কুদে ফাপ! রাখ! হয়। ছুদিকের উন্মু্ত' মুখ চামডা দিয়ে ঢাক। খকে | ল 
দিকে চগ্মাচ্ছাদনশীতে বোহন অর্থে খরলি (গাব) লাগাবার রীতি আছে, কিন্তু সব 
মাদলে গাব দেখ! যায় না। সমন্ত খোলটি চামডার বেড় দেওয়া থাকে । পাশের 
চম্মাচ্ছাদনীই ছোট দিয়ে টান করে বাধা থাকে । সাধারণতঃ ঈলাগুতাল, কোল, 
ভীলজাতীয় লোকদের নুত্যের ও গীতের সঙ্গে বেছে থাকে । বাংলা দেশের বিভিন্ন 
উৎসবে ও মণিপুরী নৃত্যে মাদল বাঁভতে দেখ। যায় । 

মুরজ 2 একপ্রকার চর্মাচ্ছাদিত বাদ্য। বাম মুখ আট আদ্গুল ও ডান মুখ 
সাত আন্ুল ছিল বলে জানা যাঁয়। যন্ত্রটি বর্তমানে লুপ । কোন বিশেষ পরিচয় 
পাওয়] যায় না। 

স্বদজ বা পখাবজ £ “মুন্ময়ং অঙ্গং যশ্য স মৃদঙ্গ:”__মাটি যার অঙ্গ সেই 
মুদঙ্গ__অর্থে যন্ত্রটি মাটির তৈরী । পৌরাণিক কাহিনীতে শোন। যায় মহাদেব 
ত্রিপুরাস্বরকে বিনাশ করার পর, ভগবান ব্রহ্জ। সেই অন্গরের রক্তেভেজা 
মাটিতে মদঙ্গের খোল (73095 ) তৈরী করেন, অসুরের (চর) চামড়া দিয়ে 

১৪ 


২৯৪ গীত-বাস্ঠম্‌ 


দুমুখের ছাউনি, শির! থেকে ডুরি (অর্থে ছোট) এবং হাড় কেটে মুদলের গুলি 
তৈরী করেন। পরে অস্তথরবিজয়ী মহাদেবের নুত্যের সঙ্গে তাল রাখার জন্য তিনি 
গণেশকে মদ শিক্ষ। দেন ও তাকে দেবার্দীদেবের নুত্যের সঙ্গে বাজাতে বলেন। 





বঙমান মুগ বা পথাবজ 


অনেকের পাঁরণ| যে মাটির মুদঙ্গ দ্াপর যুগের শ্রীরুষ্জের সময় থেকে 
কাঠের তৈরী হতে থাঁকে। শ্রুগীতার প্রথম অধ্যায়ের ১৩নং শ্লোকে আমরা 
“ততঃ শঙ্খাশ্চ ভেষ্যশ্চ পণব।নক গোমুখা:” এই ছত্রে নান। বাগ্যযন্্ের উল্লেখের 
পো পণব নামটি দেখতে পাচ্ছি। গীতার ব্যাখ্যাকাঁরেরা পণন শব্দটির অর্থ 
মদঙ্গ বলেছেন । আমরা মহাভারতের বিরাটপর্বে *পণবাদিকাশ্চ তখৈব 
ধাদ্যানি চ বংশশব্দীঃ” শ্লোকে৭ পণব নামক বাছ্াটিকে দেখছে পাচ্ছ ও 
বাছাটি রণবাছ্য হিসাবে ব্ধঙত হন সেটাও জানতে পাচ্ছি । পণবকে যদিও 
অনেকে মুদঙ্গ মনে করেন, কিত্্ব আসলে পণব যন্ত্রটি মঙ্গের মহ ছিল না। 
ম্মনেকের ধারণা মুদ্গ তখন পণব নামে প্রচলিত ছিল। আমাদের দঢ ধারণ] 
পণন এক ভিন্ন আকারের যন্ত্র ছিল। যদিও তখনকার দিনে এক পৌরাণিক 
কাহিনীতে আমরা পাঁণব খধির নামে প্রচলিত একটি গল্প শুনতে পাই। 
একদিন এক হদে পাঁণব খধি স্লান করতে যান, এমন সময় বৃষ্টি আসে, 
বুষ্টির বড বড ফোটা হৃদের জলে পভডতে থাকে, বুষ্টির 'প্রবলতার তারতম্য 
সবোঁবাব পড়া জলের শব্দেব তারতম্য ঘটে । এই ধ্বমিবৈশিষ্ট্য তাঁকে বিস্মিত ও 
মদ করে। এই শব্দকে রূপ দেদ্যার চিন্তায় মগ্র হয়ে তিনি আশ্রমে ফিরে 
যাঁন ও এই বিষয়ে চিন্তা! করতে থাকেন। ধ্যানে তিনি একপ্রকার যন্ত্রের 
রূপ দেখতে পান । তখন তিনি বিশ্বক্ীকে স্মরণ করেন এবং ধ্যানে পাওয়। 
যন্থ্টির রূপ ও শকধৈচিত্রোর কথা বৃঝিয়ে তাকে দিয়ে একটি যন্ত্র নির্মাণ 


গীত-বাছ্যম ২৯১ 


করান । পাণব খাঁধর পারকল্পনায় প্রস্থত করা হয় বলে যঙ্ুটির নাম রাখা 
হয় পণব। এই কা'হনাটি মুদঙ্গের আদ ই;তহসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ।* 
অনেকে মনে করেন যে পণব যদ্থটি মুদজের অচগূপ ছিল হাই এই কাহিনী । 
এই পরণের কিংবদন্তিতে যে ইতিহাস লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয় সেগুলিকে 
আনেক সময় লতা ঘটনা বলে মান্ধ দেয় হয় এর দে! কোনটি ষে 
প্রক্ষিপ্র হা বোঝ| কঠিন, তাই সেদিনের লোকশ্রতিতে আমর সম্পূণ আস্থা 
রাখতে পার এ, যাদও অভাত দিনের অনেক হতচাল 
অ।ভর মাব।যেই স্কান পেয়েছে । 

অপর এক পৌপাণক কাহিনীতে আমরা বাণাস্থরের নাম পাই, থান 
শিধের বরে হাঙ্গার হাত পেয়েছিলেন । তিনি ঠ[জার হাতে মুদ্গ বাজাতেন। 
এক ভ.ষণ যুগে তার সমস্ত হাতই কাটা যায়। শিবতক্ত বাণান্থর খন 
পুনরায় উঙ্গচপাণের সাধনায় মগ্ন হন। তার সাধনায় শিবঠাকুপ সন্ত হলে 
[তন মাএ ছুটি হাত ফিরে পাবার প্রাথনা জানান এবং খলেন তিনি 
কেবলমাত্র মুদ্গবাণন রা তার পৃজা করার ডই এই হাত ছুটি প্রার্থনা 
করছেন । দেবাদিদেব সন্ধষ্ট হয়ে তাকে দুটি হাত ফিরে পাবার বর দন। 
অন্তররাঞ্জ দ্বহাতেই অপুব মুদঙ্গ বাজাতে থাকেন এব এই বাজনার মাগ।মেই 
“তান |শাবর আরাধন। করতেন । 

খুষ্রীয় তীয় শতান্দা থেকে আমরা মদঙ্গের প্রচলন বেশ দেখতে পাই। 
কিন্ত খুঙগগের জন্মের প্রায় ১৫৭ বছর আগে শএক্চের সময়ে প এর মাম পা এয়। যায়। 
নাট্যশ।পকা!র ভরতের লেখায় দেখা যায় সঙ্গাতশানথা কথা তি সুদ্গের এগক রণ 
পুরি দক ৮ করিয়োছলেন এবং ভগতের গক্ের পু থেকেই ঘে যন্ত্রটি 
প্রচ লতা হল সে প্রমাণও পায়! যায় হদপে পোহন হিখে গাব পাগাবার 
পঞ্চ ত তিনিই প্রথম আবিফষার করেন এব মহপুর সদ্িব কাঠের মুদ্গ ভার 
আবিষ্কত। মুদর্জের ।হন রকম রূপে কথা আট্যনাতে পা ছয় যায় এখং 
যন্ত্রটি খাটি; তৈরী ছিপ জানা যায়। সেখানে পাকিকাণে হর্হকর মহ, 
উধ্বককে যবের মত ( অর্থাৎ ভুমুখ বর্তমান খে।নেও থেকে এ) এব, আলিঙ্গাকে 
গোপুচ্ছের মত বল! হয়েছে (একমুখ বেশী বড় 2 অপর কেন মুখ সরু )। 
সঙ্গীত রত্রাকরের ওয় খণ্ডের বাগ্যাপাঁয়ে শাঙ্গদেব হরিতকর আকারের 


শ্ঞ। 


গলচ্ছনে গামাদের মাঝে 


* কাহিনাটি ভরতের নাট্যশান্ত্রে আছে, কিন্তু দেখানে পাণবের পরিবর্তে স্থাতির নাম ন্থো 
যায়। 


৯২ গীত-বাদ্ম্‌ 


কথায় বলেছেন লম্বায় ২১ আঙুল, বাঁদিকের মুখ ১৪ আন্ুল ও ডানদিকের 
১৩ আঙ্গুল এবহ যন্ত্রটি কাঠের তৈরা | রক্তচন্দনের মুদঙ্গের কথায় লম্বা ৩০ আল, 
বামুখ ১৯ আঙ্গুল, ডান ১১২ আন্গুল ইত্যাদি । এখানে ব€মান পথাবজের সঙ্গে 
এর মাপের কিছু মিল দেখ। ঘায়। ন।ট্যকার ভরত মুদ্গকে ভাগুবান্ভ বলেছেন 
গঠন ও নিগাণ পপ্রণালার কথাম বলেছেন_আলিঙ্গ্য গোপুচ্ছের মত গঠন বন 
ব্ামুধ ১৩1১৪ আন্ুল, ডানমুখ তার কিছু কম (রত্বাকরের সঙ্গে মূল খাতে) 
মধ্যদেশ পুথুল ( মোট। ) ও চার দিকে চার আঙ্গুল পারমিত গোলাকার গুল্সস্তের 
সঙ্গে সংযুক্ত। এই আ লঙ্গ্যই মুদ্গ ছিল অনেকে এরপও বলে থাকেন। 

পথাবজীদের ঘরে পঞ্চমুখী পথাবজের নাম শোন। যায়, কিন্ত সঙ্গীতশান্ে এই 
ধরণের পখাবছের ৭। মুদঙ্গের সন্ধান পাওয়| যায় না। মোগল যুগে আওয়াজ” 
নামে একটি বাছ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। যন্ত্রটি দেখতে পখাবজের মতই ভুল, 
তবে আকারে কিছু ছোট । 

প্রাচীন মুদঙ্গ খেকেই বগমান পখাবজ এসেছে, এটি এরেবিয়। বা! পারশ্ত 


থেকে আমদানী কর| হয় নি এবং আমীর খুখরো এর আব'বক্কারক নয়। 
কারী ভাষায় পখাবডকে তরঙ্গ বলে। পক অর্থে পাকা এখং আয়া 
অথে ধান অখখা পাক অর্থে পাব ও আওয়াজ অর্থে ধান এই ভবে পাবত্র 
ধ্বংনকারক বলেই যন্ত্রটির নাম পাঁখোয়াজ হয়েছে এরপও বল। হয় । ব্যাখ্যাগু'ল 
যথাযথ ন1 হলেও প্রায়শঃ এরূপ অথ শোন। যায় । আমাদের ধারণ, পথাবজ এই 
হন্দ] শব্বটি বাংলায় পাঝোয়।জ শবে পরিণত হয়েছে । আমাদের দেখতে হবে মুগ 
কবে, কোথা থেকে, কা তাবে পখাবজ নামটি পেলো ? আমরা পনেরশো শতাব্দীর 
আগে কোথাণ্ড পখাবজ এব্বট পাচ্ছ ন। | তেরশে। শতাব্ীতে পাশ্বদেবের 
কালে জৈনদে স্থানাঙ স্থত্রে আন জাতায় বাগ্য-সঙ্গীতের তালিকায় পুখারগায়। 
(1১017978588 ) নামে বা্যন্ত্রের সন্ধান পাই এবং এর পরবতী কাপে 
১৬০৬ খুঃ [সতাম্বরদলায় জৈন সঙ্গীতশাত্রী সধাকলশ রচিত “সঙ্গীতোপনিষং 
সারের” নামক গ্রন্থে দেখতে পাই যে পটহকে আউজ বলা হত। ৬ই 
গু্কেই আমরা ্রথনে 'পিখাউজ” শবাট পাই । তা ছাড়া, সঙ্গীত রত্রাকরের 
বাদ্যা্]ায়ে দেপজে পাই যে প্রায় সম্মত রকমের আনঞ্চ যন্ত্রকেই “আৰ্জ” 
( অপজ্র“শে আউজ শবটি এসেছে ) বলা হত। পুখারগায়৷ নামটি আমরা আগেই 
পেরোইঃ এখন পুপারগায়ার “পুখা? শব্টির সহিত যদি “আবজ" কথাটি যুক্ত করা 
যায় তবে পুধ+আবদ পুধাবজ এবং তারই অপতভ্রশে [হান্দ শব পখাবজ 
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ন্া নিয়েছে বলে আমর। ধারণ! করতে পারি । ভাছাডা পথাউজ থেকে পখাবজ 
শব্দটি এসেছে একথা ও সহজেই ভাবা যায়। আমরা মুঘলিম যুগের গ্রস্থেই পথাবজ 
শব্ট প্রথমে দেখতে পাই। প্রাচীনকালে পখাবজে আটার গাব মাঝে মাঝে 
দেওয়া! হত, দেখতে শ্রীখোলের মত (ছিল, ছোটের টান রাখা হত, কিন্তু গুলি 
ছিল 511 মুসলিম যুগে এতে গাব দেয়ার রংতিব পরিবদ্ন ঘটলো, ৪ ছোটে 

টান বাধার জন্য আটটি কাঠের গুল ব্যবহৃত হল। এই ভাবে প্রাচীন মুদঙ্গ 


প*খানের পারছে পর্ণ হল। পথাধজ ব্রুপদাঙ্গয় গ।নের সঙ্গে সঙ্গতেই 
স।সাণশ ঠ£ পাখহাত হয়ে থাকে । বারাণলীনে নিশ্বেখবের মন্দিরে পজা ও 





মচামুদ্গ 


আরে সময মুদ্গ বাজান হয়। বুহদাকারের পথাপজ লা মুদঙ্গকে মতাহাদজ 
পলে। বক্যতান বাদনেও এল ল্াবচ।র দেএ| সায়) দক্দিণভারতে গ্রচপিত 
গপঙ্গের সঙ্গে আমাদের অপুনা-প্রচলিত পথাবছের কিছু প্রভেদ মাছে । উত্তরের 
পথাব্ছ। দক্ষণের মদের তুলনায় আনেক বড। বাদন-পদ্গতির গ্রভেদ 9 
মজে পড়ার মনু | আমাদের পখাসডে লাদিকে অয়দার অস্থায়ী গাব লাগিয়ে 
তি খলে আঙ্কল নোজ। রেখে বানি হয় কিন্ত দক্ষণের সায়া, »। হাতের 


৯] 


বস ৫ 


'ঘাঙ্গুল মুডে বাজান হম । বস্তির ভয়ে তুলনামূলক বিচার থেকে বিরত থাকছি । 
(দক্ষিণী মৃদক্গ দেখুন । ) 
এগন মুদঙ্গের বা পথাবজের অঙ্গের কথায় আলি মুদঙ্গের পাচটি মুখ্য অঙ্গ £ 
প্রথম £ খোল_ এই খোলকে শুদ ভাঁনায় ধ্বানকোষ বলে, হিন্দীতে লকড়ী 
৫ ইণর[দতে কডি (73995 ) বলে । এটি ব€মানে কাঠের তৈরী । কীঠাল, নিম, 


গাচার, গয়ের ও র্ষচন্দন কাঠে খোল তৈরী করা হয়। এই নব কাঠের খোল 


২৯৪ গীত-বাগ্ম্‌ 


খুব ভাল হয়, মা য়াজ মধুর ৭ গন্ঠীর হয়: এদের মধ্যে রক্তচন্দনের খোলই উতর 
তবে কচি পগয়। যায়। 

দিহীয় : ছণাউনি-_-ছাউনিকে শু ভাষায় ধ্বনিপটরক ও হিন্দীতে পপুড়ী” 
বল| হয়। খোলেগ ছুমুখেই ছাউনি থাকে | ডানদিকে ছাউনির মাঝামাঝি গাব 
দেওয়। হয় এব ডান 21 বাজান হয়। বাদিকের ছাউনিতে স্তায়ীভাঁবে কোন 
গাব থাকে মাঃ বাগিবার আগে মমুদা বা আটার মণ্ড করে অস্থায়ী বোহণ অথে 
গাব লাগান হয়। 

তৃতীয় : পাগড়ি _ছাউনর বেড, যার সঙ্গে ভাউনির চামডা বিনট ণরে বাধ! 
হয় ছ্রাউানকে পধে রাখার ভশ্য। একে শুদ ভাষায় চরবেইতত ৭ হিনাণতে 
“গজর।' ধলে। 

ঘঃ ছেোঁটি__£কে শু ভাষায় চর্গস্ত্র ব| চর্জরচ্ছ এল। হয়, চিন্টিতে বগী 

ব। ডোরী বলে। ( চামডার ম€ পটি “দয়ে ছোট তৈরী হয়।) 

দুদিকের ছাউনির চাধডায় সমান ভাবে টান রাখার জশ্বাই ছে!ট পাধজত 
হয়ে থাকে । 

পঞ্চম ; রিনা তাধার় এদের গুল ৪ হিনাছে গট। »লে। 
ছাউনিতে প্রয়োজনমত টান 'দয়ে তাকে কোন এক নিদি? রে নিগৃত ভাবে 
মিলিয়ে বাপার জন্থউ রি খাবছার। 

ওমান পধাধজের আয়া গহার এ গোরদার | কপ এ ধামার জাতীয় 
গানের সঙ্গে পশাবধছের সঙ্গহ প্রা মাআাবগ্ধ । ধণ।, ববালঃ প্রণ্বাতী। প্র £ 
কতিপয় ঘন্ধের সঙ্দে মালাপের শারপরণে গু গং বাজাহার সময় একি বাজছে 


দেখা যায়। 
মুদ্গের বি'ভন ঘরাণ| € বাজে কথা, বোলের বিষয় পরে লেখার ইচ্দা রইল 


মাভ্রামান যন্ত্র ব মেট্রোনোম (1150:01807785) 2 বৈজ্ঞানিক মাঁ| জ!পক 
যন্্রবিশেষ 1 ই" ১৮০" সালে মেট্রোনোম প্রথমে আবিষ্কৃত হয় । আম্টারডামের 
(41750610017) নই উইনকেলই ১৮১২ সালে এট প্রথমে উদ্ভাবন করেন। 
তখম মি: মাঁলছেল নামে এক ভঙ্লোকও তার সঙ্গে এই উদ্ভাবনে যোগ দেন । 
পরে মিঃ মালজেল ই" ১৮১৬ সালে প্যাবিস থেকে নিজের নামে যন্তুটি 1১86901 
[65150128000 ক য়েনেন। যন্্রট মালজেলস্‌ ম্ট্রোনোম নাঁনে চলতে থাকলেও 
আসলে মি: উইনকেলই এর উদ্ভাবন কর্তা (2195825 10101010191 01 10515 
& 0510171)৭, 01 1,090, 0256 ০. 44, ) 


গীত-বাগ্কম্‌ ২৯৫ 


মাত্র! ও লয়ের কাল নির্দেশক এই যন্ত্রটি লয় ও মাত! বোঝাঁবার পক্ষে অপূর্ব । 
কোন বিশেষ লয়ের গতি ও মাত্রার স্থায়িতকাল ধরে রাখবার স্থষোগ এতে 
আছে। যন্ত্রটি নৃত্তন শিক্ষার্থীৰ পক্ষে তাল ও মাত্রীবোধের বিশেষ সহায়ক | গান, 
গত. ও তান অভ্যাস করার সময় এটির সঠিক বাবার প্রয়োজনে আসে । 





মেট্রোনোম 
রেকডিং করার সময় কোন একটি গানের গতি নিপ্ধারণে হিসাব মত একই 
লয়ে প্রতিবার নিয়মিত সময়ের বাবপানে গানটি গাওয়া ও সময়মত শেষ করার 
কাজে এটি অপরিহার্য | 
যন্ত্রের গতি যদি (1. 1. 80 ) এম এম ৮ৎ-তে বেপে দেএয়া যায় তবে যঙ্গের 
গতি-নির্দেশক কাটাটি মিনিটে ৮০ বার দ্ুলবে (80 05011900175 061 70110016) 
অর্থাৎ এক একটি পুর্ণমাত্রার স্বর ধ্বনির গ্কায়িত্রকাল হবে 


বিভিন্ন তালের জন্য এতে ২১, ৩১ ৪, € ৪ ৬ মাত্র। পর পর বিশেষে 
ঘণ্টাধ্বনির ব্যবস্থা আছে। কটাটির মাঝে একটি ভারি দোলক গলান থাকে 
সেইটির স্থানস্থিতি অন্পাতেই যন্ত্রের গতি নির্ধারিত ইয়। 

রুগা1£ আঠারে! আানগুল লন্ব। কাঠের তৈরী একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধ 
যন্ত্র। সমারুতি-বিশিষ্ট, দ্বদিকের খোলা মুগ চানড| দিয়ে ছাওয়! হত। মুখ দুটি 
এগারো আঙ্গুল বড ও বেড়যুক্ত। বামমুখে ভিতর দিকে ৪ থাকত ছুটি বেড়, 
যাদের মাঝে মুখের সমান মাপের ও চার আঙ্গুল মাপের ছুটি স্বায়-নলিক। 
রাখ। হত। এই বামমুখে একটি ফুটে! থাকতে! । ছুটি মুখের পাগড়িতে ৭টি 


২৪৯৬ গীত-বাছম 


করে বিনোট থাকতো । কাঁপ থেকে ৩1৪ হাত লম্বা দড়ি ঝুলিয়ে হাত দিয়ে 
ছুদিকের মুখ বাজান হত। বোলে রুং ধবনির ব্যবহার শোনা যেত। বর্তমানে 
লুপ্তু। 

ছড়,ক বান্ছডকাঃ বহদাকারের ডমরু বিশেষ । কুড়ুকা দেখুন । 





শুদ্ধ মদ্দলম্‌ 


শুদ্ধমদ্দলম্‌ £ দক্ষিণ ভারতের এক প্রকার আনদ্যন্ত্র বিশেষ । এই ঘাত 
য্্রটিকে বাঠ্দ্বিরিক যন্ত্রের বিভাগে পরা হয়। দক্ষণ ভারতের পঞ্চবান্যম যন্ত্রের 
মধ্যে এটিকে একটি বিশে বাগ্যযন্ত্র বলা হয়। দক্ষিণী মুদঙ্গের তুলনায় এটি 
আকাবে কিছু বড হয়। দক্ষেণ দিকে বোহন অর্থে মোট। গাব অনেকট। চওড়া করে 
দেওয়া হয় | আদ্ঘাঁজও বেশ জোরদার | দক্ষিণের বহু মন্দিরেই পুজ! ও উত্সবের 
সময় একে বাজাতে দেখা যায়। 





রর 


ডমরু ২৩ পাতায় দেখুন 
বিভিন্ন প্রদেশে ডনরু বিভিন্ন মাপের দেখা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে আকারের 
সাঘান্ত প্রভেদও পরিলক্ষিত হয় । 


শুষির ব। সুষির যন্ত্র 


বর্তল না অন্ত আকারের ছিদ্রঘুক ফুংকার-মন্ত্রমাঘকেই (ফুটোওলা 
ফু দিয়ে বাজান ঘহদের ) শুষির মঞ্ছের বিভাগে ধরা হয়। আঁষিন যন্ত্র দ্বরকমের 
দেখা যায় একনল ও দ্বিনল। সঙ্গীতশান্সে শুধরজাতীয় যস্তু চার ভাগে 
বিভক্ত 

(১) বংশী2 নীশের তৈরী-সরলবাশী, লয়বীশী, যুবলী, বেণু প্রড়তি। 
(২) কাহলত কলম, রৌশনচৌ:ক, সানাই প্রতি কাহল নেই 
জাতীয় যন্ধ যাদের শর বা ভণপবজ অর্থাং রী (13560 দিয়ে বাজান হয়, 
( কাঁভল জাতীয় সাশীর এটিই বৈশিঈা )। (৩) শৃজ 2 শঙ্গা, রণশিঙা, তু 
উত্যাদি। 18) শা বিভিন্ন প্রকারের শঙ্খ « শোমুগ দি | 

প্রান প্রপান এই চার ভাগে বিভাজন মন্দের আপবশ পাচ ভাগে ভাগ 
কর। হয়েছে £ 

(ক) সভ্য 2 মুধলী, সরলবাশী প্রভৃতি সঙ্গয | 

(খ) বাহিদ্বরিক £ রোৌখনচৌকি, সানাই, কলম প্রতি । 

গে) সামরিক 2 তুরী, শিক্গা, রণশিগগ| প্রভৃতি । 

(ঘ) গ্রাম্য 8 তুবড়া, বেণু প্রভৃতি । 

(ড) মাঙ্ল্য ৫ রামশিঙ্গা। শিঙ্গ। গোদুখনঙখখ প্রভৃতি | শঙ্খাদি বাগ্যকে 
অনেকে মাজল্য বিভাগে ধরেন । 

"বংখং পাবং পাবিক।| চ মুরলা মধুকয]াপ । 
কাহলাত্ুকিন্তো চ চক! শরঙ্গমতঃ পরম ॥ 
সঙ্গীত রত্রাকর 

বাশ থেকে তৈরী বলেই শী । এক বিশেষ ধরণের পবহীন বাঁশ 
থেকে বাশী তৈরী হয়। দক্ষণভারতে বাশীকে খুজল বল! হয়। শঙ্খ, এছ 
প্রভৃতি ফুঁ দিয়ে বাজান যন্ত্র শুর শ্রেণার। এদের মধ্যে অনেকেই প্ররূতি 
প্রস্তুত! বিশেব কোন শিল্পপ্রলাদে গড়ে হগেনি।  বাস্তষস্তের নিরাণ- 
কৌশল আয়ত্তে মানার বহুপূরৰ থেকে এদের ন্যবার চলে আসছে। 
সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এদের গঠনে পরিব্ন এসেছে । শঙ্গাদি যন্ু 
যেমন মৃত গো-মহিষারদদির শিং থেকে উদ্ভুত, বাশীও তেমনি ম্বাভাবিকতার 


২৯৮ শীত-বাছ্া্ম 


মাঝেই জন্স নিয়েছিল। কোন গাছের ফৌোপরা৷ ডালের ভিতর হাওয়া ঢুকলে 
একটি শক বের হয় আবার সেই ডালেরই উতপত্তিস্থলে যদি কোন আলাদা 
ফুট! থাকে তবে ছুটি শব্দ শোন। যায়। আমাদের ধারণ! আদিতে বাশীর উৎপত্তি 
এঠ সখ বিভিন্ন ধ্বনির পরিপ্রেক্ষিতেই জন্ম নিয়েছিল | 

দ'বজন্থর ফাপা হাঁড থেকে বীশীর উৎপত্তি, একথা বাপি সাহেব তার 
11150)15 ০11510 বই-এ ব্যক্ত করেছেন 2 27101510105 ৪5 90112109115 
79010617706 01 1176 9178101.01 91)17 0006 01 20 20110] 2100 16 
5€817১ 2 11 1176 ৮/1100 1105117707)10105 91 006 210016176 01065 10955 10661 
19110120205 01 ১9001) 17721061121) 25 10700151720 100117/60, 10610016 
076 817 01 100871100 20065 ৮55 015009৮6180” (1081165 13016076015 
111১019 011011515 ৬০1. 1, 708505 4899, 

প|পিপালথক সগে আথাহ গর্ব যুগেব আগের দিকে হরিণের হাড়ে তৈরী 
বাণীর মগুশা দেখ! যাগ । নিনলিথিক যুগে অর্থাৎ প্রশ্থর যুগের শেষের দিকে 
লনতে (নম পা ফুটোওয়াশ। এক বাশীর কথ। জান! যায়|» ক্যাপ্টেন উইলক 
প11ধলনের পর্ধসাপশেষ থেকে মাটির ৭; ছুটি ফুটো এয়াণ। এক বাশী মংগ্রহ করে 
রয়েল 'ণসিয়াটিক সোসাইটিতে দান করেন ।২ 

বাশীর মাদ-উতৎপত্তির সালতাপিখ বা আব'বঞ্কারকের নামের কোন মন্ধান 
আমর| পাইন । যন্ত্রটি আহ প্রাচীনকাল থেকে নানা বিব এনের মাপামে বওমান 
আকপে আমাদেস কাছে এসেছে | যন্ত্হ্ছির ইতিহাসে কোন যন্ত্রটি যে আদিম 
সে ণ৭| বল। কঠিন । অনেকের ধারণ। পিনাক নামক পন্তযন্ত্র ষখন মহাদেবের 
১1, দেগ| যাঘ তখন ধঈযন্তুই প্রথম এবং পেটিই আদিম। বিষু্র হাতে যণ্ন 
এচ্ঘকে দেখ] যাঁয়। তখন মনে হয় শুধির যন্ত্রহ মাছষ প্রথম আবিষ্কার করেছে। 
বা্ছগান্থ্ের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে তাই সঠিকভাবে কিছু বল। শক্ত । প্রাচীন শাস্সে 
বংশ, পাবিকা, মুরলী, মধুকরী নামে নানা প্রকারের বাশীর নাম পাওয়। যায়। 

পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গীত ইতিহাসে গ্রীসের মিনার্ভা দেবীকে বাশীর অঙ্। 
বল! হয়, বাশী তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আরও শোঁনা যায় গ্রীসের 
খাতনামা প।গুত পিথাগোরাস খুঃ জন্মের পাচশো বছর আগে বাশী আবিষ্কার 

১) [১105105)]1750007761085 01709] 070 £657-851715 1 চা (ও 


11111)1055101) 1904.) 
২। যন্থকোষ--রাজ। স্তার সৌরীক্রমোহন ঠাকুর | 


গীত-বাস্তম্‌ ২৯ন 


করেছিলেন । শ্বশানে শুকনে! মড়ার মাথার (খুলির) ভেত্বর দিয়ে বাযু 
চলাচলের শব থেকেই তিনি বাশী তৈরীর প্রেরণা পেয়েছিলেন । এই আবিষ্কারের 
বিষয়ে গ্রীদের অরফিউসের গল্প আমাদের যনে সন্দেহ জাগায়, কারণ অরফিউসের 
বাঁশীর গল্প পিথাগোরাঁসের অনেক আগের কথা । সুতরাং আমরা কি করে 
পিথাগোরাসের আবিষারে বিশ্বাস রাখি? 

বাশ ছাড়াও বাঁশী কাঁঠে এব" পাতৃতে নৈরী হয়। খয়ের, রক্তচন্দন 'গ্রতৃতি 
কাঠে, প্রািক ও হাতির দাতে বাশী তৈর হয়ে থাকে । বাশীর নিশাণে মোনা, 
রূপা, পিতল, তামা প্রভ'ত ধাতুর বাবহার ও দেখ! যান । 

সঙ্গীত রত্রাকরে বাশীর ধ্বনি 9 ফুৎকারের (ফুঁএর ) দোষ-গুণের বিষয় লেগ! 
আছে । বংশীবাঁদকদের প্রয়োজনে আমতে পারে ভেবে মে ঘিয়ে লেখা হল £ 


বার ব্লকম গুণ দশ রকম দোষ 
(১) লিদ্ধত1- ম্েহমাণ। স্বর। (.) যখল-এক ফুঁ-এর পর আব এক: 
(২) ঘনত।-হ্বরের গভারত। ' ফু দেবার সময় প্র।ঙখন্স | 
(৩) রক্তি_স্বরধব নর পঞ্নকতাগুণ। (১) সেক প্রয়োজন অনুসারে হবরকে 
(9) ব্যকি_ বিশেষ প্রকাশ্ভঙ্গ | মোট! রাথতঠে ন। পাব । 
(৫) প্রচপহা নেক দম! (৩) রুখ-স্বরের বলাই], ছপঘুল্গ 
(৬) লাভা ঙ্গরের শাবি বা £5৮ন কোশ শবে পৌছাত। না 
উজ্জল | পারা। 
(৭) কোমলতা কমনায়ত|। (১) দা. ল5- দালো হাঝে হামাছনে 
(৮) অগরণন -প্রতিশব জ্ঞান । থেমে যায়] । 
(৭) ত্রিশ্কানত্ম-তিন সপুকে সমান (৫) কির কীপা। 
অধিকার (৬) তৃষ্ব+)--ফ্লীপ। মোটা আদম । 
(১০) শ্রাবকত্ব- শ্রোতাদের শ্রবণ (5) কাকী - কাকের মত ম্বরধ্বান। 
স্থথকর গুণ । (৮) মন্দ্_ চেরা আপ্য়াছ। 
(১১) মাধৃষ-মপুরত| ( মষ্ঠত| )। ূ (৯) অব্)বস্থিত_-কখনে। কম কথনে। 
(১২) সাবধানত্বম্বপের গুণ সম্বন্ধে। বেশী রক্ষ স্বর । ূ 
অবহিত থাক] । ৰ (১০) স্কুরিত-ককদোরগহ জড়ানে। 


ৃ স্বরধবন। 





অতথু বা ওত, 


অতথু বা ওত্ত, (0 )$ এই স্বিধির বাটি দ'ক্ষণ ভারতে শ্রুতি 
এ|ন|ই নামে পরিচিত। প্রধান নগন্ধরমের সঙ্গে অবিরাম স্থর রাখার জন্য 
এইট এ|নাই বাবঙ্ৃত হয়ে থাকে । ঘন্ত্রচি প্রায় আডাই ফুট মত লম্বা হয়। 
দেখেছে অনিল নাগৃ্রমের মভ। ফুঁ দেবার জায়গায় ধাতুর তরী গোল 
গ"ট| পরান থাঁকে এবং বী'ড দিয়ে বাজান হয়। শানায়ের বাহমুখে 
খরা, ধ্বনিপ্রকাশ স্কানে, গোলাকার এক টকরো। কাগ দিয়ে আংশিকভাবে 
নাপ্ধাজটকে চেপে দেপঘ। হয। শানাগের গায়ে যে চার-পাচটি ফুটে। থাকে, 
ছাদের চ-একটি বাদে বাকি সমঞ্ত ফুটেই খোমদয়ে বঙ্গ করা হয়ঃ শব-হা বিস্তর 
কারণেই এই ব্যবন্ক] | 

আইয়ারখুবল £ দক্ষিণভারহের পাবত্য-মঞ্চলে প্রচালহ একপ্রকার 
বাশের বাশা। পাাডা রাধাপেরাই এই বাশী বাজিয়ে খাকে। খাত প্রাচীন 
এই এাশীটিতে ছয়টি স্বছিদ্র থাকে ৪ চার ফুট পন্থা হয় । এটি কাহল জাতীয় 
নাশী « গ্রাম যন্্ু। বাঞাবাঁর জাগার অর্থে বাণীর গোড়ায় ভেশবর মত তাপপাতাৰ 
জিভ দিয়ে বাজান হয়। 


[২ 
(দি ২২ 


দ টা 






আলগোবা। 


আলগোঝা € পঞ্ভাবে ব্যবহৃত একজাতীয় বাশীকে আলগোবা৷ বল। হয়! 
এট মভা যন্ত্র হয়েও বাহিছ্বীরিক। বাঁশীটি বাশের বা কাঠের তৈরী হয়। এতে 
চারটি মাত্র স্বরছিদ্র থাকে, অনেক আলগোঝায় সাতটি স্বরছিদ্রও থাকে ; 
এড] সমস্তই সরল বাশীর মত। পঞ্জাবী গ্রামাসঙ্গীতের সঙ্গে একে বাঁজতে 
দেখা যাঁয়। অনেকে মনে করেন এই বাশী পারস্ত থেকে আমদানী করা হয়েছে, 
কিন্তু আমরা এখনও সঠিক সন্ধান পাইনি! পারস্যের (৪১) 'নে' বা নাই, 
বাশীটির মত এর আওয়াজ খুব মধুর । আলগোবঝ। নামটি পারন্ত থেকে এসেছে বলে 


গীত-বাগ্চমা ৩১ 


অনেকে মনে করেন। অজ্জরপ্রদেশেও এই ধরণের বাশীর বাবহার দেখ যায়। 
আমাদের ধারণা এটি আমাদের সরল বাণীর অগ্ুকরণ। অনেক আলগোবার 
বহিমুখ ফানেলের আকারের 





কলম বাণী £ এই বাশার গোড| বা মুখ (অর্থে যেখানে ফু য়ে 
বাজান হম) লেখপার কলমের মত চাাপ। ধনের বলেই একে কলম 
বাশ। বলা হয়। শাপয়।, আফগা।নস্থান। হাতার, টাকি গ্ুভাত দেশে এই 
বাণীকে কলম বাশ। বল। হয়। পাঁগুতের। অনেকে মশে করেন যে গ্রাসের 
(081811)05 ) কণমধ বাশির অগ্ুকরণেহই এটি গঙে উঠেছে ।  সগল বাশীর 
মত এপ ব্ববাহদ্র গ ধরার কায়দ| একই রকম) কেধল বাজাবার জায়গায় 
পেশা সানায়ে মত একট ছোট নল বমান থাকে, এবং বাজাখার আগে এই 
নল।০কে থুতু দরে [ভজযে মতে হয়। ক্ল/প5নেট ওবে প্র্থাত পাশ্চাত) 
বশাতে এখং আমাদের দেশী সানাই প্রভিততে অনুপ ।জভ ব্যবহার কর! হয়। 
জভ দেওয়া বাশীগু,লকে শানে কাহল জাতীয় বাশা বল। হয়েছে । কলম ধাশী 
কাহল জাতায়। 

কার্ণ। £ দাক্ষণভারতে এটি পুজাপ|বণেব সমর মন্দিরে ধেজে থাকে । সঙ্গীত 
গ্রন্থে আম্র। দুই প্রকার কাণার সন্ধ(ন পাই। প্রথমটি এক রাড (অর্থ জভ ) 
দেওয়! কাঠের বাশী। সম্মণভাগে আটট স্বপরন্ত্র অর্থে স্বপিদ্র থাকে । দ।ক্ষণ 
ভারতে মববাছযম বাজাবার সময় এই ধরণের কাণ। সেই বাগ্সন্মেলনে বেজে থাকে । 
পেতলের তৈরাঁ, শুঙ্গজাতায় যন্ত্রা বনেষ । 

প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থে করণাল নাষে ট্রাম্পেট জাতীয় একটি যন্ত্রের নাম 
দেখা যায়, সেই যষ্ত্রটই বঠমানে কুর্ণ| ব কার্ণ৷ নামে পারচিত বলে পণ্ডিতের 
মনে করেন। 

[01000121901 ১০৪০1% 110012 00510 & 81051015175 নামক পুস্তকের 
€ ৬০10706 11) ২য় থণ্ডে ৩০২ পষ্ায় লেখা আছে £ “4 100 10050010610 
0380 10) €6000016 1110815, 1 15 8150 0560 11) [7217061015017 10) 005 


৩২ গীত-বাস্ঠম 


0. ১.৩. 7২১71061802 15 80580 1) 006 05110011002006 ০01 5218, 
৬802) 17 5০080 1100181) 1910010155,5 

গগ্ঠ প্রকার কাণার ব্যাখ্যায় আমরা পাই যে পিতুল নিমিত এক ধরণের 
ভারী বক্রতল নলাকার শুষিরযন্ধ। খুব জোরে ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়। 
পাঁভনাটির আওয়াজ জোরদার ৪ রুক্ষ (উচ্চনাদী ও অআতিকঠোর )। 
বেঢপ মাপের হগ্য়ায় ধরার অন্রবিধা | 10010) 10510 109 91091)1005 
নামক পুস্তকটির ৮১ পষ্ঠায় লেখ। হয়েছে 2 21015 21062520056 [0109 
৪/1581010 101. 1115 1010৬] 1910. 2100 10195990117 2109100 12 
(10155 ০1 10010091476 000851017 € ৮0217 10911175565 21012 05501৮215 ), 
17709 01 1)1855, ১90110 15 117175]) & 10000. 

এখানে দেখ! যায় যন্ত্রটি বিবাহাদি উৎসবে বা যুদ্ধের সময় সমবেত বাহিৎণারিক 
যন্ত্রম গলিতে বাজতে|। যন্ত্রটর কোন ১60০) আমাদের ঠাতে ন| থাকায় 
ব*মান সংঙ্রণে সেটি প্রকাশ করা সম্ভব হল ন|। রাভজস্থানে কাণ! নামে সরল 
আক্চ।রের এক প্রকার শুধিরবাদ্য প্রচলিত আছে। 





ক্ল্যারিনেট 


ক্ল্যারিনেট £হ এটি পাশ্চাত্ দেশীর শুধির যন্তু। যন্ত্রটিকে ক্ল্যারিওনেট-ও 
বল! হয়। এট কাল জাতীয় বন্্। এানাই প্রভাত ভারতায় যন্ত্রের মত এতে 
পাড় পরিয়ে বাজান £য়। জামানীর গ্)রেমবাগ শহরের নং জে. ।স.ডেনাপ 0), 
€. 7)61)061) মামে এক ভদ্রলোক ইউরোপায় চ্যালুমে | (01081010620 ১ যষ্ত্রের 
অঞ্চসপণে এবং হাতে 910991571565-র স্টীপনায় ক্ল)ারনেট যন্ত্রট উদ্ভাবন 
করেন (ইং ১৬৯০-7০*)। ইত ১৭২৯ পালে ডেনাগ মহাশয়ের পুত্র এমান 
ডেনার অনেক নূতন চাবি যে(গ করে এই ষঞ্জের আব উন্নাত করেন। শিমার 
নতম চ!বাধুক্ত যন্ত্রটিঠে বাজাবার অনেক হ'বব। পান | ১৮১০ সালে আইওয়ান 
খুলা (121) 1101161) এই যন্ের সাধনের উম ৩লাপন করেন । ১৮১২ সাপে 
[মঃ কৌসে (7519১9) এই বাশতে বোহেম শছেন (3309110৮ ১)50612) 0 
গ্রবঙন করেন। 


গীত-বাস্চম ৩৬০৩ 


যন্্রটকে তিন বা চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথমে ফুংকার রন্ধের 
দিক বা যেদিকে ফুঁ দিয়ে বাজান হয়, সেটিকে বল] হয় মাউথ-পিল 
(11০901১ 016০৩), এই রক্ধের পিছন দিকে জ্জামীন-সিলভারের তৈরী বা 
নিকেল করা অন্ত ধাতুর তৈরী লিগেচার €(17188075) দিয়ে বাঁজাবার 
রীডটি মাউথ-পীসের সঙ্গে আটকানো থাকে । দ্বিতীয় অংশটি সকেট 
(5০০৮৪)। সকেটের পর তৃতীয়াংশে মেন বডি (1৭1) 1309১ ১ 
মেন বডি ও নমগ্র যন্ত্রটি আবুমকাঠ বা ইবোনাইটে তৈরী হয়। মেন বডি 
স্বরাছদ্র থাকে, এবং এই ছিদ্রগুলিকে কনট্রোল করে বাজাবার ভন্ে নিকেলের 
ব| সিলভারের ন্প্রী*-যুক্ত চাবী ও ভার সরঞ্জাম রাখ। থাকে | সবখেষ মুভ, 
প্রান্তে (ন'চের দিকে ) থাকে হর্ণ (8000) খা চোঙগ।। এই বাশার ওপর 
'দকের (ফুংকার রঙ্কের দকে ) মাউথ-পীসটি ৪ রীড যাতে সহজে মাঘাত না 
পায়, তাই মাউথ-পীলটি মাউথ-ক্যাপ (119400-০80) ) দিয়ে ঢাক] থাকে । 
ক্র্যারিনেটের সমস্ত অংশগুণি আলাদ। করে বাক্সে প্াথা বায় এবং বাজাবাপ সময় 
প্রভোক অংশটিকে যুক্ত করে একক যন্ত্রে পারণত করে বাজান হয়। মঙ্সিত একটি 
পীড এবং ১৩ থেকে ৯৪টি পৰস্ত চাবী থাকে | 

ক্যারিনেট সাপধ।পণতহ “এ ৪ “বি স্কেলের দেখ। যায়| তি। ছাড়া সি 
সেল, হাই “ডি-ক্র্যাট', হাই ইফ্র্যাটত “এফ? এ্ুভতি গ্েলের পাওয়া যায়। 
'ধ-্র্যাটের ক্লযারিনেটকে "ব্যাস ক্যারনেট? (3455 018110760) বলে, এর (হণ) 
চোঙ্গাটির মুখ ওপর দিকে বীকান থাকে । গীহান্চসরণে ও বাম গুলীতে 
বাজাবার স্থবিধ]র জন্থেই ক্ল্যারিনেটে 
বিভিন্ন হ্বেলের ব্যবহার । যন্তুটি 
হ্বতঃপিদ্ধরূপে মগ্ডলবাছ্যে এ কৃতী 
সরণে সমান উপযোগী । যন্ত্রটির সম্বন্ধে 
অনেক কিছু বলার থাকলেও 
বিস্তুতির আশঙ্কায় বির থাঁকছ্ি । 

গ্োোশৃজ বা গোঁশিড1 ই গরুর 
শিং থেকে যেমব ছোট আকারের 
শিডা তৈরী হয় তাদের গোশিঙা গোশঙ্গ বা গোশিও। 
বলে। আমরা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে গোশঙ্গের নাম পাই 
পুরাকালে ঘুছের মময় ঘোষণার কাজে ব্যবহৃত হত। 


€৬ 





৩০৪ গীত-বাচ্চিম্‌ 
চুক্কাঃ চারহাত লঞ্থ। একজাতীয় প্রাচীন তিত্তিরীবাশী, বগমানে লুপ্ত 





তুবড়ী-বাশী ঃ আমাদের দেশে সাপুডেরাই এই বাশী বাজিয়ে থাকেন। 
শুণ তাষায় তুবডা ভুজঙস্বরম্‌ ও তিত্তিরী নামে পরিচিত। গ্রাম্য ভাষাতে 
একে তুবড়ী ব। পুগী অথবা প্ুন্গী বল! হয়। এই যন্ত্রের খোল (ধ্বনিকোষ ) 
ব। বাধুকোষটি তিতলাউয়ের খোলায় তৈরী । শুধষিরজাতীয় এই গ্রাম্য 
যন্্রটকে তিক্তিরী বা তিত্তি নামে ডাক] হয়। তিতলাউয়ের খোলায় তৈরী 
বলেই একে তিক্তিরী বল। হয়। একে নাক দিয়ে বাজান হত বলে এর 
আর এক নাম ছিল নাসাবংশী, সাপ খেল! বা ধরার সময় এই বাঁণী বাবহৃত 
হয় বলে এর অপর নাম নাগিন-বীণ, দক্ষিণভারতে এটি মাগুধী। এর অপর 
এক শুদ্ধ নাম তুম্কী (70505517)1৯ এটি বিদেশে তুমেরা, জিন্গুর 
(0150) জিনাগোভী (71055951) নামেও পরিচিত ।২ 

প্রাচীনকালে কচি এতে হরিণের চাখডার তৈরী খোল ব্যবহৃত হ'ত, 
বঙমানে চামডার ধোলের প্রচলন নাই । এর খোলের তলদেশে ছুটি 
নলের আকারের সমমাপের বাশী খোলের সঙ্গে মোম দিয়ে জোড়৷ থাকে । 
এই বাঁশী (সিঙ্গাপুরী ) পবহীন বাঁশ থেকে তৈরী হয়। ছুটি বাঁশীর ( নলের ), 
একটিতে পাচটি ও অপরটিতে নরটি ছিদ্র রাখা হয়। পাঁচটি ছিদ্রঘুক্ত বাশীটির 
দুই ও চার নম্বপ ছিদ্র ব্যতিরেকে বাকি তিনটি মোম দিয়ে বন্ধথাকে | এই 
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গীত-বা্ভাম্‌ ৩০ 


সি 


বাশীটি অবিশ্রান্ত সুর দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হযু। দ্িত্রীয় বাশীটির মুক্তপ্রাস্তে 
অর্থে আগার দিকে সাতটি স্বরছিত্র থাকে । এই ম্বরছিদ্রের ওপর অঙ্গুলি 
চালনাতেই স্বর প্রকাশিত হয়। এই নলটির প্রথম "ছদ্রটি (খোলের দিকের ) 
নলের পশ্চাংদক পধস্ত (€(আরপার ভাবে) "ছদ্র করা থাকে । সাধারণ 
বাশীতে যেভাবে ফু' দিয়ে বাজান হয় এতে ঠিক সেভাবে ফুঁ দেওয়া হয় না। 
ফু দেবার আগে গাল ফুলো করে একমুখ বাহাস 'ন্ষে কমে ক্রমে প্রয়োজন 
ম|'ফক ফু দিয়ে বাজান হয়ে খাকে ।৩ 

সম্ভবত একনল! বাঁশীর পরেই ছুনলা আবন্কত। ভারতে শানাই, নাগশ্বরম 
প্রত যন্ত্রের সঙ্গে অবিশ্রান্ত স্বর দেওয়ার বাণগ্াহয় তুধডা বাশীরই অনুকরণ 
পাশ্চাত) দেশের বাগপাইপ শুভৃতি যঙ্রগুলি € তব৬াব অঙকরণেহ গডে উঠেছে 
বলে আমাদের ধঢ ধারণ। | কারণ প্রাচন তবড। বাঁশীর খোল মুগচমে তৈ৭ 
হত বুল জান। যায়। পৃথবার অন্যাপ্ত দেশের এঠ ধরণের আদম বাশগু,লর 
খপ যথেষ্ত আঞ। তগতহ মিল খাকায় কোন দেশের বানা প্রথমে আবন্কত তা নিশ্চয় 
করে খলা কঙিন। (েধলমাত্র সভ্যতার বিকাশের পদ নিভর করেই আমরা 
বলতে পারি যে আমাদের ভারতই এদের আদিম উতপ৪স্থল। মিশরের নাবকের। 
জুঁমার। বা নিভু নামে যে দ্বিনল বাশী বাপহ পি করবেন বা তাদের বহমান 
আগুল বাণী অবিকল আমাদের তুধডীর মহ। আগুলের একটি নল অপরটি 
থেকে কুছু বড হয়। মিশরের লাউঠান সমাকত দিনল বাশাকে খাম বলা হয়। 
এই শন্থের সম্বন্ধে অনেক কিছ বলার ইচ্ছ। থাকলেও বমানে বিরতি থাকতি 





তুরীঃ আমর। আগে বলেছি যে শিাগুলি অনেকট। ই"রাজি বণমালার 
£5" এস্‌ অক্ষরের মত। তৃরা একপ্রকারের শিডা হলেও এর আরুতি সরল। 
৬। ভারতীর সঙ্গীত কোষ-_শ্রীযৃত বিমলাকাস্থ রায়চৌধুরী, পৃহ ৯২ এই বাশি কয় 
করিতে গেলে সাপুড়িয়াগণ ফুৎকার ছিদ্রটি অত্যধিক বড় করি কাটিয়া বিক্রয় করেন, কিন্ত 
তাহাদের নিজের বাবহাধ বংশীর ছিদ্রটি অত্যাস্থ ছে এবং বাদনকালে, য্থন তাকু।র! শ্বাল 


গ্রহণ করেন, তখন ফুৎকার ছিত্রটি জিহবান্বারা বন্ধ করির! রাখেন, তাহ।তে লাউয়ের সঞ্চিত 
বায়ু ধীরে ধারে বংশীকে ধ্বনিত করিতে থাকে ” 


৯৬ 


৩০৬ গীত-বাতাম 


তপন পিতল ব। তামার তৈরী । সঙ্গীত রত্বাকরে তুরীর উল্লেখ আছে। সেখানে 
তুরা তুরুতুরু, তুরতুরী ব৷ তিত্তিরী নামে পরিচিত। ভারতের নানা 
প্রদেবে ভুরীকে ভিন্ন ভিন আকারে ও বিভিন্ন মাপে দেখ! যায়। দক্ষিণভারতে 
উর, ভুত্ী নাষে পরিচিত। ট্রাম্পেট যঙ্্রটি তুরীর অগ্ররূপ। প্রাচ'নকাঁলে 
তরী মুখের সময় ব্যবহৃত হত | নমানে এর প্রচলন নাই | 

তুগডকিনী ঃ কাহল জাতীয় দুহাত লগ্কা রীড দেওয়া বাশী। এর অপর 
নাম তুরুতুরু, তিত্তিরী ব! যমল। তুগুকিন'তে রীড থাকে। তৃত্ঁকনী 
হ্দীর নামান্তর হলেও রীভ থাকে বলে একে তুরী বলা যায় ন।। 





নাগশখরম 


নাগথরম 2 আমাদের খানায়ের মত দেখতে । দক্ষিণে তই প্রকারের 
সাগশ্বরম 'প্রচলিত। প্রথমটি তিমিরি, দক্ষ বাঁদকেরা এই তিমিরি নামের বড় 
আকারের শানাইটি বাঁজিয়ে থাকেন । দ্বিতীয়টি বারি, এটি অপেক্ষারত ছোট 
আাকারের । আমাদের শানায়ের মও নাগশ্বরমের সঙ্গে শ্রুতি নামে আর একটি 
ৰাশী অবিশ্রান্ত স্থব দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। (অতথু বা €ত্ত, দেখুন) 
আমাদের তুবঙী বাশীর এক নাম ভুজশশ্ববম, নাগশ্বরম নামটি ভূজঙশ্বরম থেকেই 
ঈন্বা (নিয়েছে বলে আমাদের ধারণ। । 

নেদুনকুঝল ঃ অভিনব এই বাঁশী দক্ষিণভারতে বেজে থাকে। 
'আবিষ্কারকের নাম ও জন্ম তারিখ জানা যায়নি । দক্ষিণভারতের রাঁখালদের 
বাশী। বাশীটি বাশের তৈরী । বর্তুল এই ধাশীটি ল্বায় ৩ ফুট ২ বা ৪ ইঞ্চির মত 
বহ। আকারের তুলনায় আঁহয়ীজ কম জোর, ধুর থেকে শোনা যায় না। 


গীত-বাচ্যম্‌ ৩৭ 


ধাশীটির বৈশিষ্ট্য, এর ফুঁ দেবার ফুটো, প্রায় শাঝখানে থাকে এবং ফু দেবার জন্তে 
একটি মুখ লাগান থাকে । এইঙাবে মাঝখানে ফু দেবার জায়গ। থাকায় বাশীটি 





নেছুন কুঝল 

দুভাগ বলে মনে হয়, ফু" দেবার জায়গাটি মুখের সাদনে রেখে বাণাটি সোজা 
ক'রে ধ'রে নাজান হয়ে থাকে, সময় বিশেবে আড় বীশার মত ধরে বাজান হয়। 
একই বীশীকে ছুটি জোডাবাশী বলে মনে হয়ঃ ফুহঙ্কার রঙ্জ খেকে মাথার 
ওপর পযস্ত এক অৎশ এবং রঙ্ধের নিচের থেকে হাটুর ধিক পযস্ত অপর অংশ। 
নীচের অশটিতে আটটি পরছিদ্র থাকে এবং মুল স্তর এখানেই বাজে। উপরের 
সাতটি ছিদ্র।বশিষ্ট অংশ শ্রতিলানায়ের মত একন্বর প্রকাণ করে । 

বাশীর কুকারছিপ্র ও ছুদিকের স্বরছিদ্রের মাঝে টিনের ঢাকনা থাকে যেটি 
বাদুঘরের (৬1104 ০1)8001961-এর ) কাজ করে। বাযুঘরের পাশেগ ছিদ্র দিয়েই 
বাভাস বাশী£র নলের ছুর্দিকের অ*শে চলে যায়। 

চ্যাসতরঙ্গ ১ অলগৈক দেশমা শ্রিত্য প্রবৃতিঘস্ত জায়তে।, 

উপাঙ্গঃ স সমাথ্যাতঃ ক।বভিস্তব্দীশিভিঃ | 

পৃথিবীর লানাদেশে বংশীজাতীয় নানাধরণের ফুখকারযন্ত্র দেখা যায়। 
কোঁনিটি কত দনের প্রাচীন, কোনটি কোন দেশের নিজস্ব সম্পদ অথবা কোনটি 
কোন দেশ থেকে এসেছে এসব নিয়ে নান! ওকি । প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে 
কোনটিই সাঠকভাবে প্রমাণ কর! সম্ভব হয় না। আমাদের পরাপানতার স্থযে!গ 
গ্রহণ করে অন্যান্য অনেক জাতিই আমাদের নিজন্ব সম্পদকে 5 তাদের আবিঙ্গার 
বলে চালিয়ে দিয়েছেন। আমাদের এতিহাসিকেরা ও প্রত্রহাত্বিকেগ! আমাদের 
বাণ্ভযন্ত্ের ইতিহান সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন ন।। এ বিদ্‌্য়ে তাদের 
অন্সন্ধিৎসার যথেষ্ট অভাব ছিল। সেই কারণে প্রত তথ্যের অভাবে আখাদের 
অনবধানভার অবকাশে অন্তান্ত দেশের সঙ্গীতৈতিহাসিকের! অবাধে আমাদের 
ভারতীয় মন্ত্রকে ও তাদের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার বলে প্রমাণ কপার চেষ্টা করেছেন। 
তারত ব্যতীত অন্ত কোন দেশের প্রাচীন বঝ। আধুনিকসঙ্গীত ইতিহাসে 
্যাসতরঙ্গের নাম শোন। যায় না। এমন কি বঙ্দেশ ব্যভাত ভারতের অন্ত কোন 
প্রদেশে এই যন্ত্রটির নাম বা বাদকের সন্ধান পাওয়া যায় না। 


৩০৮ গীত-বাচ্যম 


প্রাচীনকালে ন্যাসতরঙ্গকে উপাঙ্গ বলা হঠত। যন্ত্রটি এক জোড। ছোট শানাই- 
এর আকারের অর্থাৎ তার ক্ষুদ্ধ সংক্গরণ ও বলা যায়। যন্ত্রটি ধাতুর তৈরী দুটি, 





হ্যযাসতরঙ্গবাদক 


আলাদা নলের মত্ত, লগ্কায় প্রায় এক ফুট। গোড়ার দিকটি সরু ও আগাঝ 
দিকটি মেটা হয়। দেখতে শানাই-এর মত্ত হলেও গোডার দিকের মুখ ছ।ড! 
'আগাগোড়। নিশ্ছদ্র। এই সক মুখের দিকে নলের মগ্যে বিল্িময় সুক্ষ অংশ 
থাকে । এই ঝিল্লময় অংখটিতেই স্বর-পরিবন্তন ঘটে । আশ্চযোর বিষয় ফুৎকা 
বন্ধের বিভাগে একে ধরা হ'লে বীশী ছুটি ফুঁ দিয়ে বাজান হয় না। ন্যাসতরঙগের 
গাম শক্টিব অথের মপো প্রাণায়ামের হাসের আভাস পাওয়া যায়! বাদন 
পঞ্চতিতে ফুৎ্কারের খ্দলে প্রাণায়ামের বিশেষ প্রক্রিয়ার বাবার দেখা যায় 

আশ্চঘ ধরণের স্বাস্কৌশলের চাপের তারতমোর ফলে বিল্লিময় অংশে বাযুতরঙ্গের 
আন্দোলনে বংশীধগলে বিভিন্ন স্বর ও শ্বরগ্রীম প্রকাশিত হয়। যন্ত্রটি গলার 


গীত-বাদ্যম্‌ ৩০৯ 


দুপাশে রেখে কঠতন্ত্রীতে নিশ্বাসের চাপ দেওয়া হয় । এই যন্ত্রের বাজের কায়দা 
অতি দুরূহ, কষ্টসাধ্য এবং বিশেষধরণের কুন্তকসাধনাপ অন্তত বলেই আজ এ 
যন্ত্রে কোনও বাদক নাই এবং ন্ত্রযুগলও সম্পূর্ণ বিলুপ্রিব পথে। অতীতে কেবলমাত্র 
বঙগদেশেই এই যন্ত্রবাদনে সিন্গ কয়েকজন বাঙ্গালী গুণী সঙ্গীতজ্জের নাম শোন! যায়। 
প্রথমেই কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে গোপল সিংহ রায়, নীলমাধব চক্রবর্তী ও 
মালাউদ্দীন-ভ্রাতা আফতীবুদ্দীনের নাম পাওয়া যাঁয়। স্বগ্গয় সঙ্গীতাচাষ 
কালাপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় এই যন্ত্রে রাগবাদনের এ স্তরের সঙ্গকাজের যাছকর 
ছিলেন । অতাস্ত পরিতাপের বিষয় যে ভারছের এই বিস্ময়কর যন্ত্র পরিবেশন 
করতে পারেন এমন একজন বাদকও বওমানে বাশলায় বা ভারতে অন্য কোন 
প্রদেশেই নাই । 





| চাকু তারার 
পাব 


পাব 2 গ্রাচীনকাঁলের এক ধরণের বাশের নাশী | বাশীটির শরীর বাশপাঁত। 
দিয়ে জড়ানো থাকতে| | বাশীটি ফু দেবার জায়গ। থেকে শেষ পযন্ত চোদ্দ আ্গুল 
লগ্ব( হত। মুখের ছিদ্র খেকে ন' আঙ্গুল দূরে আরম্ত হত স্বরছিদ্র। আর্প 
আঙ্গুল পরপর আটটি ফুটে! থাকতো, শেষের ফুটোটি হা ওয়া বেরোবার জন্যেই 
নিদ্দিঈ থাকতো । বিশদ ব্যাধ্য। পাওয়1 যায় ন।। 





পাবিকা $ প্রাটানকালের একপ্রকারের নাঁশীর নাম । বাশের তৈরী, চোদ 
আন্গুল লম্ব!, বুড়ে। আঙ্গুলের মত মোটা শরীর । ফুটোগ্ুলি কড়ে আঙ্গুলের মাপের | 
দু'মুপই খোলা, €টি স্বরছিদ্র থাকতো । রত্রাকরে এর নাম ও সামান্য পরিচয় 
আছে। 

বর্তক ॥ বহদাকারের কডি জাতীয় শঙ্খ বিশেষ । এই জাতীয় শঙ্খ বর্তমানে 
দেখা যায় না। 

বিজয় ॥ এক প্রকার বাশী, বর্তমানে লুপ । বিজয় নামে একপ্রকার শব্ধের ও 
মাম পায় যায়। 


৩১৬ গীত-বাগ্ম 


বেণু॥ বাশ থেকে তৈরী । পুরাকালে রাখালরা গোচারণের সময় এই 
বাশী বাজ্গাতে। | নেণু গ্রাম্য যন্ত্র বলে পরিচিত। “আয়রে কাণু বাজারে বেণু” 





বেণু 


পছ্যে কাণু অর্থে রুষ্ককেই ধর। হয, কিন্তু কৃষ্ণ গোচারণের সময় বে বাজাতেন 
অথব| আড় বাশী বাঁজাতেন ত। বলা শক্ত । বে আগে ধন্মীয্ন গানে বা নৃত্যের 
সঙ্গে ববহৃত হত জানা যাঁয়। মিশরের “জিকার” নামে ধশ্মীয় নৃত্যের সঙ্গে 
সেখানকার ফকিরেরা এই ধরণের বীশীর সঙ্গত করতেন ৷ ভারতে প্রাচীন জক্করী 
নুতার লঙ্গেপ বাবহত হত। এই জক্করী নুত্যই মিশরে জিকা বলে প্রচলিত। 
ই*রাজীতে একে দাবি ফুট (19151 100 ) বলে। যন্ত্রটি রলভাবে ঈষং ঝেঁকিয়ে 
ধরে অল্প-অল্প ফ দিয়ে বাজান হয় । ফুঁ-এর বলের ( কম বেশী ওজনের ) গপরই এর 
নানা শ্বরধ্বনির প্রকাশ । দীর্ঘদনের অভ্যাস ব্যতীত এই বাশী বাজান সম্ভব 
হয় না । বাজান কঠিন বলেই এর বাদক সংখ্য। কম। বেণু বাজয়ে খুব কম দেখ 
যাঁয়। অনেকে মনে করেন বর্তমানের “টিপার। বাশী্ই ধেণু। প্রাচীন বেখুই 
বন্তমানে টিপার। ব। ভরপুর ফুট বলে প্রচলিত | এই বাঁশী প্রায় ছ' ফুট লঙ্ব। হয়। 





রর মোয়পাহ্রাস্ার্যাটশ শা 2 তা তা রো তা 


২৪২৪২২২ 






টিটি ₹.॥ 





ভে'পু॥ কাঁহল জাতীয় এক ধরণের তাল পাতার ধাশী, বাংলায়, ওড়িয্যাতে 
এবং বিহারের কোন কোন অঞ্চলে বাজতে দেখা যায় । এই বাঁশীর ফু দেবার 
জায়গায় তাঁলপাতার জীভ (1752) ব্যবহার করা হয়। এটি গ্রাম্য যন্তর। 
ছেলেমেয়ের! শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথ যাতা ও স্নান যাত্রার সময় ( অথবা বর্ধাকালে ), 
বাজিয়ে থাকে । ভেপু একন্বর প্রকাঁশক বাশী। 

আমের আঁটি বা কষি থেকেও ভে'পুর মত এক স্বর প্রকাশক একপ্রকার 
বাশী বর্ধাকালে ছেলেরা বাজিয়ে থাকে । আমাদের ধারণ। ভারতের ছেলেদের 
হাতের এই আম-কষির-বাঁশী থেকেই সমস্ত কাহল জাতীয় বাঁশীর জম্ম হয়েছে । 
কাজেই এগুলি কত প্রাচীন তা বলা কঠিন । 


গীত-বাছ্যম ৩১১ 


ভেরী ॥ ভেরী বাগ্যন্ত্ুটির বিষয়ে মতভেদ দেখা যাঁয়। অনেকে এটিকে 
শুধির যন্ত্বের বিভাগে ধরেছেন । অন্যেরা একে আনদ্ধ যন্ত্রের বিভাগে রেপেছেন। 
প্রথমে আমরা আনদ্ধ জাতীয়ের কথাই বলছি । 
তেরী সম্বন্ধে সঙ্গীত রত্বাকরের বাছ্যাধ্যায়ে ('ববেজ্দাম, স* ; শ্লোক ন" ১৯৪৮- 
১১৫০) 
“বিতস্তিত্রয় দৈর্ঘ্য] ্তাঁদ ভেরী তামেণ নিশ্মিত। 
চতৃবিংশত্যনুলে চ বদনে বলয়া নথিতে 
তল্যাঁঃ সবলয়ে চন্মচ্ছ্নে ছিদ্রসমন্থিতে 
রজ্জা নিয়ন্ত্রিতে গাঢং মধ্যে স্থত্রেণ বন্ধনম্” 
এই থেকে জান। যায় যে ভেরী চম্মাচ্ছাদিত আনদ্ধ যন্ত্ু বিশেষ এবং এই 
চন্মবাছ্টি তামার তৈরী "৪ চামঙার ঢাকাটি ছোট দিয়ে টান! থাকতে । এর 
গোলাঁকাব মুগ প্রায় ১।/১ ফুট মত বড। যন্থটি আবার দ্ব রকমের হয়। 
(ক) রশভেরী- যেটি যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হত ও (গ) জয়ভেরী-_-যেটি যুব জয়ের 
পর বাজান হত। রামায়ণে আমর। যুদ্ধ বাগ্ধের মধো ভেরীর উল্লেখ দেখছে 
পাই । বর্তমানে ভেরী যন্ত্রটি লুপ বল। চলে। 
দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ শুধষির জাতীয় ভেরীর কথায় আমর। রাজ। স্যার 
শৌরীজ্ঞমোহন ঠাকুর প্যন্্রকোষ” নামক পুস্তকে ভেরীর বিষয়ে লিখেছেন__ 
“ইহাকে সচরাচর ভড়ঙ্গ বলে। ইহ| দুরবীক্ষণের ন্যায় ও তাহাঁরই মত একটি 
নলের ভিশর আর একটি এইভাবে স্তবকে স্তবকে রাখা থাকে, বাজাইবার 
সময় এক একটি করিয়া বাহির করা ভয়। ইঠ| পুর্বো যুদ্ধের সময় বাবহাও 
হইত, কিন্ত বর্তমানে নৌবতে ইহার ব্যবহার |” 
আমাদের ধারণ। ভঙ্গ যন্ত্রটির ব্যাগা। তিনি যা লিখেছেন সেটি সম্ভবত ভূরঙ্গ 
বা ভডঙ্গকে ভেরী ধারণা করার কারণেই হয়েছে । সম্ভবত প্রাচীনকালে 
ভুরূজ নামে এক জাতীয় ভেরী প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ ভারতে ভূরী নামে 
এক প্রকার শঙ্গ জাতীয় বাছ্যযন্ত্রের প্রচলন আছেঃ (০০৮৪৪০07835 10115 
560. 17] 161010155 )। এটি শুধির যন্ত্রের বিভাগে পডে। এই ভূরীই উত্তর 
ভারতে ভেরী নামে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় । ৃ্‌ 
আমরা 11. 991)1005-র লেখা 10019110051 নামক পুস্তকটিতে সভীর 
(815৩: ) নামে একটি যন্ত্রের নাম পাই | তিনি লিখেছেন 431৩৩7--1]5 
0108 01 076 1050 21070161906 0065 01 177/017010751081 1006165,11 


৩১৭ গীত-বাছ্ম 


৮/%৭ [0159760 10 006 10911012555 0 11210505020 08108601015 
12206 61071011619 06000161800 1325 2. 51111] 5001070%, 

রাজ! সাহেব এই ভেরীর বিষয়ই তার পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনকালে 
দুই প্রকারের ভেরী প্রচলিত ছিল। একটি দামামা জাতীয় ও অপরটি তুরী 
গাঁভীয়। দামাম| জাতীয় ভেরীকে যদি আমর] ভেরী বলি ও তুরী জাতীয়টিকে 
যদি ভডঙ্গ বলি তবে নামভেছে আকারভেদ সহজতর হয়। আমাদের কাছে 
তই প্রকার ভেরীর কোন ক্ষেচ না থাকায় পাঠকদের কাছে এই যঙ্ছের কোন 

তরুতি পরিবেশনে অক্ষণ। 





মুরলী ॥ ভগবান শ্রারুষ্চের শীতে ঘে বাঁশী দেখা যায় সেই মাড বীশীই 
যুরলী নামে পরিচিত । দুরপীকে উপ ও ফার্সী ভাষায় “ভাজী-নাই” বলা হয়। 
এই বাঁশীর মাঝখান ফাঁপা । বশীর ঝাশে কোন পাব অর্থে গাট থাকে না। 
মুরলী ছোট বড নানা আকারের দেখ যায়। মুরলী ভারতের অতি প্রাচীন 
গুষির যন্ত্র। বাশীর গেডার ফাক। ছিদ্রটি ছিপি দিয়ে বন্ধ করা থাকে । গোড়ার 
€ শিপ্পোভাগের ) তিন চার আঙ্গুল বাদে ফু দেবার জন্য ফুখকার-রক্ত্রী থাকে । 
এই রঙ্ধে ফুঁ দিয়ে বাশীট বাজনি হয়। এই ছিদ্রে কম বেশী চার আনল 
বাদে পর পর £ সাতটি ছিদ্র থাকে, এই সমস্ত ছিদ্রগুলিকে শ্বরাছিদ্র বল। 
১য় । এই শুয়টি ছিদ্র থেকেই ফুএর বলের (বাবুর চাপের ) কমবেশীতে ও 
শ|মুলের চাপের হাবতমো ম্ববপবনির বিচিত্রতার বিকাশ ঘটে । 

মুরপী দু হাঁ দিয়ে তীব্যগহাবে ধরে ব। হাতের তজ্জনী, মধ্যম। ৪ 
অনামিক! দিয়ে গোড়ার দিক্রে তিনটি স্বরছিদ্র এবং ডান হাতেও অগুরুপভাবে 
তিনটি আঙ্গুল দিয়ে আগার দিকের তিনটি স্বর[ছিদ্র ইচ্ছা*ত চাপ! দিয়ে বাজান 
হয়। বীশীর পিছনে ধুডে। আছুলের ঠেকনো রাখা হয়। বীাশীতে ফু দেবার 
কায়দা গুরুর কাছে শিখে মতে হয়, এসব বিষয় লিখে বোঝান সম্ভব নয়। 
বর্তমানে প্রচলিত মুরলীর সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত মুরলীর (কছু তফাৎ দেখা যায়। 
রত্বাকরে তুরকমের মুরল'র পরিচয় পাওয়া ধায়। 

প্রথমটি ছু হাত লম্বা! শিরোভাগে একটি ফু দেবার এবং মুক্তপ্াস্তে চারটি 
স্বর প্রকাশের ফুট! থাকে । 


গীত-বাস্ম্‌ ৩১৩ 


দ্বিতীয়টির বর্ণনায় দেখ! যায় সাডে বাহান্ন আঙ্গুল 9 ১ যব লম্বা। মাথা 
থেকে অ৪ আস্গুল পরে ফু দেবার ফুটে, এই ফুটোটির ব্যাস ১৪ আগ্গুল বড়। আটটি 
ফুটে। স্বরপ্রকাখের জন্ত থাকে ও ফুটাগুলির বাস ৩২ যব হয়। স্বর 
প্রকাশের ফুটোগুলি ২৪ আঙ্গুল পর পর থাকে ।* 





মোচজ ॥ যন্ুটি ত্রিশুলের আগার মত দেখছে । 79৬9১ [7171১ 4র সঙ্গে 
এর তুলনা করা চলে । বিশুদ্ধ লোহা থেকে তৈরী হয়। লোহার একটি মরু 
পাত যন্ত্রটির মাঝখানে লাগান থাকে ! যক্কের মোট। দিকটা বা হাতের মাঝের 
আঙ্গুল ৪ বুডো আন্ষুলে চেপে ধরে এবং মঞ্চদকট। দাতের ফাকে চেপে ধরে 
ডান হাতের প্রথম আঙ্গুল দিয়ে মাঝখানে রাখা লোহার পাতে ঘা দিয়ে বাজান 
হয়। একতারার মত একটি স্বরই যন্ত্রটি প্রকাশ করে। আঘাতের সঙ্গে প্রশ্বাসের 
বল ও দীর্ঘতার উপর স্বরের ত্রন্বত1, দীর্ঘত। এব ডান হাতের আঘাতের কায়দার 
৪ প্রশ্থসের বিশিষ্ট বাধভারের পপর এর বাঁদন সএলতা নির্ভর করে। 
যন্ত্রটির ধ্বনি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটে €ঠে সমবেত বাছাম গুলিতে এর অংশগ্রহণে । 
বাছ্চ মগুলিতেই এর ব্যবহার প্রা সামাপপ তবে তবলা « পাখোয়াজের সাথে 
কদাচি একে স্বয়' সি যন্ত্ররূপে 'অংন গ্রহণে দেখ যার । কুশলী বাদকেরা এই 
যন্ত্রে পথাবজের সঙ্গতে নান] প্রকার ছন্দ বৈচিত্র দেখান । যন্থটির মাঝের 
লোহার পাতটিতে মোম অথব| ময়দা মগ 'পয়ে জব বাদ হয়। হায়দ্রাবাদের 
পাবতা।ঞ্লে চেঞ্চ জাতিরা বংশনিম্মিত ঘোচঙ্গাকৃতির একপ্রকার যন্ত্র ব্যবহার 
করেম। তাদের বাশের তৈরী এই খোচঙ্গের নাম টোগ্ারল্মা। এই যঙ্তে 
মাব। বেশী রিয়াজ করেন, তারা প্রায়শই দাতের রোগে ব! হাপাশিতে ভুগে 
থাকেন। এই কারণেই অর্ূনা উত্তর ভারতে এর বাদকস"খ্য। অতি নগণা। 
দক্ষিণ ভারতে এখনো কিছু সংখাক বাদককে এই যন্ধর ধাজাতে শোনা যায়। 
নহীস্তগের স'তারাম ইয়ার এই যস্ত্রের একজন দক্ষ বাদক । 

রণশৃজ ॥ চলত ভাষায় 'এটিকে রূণশিও| বলে। প্রাচীনকালে যুদ্ধের 
সময় এর ব্যবহার ছিল। এই শিঙা ভাঘা, পিতল প্রভৃতি ধাতু থেকে বড় 


টিসি ০১১১ 


* সঙ্গীত রত্বাকর, বাভাধার--ল্লোক ৬১--৬০৭৬। 


৩১৪ গীত-বাছম 


আকারে ঠতরী করা হত। পনৈগ্ঠদের আহ্বান করা ও উৎসাহ দেওয়ার কাজে 
এই শি ব্যবহার করা হত। এই শিও। আকারে অনেকট। ইংরাজি 5 এস্‌ 





অক্ষরের মত। এর পরিবহে বর্তমানে বিউগল্‌ (78616) ব্যবহৃত হয়। 
ঘু এপ কম বেশীর ওপরই ম্বরধ্বনির তার তমা নির্ভর করে । (শূঙ্গ দেখন ) 





রামশৃজ বা রামশিঙা॥ রামশিও। সাধারণত ধর্মীয় শোভাযাত্রায় 
বাবহৃত হতে দেখ! যায়। নগর সংকীর্তনে এর বাবহাঁর কচিৎ নজরে পড়ে । 
রণশিড1 থেকে এগুলির ব্যাসের আকার বড, আওয়াজও মোটা । উভয় শিঙার 
বাজাবার কাঁয়া! একই । এগুলি আকারে বড় তামা বা পিভল প্রভৃতি ধাতুর 
তৈরী | দক্ষিণে ও উত্তরে প্রাচীন মন্দিরগুলিতে পূজা ও উৎসবের সময় রাম- 
(শঙাঁকে বাজাতে দেখা যায় । রাঁমশিঙ্গাকে মাঙ্গলা যন্ত্র বলা হয়। 


গীত-বাগ্যিম ৩১৫ 

রৌশনচৌকী ॥ একত্র সম্সি্িত বাগ্যক্ত্রের সমবেত বৈঠকের নাম রৌশন- 
চৌকী। “রৌশন”"১ শব্ষটি ফারনী শব্দ অথ প্রকট বা ভাহির করা অথব। চমকপ্রদ 
এবৎ চৌকী শব্দের অর্থ বৈঠক ব| আগড।। রৌশনচৌকী এই ছুটি শকের মিলিত 
অর্থ এক সম্মিলিত বাধ বৈঠকের মাপামে চমকদার স্তর প্রকাঁশ করা । এই বাছ্য 





রঃ ৮২০২, 
্ 


রৌশনচৌকী 


বৈঠকের কায়দ! পারস্য থেকে আমদান করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 
রৌশনচৌকীর বৈঠকে নয়টি বাগ্যস্ত্রের সন্মিলনে স্্ুর প্রকাশ করা হত এব" 
এই বাদনরীতি সম্রাট আলেকজাগার কর্তক মানীত বলা হয়। পু রাজার 
রাঁজত্বকাঁল থেকেই ভারতে প্রচলিত । 10176 51019 ০৮ 11)0121) 21005152100 
105 11)50101706105091507৩1 ০956100005] 08429. 64-এ লেখা ১য়েছে-- 
”11)5 90080 11010151052 090070108001) 91 01116 1050101705015 15 
58100009560 6০9 17955 10891) 17৮51105010 4১165910061 09. 0152677 
48 9060181 20910006100 00017 5 ব্ি500250 01 50021700741) 15 
11908115 16561£৮59 001 1 0১/01215 20001 11)6 05665 ৮৪৭ 1620 1010 
06 215,065 ৪110. 51১76৯” গ্রীক সম্রাটের পক্ষে 'নীবত এব ব্যবহার কর। 
খুক্তপুণ নয় বলে পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে সন্দেহে পোষণ করেন ৪ তারা এটি 
আঁলেকজাগারের আবিষ্কৃত বলিয়! মান্য দেন ন।। 

শানায়ের মত পুজা পার্বনে ও বিশেন উৎসবে এর ব্যবহার এখনও দনেগ! 
যায়। বর্তমানে নয়টি বাছযের মিলিত বৈঠক আর বসেনা। এখন ৪ অনেক 
নবাধ ব। আমীর উমরাহের বাড়ীর কটকে নৌবতখান! দেখ! যায়। আগের 
দিনে এই নৌবতেই রৌশনচৌকীর ব্যবহার ছিল। বঙমানে বিবাহাদি উৎসবে 
সেই অন্তকরণে অনেকে তাদের বাঁডীর সদর দরজায় বা ভার পাশে সাময়িক 
তাবে বাঁশের মাচায় নৌবতখানা তৈরী করেন ৪ তাঁর গুপর শানাইবাদকদের 
বৈঠক বদান। এই বৈঠককেও নৌবত বল! হয়। চলতি ভাষায় এই মাচা 
ন্বৎখান। নাষে পরিচিত | “৪৪০৪৮ 17500016155 01 010510, 50901501075 


১ ও “হিন্দি শবকোব- মুহম্মদ মুস্তাফা খা! মন্দাহ 


৩১৬ গীত-বাগ্ভম 
80005 0926 06 5. 216201279.0 26 ০51010) 10651521379 8000525 
চ190101021 [0150100819 ( 0100-12105115]) 0015000215 ) 0৮ হি) 
91710 191 1947, 110 5016100, 

অনেকে বলেন নববাঁদ কথাটি থেকে নৌবত শবটি এসেছে । যদিও আদলে 
মৌবত শবটি আরবা শব তবু এরা বলেন_-নব অর্থে নয় ও বাদ অর্থে বাছ্য 
এইভাবে নয়টি বাগ্যের সন্মিলন ঘটে বলেই এর নাম নববাদদ। আমাদের ধারণা 
নৌবত শকটি প্রচলিত হবার পর নববাদ কথাটি এই বাছ্য বৈঠকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
হয়ে আলছে। 

আকবর বাঁদশাহের নৌবতে নয়টি খ|নাই বাজান হত বলে শোনা যাঁয়। 
আবুল ফজলকৃত আইন-ই-আকবরিতে বলা হয়েছে যে সম্াট আকবরের নৌবতে 
১৮ €োড1 কুর্গ, ২০ জৌড1 নাকাঁরা, ওটি ঢোল, নয়টি শানাই, ২টি নাফেরা, 
৬টি কাঁণা, ২টি শিঙ্গা ৪ ৩ জোড়া ঝাঁঝ ব্যবহৃত হত। 

অন্যত্র দেখ! যাঁয় নৌবতে সাধারণত নয়জন বা্সিয়ে অংশ গ্রহণ করেন! 
তার। যথাক্রমে__দুই জন শানাই বাদক, দুজন নাকারা, একজন ঝাঁঝ, একজন 
জাখেদার (অর্থে পরিচালক ), একজন তাপিবাদক ও একজন সহকারী শানাই 
বাদক অর্থে শ্রতিশানাই বাদক | এই নয়জনে মৌবত। জানা যাশ এই 
রৌশন চৌকীতে যে সব শানাই বাজান শ৩ তাদের আকার ভোট ছিল ও 
তাঁর হ্বর প্রকীণ করতো । পাশ্চাত্তা বো (০৮০০৪) যন্ত্রের সঙ্গে এই ধরণের 
শানায়ের মিল আছে বল! হয়। 

লয়র্বাশী ॥ রাজ! স্যার শৌরীজ্রমোহন ঠাকুরের যন্ত্রকোষে এই বাঁশীর 
নাম পাওয়া যাঁয়। বিশেষ ধরণের বাশ থেকেই এই বাঙী তৈরী হয়। সকল 
বাশীর মত এর মুখ চ্যাপ্টা হয় না। হাঁওয়। বেরোবার কোন পৃথক ছিদ্রও এতে 
থাকে না। গোড়া ও আগার মুখ সম্পূর্ণ খোলা থাকে । গোড়ার দিকের খোলা 
মুখ কাত করে ধরে ফুঁ দিতে হয়। বাশীটি একটু বেঁকা করে ধর! নিয়ম। 
অনেকট। টিপার! বাশীর কায়দায় বাজান হলেও টিপার৷ ক্কুট থেকে এগুলি আকারে 
অনেক ছোট । বাঁজাবার কায়দার কিছু পার্থস্ক্য আছে। এই ধরণের বাঁশী 
আজ সম্পৃণ লুপ্ত । অনেকের ধারণা এই ধরণের বাশীর মুখ চ্যাপ্টা থাকতো ও 
আকারে অনেক ছোট হত। 

হারমোনিয়ম £ হারমোনিয়ম একটি পাশ্চাত্য স্বর-যপ্র যন্ত্রটি বাযু-চালিত 
একে £১610101501065 বিভাগে ধর! হলেও পাশ্চাত্যে এটিকে ৪৩ 91550 


গীত-বাস্ছাম্‌ ৩১৭, 


50)117, 1২660 ৮100. 22119, বা 5৬ 26101015005 হিসাবে ধরা হয়েছে । 
এটি ফুঁ-এর সাহায্যে না বাজলেও আমরা একে বাযু-চালিত যন্ত্র বলে শুধির যন্ত্রে 
বিভাগে রাখতে বাধ্য হয়েছি । বঙমানে ভারতে যে বক্স-হারমোনিয়ম প্রচলিত 
সেটি ইউরোপীয় টেবিল হারমোমিয়মের অন্রকরণে নিমিত সহজতর একটি সহযোগী 
যন্ত্র। যন্ত্রটি সভ্য যঙ্ত্ের বিভাগে পডে। 





হারমোনিয়ম 


হারমোনিয়মের প্রথম আবিষ্ষারকদে ক্ষেত্রে আমরা কোপেনহেগেন শহরের 
শব্দ বিজ্ঞানী ৪ চিকিংসক ভাঃ ক্রাটজেন্টেন (1017 05055295051) শু ছি, ডে 
গ্রেনী (ভ্তরে. ]. 2151715 ) এই ছুজনের নাম পাই । এর! চন দেশের চ্যাং যন্ত্রের 
অন্করণে নান! পরীক্ষ। নিরীক্ষা মাঝে (ইং ১৭৫৬--১৮৩৭ ) এই যন্ত্রটির 
উদ্ভাবনে অগ্রণী ছিলেন ।১ গ্রেনীর আবিষ্কার বলে এই যন্ত্রটি তথন 01506 
ঢ.50015951 নামে প্রচালত ছিল । ফ্রান্সের বহু স্থানে হারমযোনিয়ম আজ ও 0156 
[750016551 নামেই চলছে । হারমনি প্রসারক হয়েও যন্ত্রটি ১৮৩৭ সাল পধস্ত 
হাঁরমোনিয়ম নাঁম পায় নি। এই যন্ত্রের ক্রমোশ্াতর ক্ষেত্রে 78০০ [5095 
15০0) £16%900155 ৬1০0০: 21850] প্রভৃতি বহুজনের নাম পাওয়া যায়। 
যস্্টি হারমোনিয়ম মাম পাবার আগে 4৯10101017৩, 21191090108, 
[7917)00117) 179100012108. প্রভৃতি বহু নামে চলতে থকে |২ 

ইঃ ১৮৪০ সালে প্যারিসের (4. 19610 ) এ ডিবে নামে এক ভদ্রলোক 
এই যন্ত্রে বিভিন্ন আকারের ৬170 070914)61 প্রবর্তন করেন। এই চ্যানেলের 
মাঝ দিয়ে 9:010061-এর সাহাধ্যে হারমোনিয়মের রীডগ্ুলির বিস্চিন্ন দলে পুথক 
পৃথক ভাবে হাওয়ার ধাক্কা পৌছাত। এই বৈশিষ্টের বলে সুকৌশলে তিমি যন্ত্রটি 


১।179210 1010610791% 06110510212 6:05 1970» ৮525 371. 
২).715 08101 00111391100 6০0 00510 09 ৮610 4৯৮ 500159- 907 54, 
7985 820. 


৩১৮ গীত-বান্তম্‌ 


উল্তাবক বলে নিজের নামে 2286506 £:6615050100 করিয়ে নেন ও যস্ত্রটির 
হারমোনিয়ম নাম রাখেন।৩ সরকারি সনদ ও কৃতিম্বত্বের বলে তার নামটিই 
এই যন্ত্রের উদ্ভাবক বলে পরিচিতি পাঁয়। যদিও আসলে হারমোনিয়ম 
কোন একজনের কৃতিত্বে গড়ে ওঠে নি। নান! জনের নানা দানেই এটি গড়ে 
উঠেছিল। আমাদের দেশে এই যন্ত্রটি টেবিল হাঁরমোনিয়ম রূপে ১৯ শতকের প্রথম 
ভাগে আসে, এর শেষের দিকে ভোয়াকিন কোং-র প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঘোষ 
মহাশয়ের পরিকল্পনায় এটি বক্স হারমোনিয়মে পরিণত হয়। ( ভিন্নমতে মোহিনী 
ফ্লট কোং'র মোহিনীবাবু ।) প্রথমে এর (9611০) হাফরটি বাকের ওপরে রাখ। হত। 
টেবল-হাঁরমোনিয়মে হাফরটি (7611০) পায়ে করে চালান হত । বত্মানে এটি 
হারমোনিক়ম-বক্সের পিছন দিকে রাখ! হয় । সে সময়ে এক একটি প্লেটে ছুটি করে 
একসুরে বাঁধা রাড রাখ হত। বঙমানে স্কেলচেঞ্জ হারমোনিয়মের প্রবর্তনে 70855 
13105.-এর সিদ্দেশ্বর দাস, জি, এন দাস, ধীরেন দাস প্রভৃতির নাঁম দেখ! যায়| 

আমাদের দেঁশে যন্ত্রটির জনপ্রিয়তার কায়ণ ; (০১) অন্তান্ত যন্ত্রের দামের 
তুলনায় সাধারণ হারমোনিয়মের দাম খুব বেশী নয়। (২) অপরাপর তার বস্ত্র 
মত স্থর বাঁধার জন্য দীর্ঘ মময় লাগে ন। বরং যন্ত্রটি নিজেই অন্ত যন্ত্রে স্বর মেলাতে 
পাহায্য করে। (৩) রীডের ওপর আম্ুল টিপলে সহজেই স্বর প্রকাশ পায়। 
(৪) অল্প লময়ে বাজাতে শেখা যায়। বলা বাহুল্য কুশলী বাদক হতে যথেষ্ট 
শরম ও সাধনার প্রয়োজন হয় । (৫) স্থর-সহযোগীতায়, একক বাদনে, বুন্দবাদনে, 
লহরার বাজে, নৃত্যাদির সহযোগীতায়, কৃতানুসরণ প্রভৃতিতে বিশেষ অংশ গ্রহণ 
করে। (৬৬) সব সময় নিদিষ্ট স্বরটিকে এক ভাবে পাঁওয়। যায়, স্বর-বিচ্যুততির ভয় 
থকে না। (€) নবীন সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের পক্ষে ও সাধারণভাবে কসাধনার 
সহযোগীতায় বিশেষ কাষকরী । 

এই যন্ত্রের প্রতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গ্রণীদের উদ্াসীনতার কারণ ₹ €১) ভারতীয় 
'নদিষ্ট স্বরের পরিপ্রেক্ষিতে ইকোয়াঁলী টেম্পা ফলের ( সমান শ্বরাস্তরযুক্ত ঠাটের 
স্বরগুলি ) স্বরমমষ্ির সঠিক মিল নাই । (২) স্বরের দোলন, মীড়, গমক প্রভৃতি 
অনেক অলঙ্কার প্রকাশ কর! যায় না। (৩) রাগানুযায়ী বিশেষ শ্রতিযুক্ত স্বর 
প্রকাশ করা যায় না। (৪) মসহযোগীতাঁর সময় অনেক ক্ষেত্রে গায়কের স্বর 
বেস্থুরে। মনে হয়, (যদিও তানপুরার সঙ্গে ঠিক মিল পাওয়া যায়)। রাগের 
সঠিক শ্রুতি হারমোঁনিয়মে প্রকাশ করার অভিপ্রায়ে 0157767)0 সাহেব ২২ শ্রুতি 


৩) 12709010162 11010907102, ৬০1, 1] 7974, 2586 1০০. 


গীত-বাস্ঘম ৩১৯ 


প্রকাশক ভিগন ভিন্ন রীড দেওয়া! হারমোনিয়ম তৈরী করে ভারতীয় ক- 
সঙ্গীতবিদ্দের সঙ্গে বাজাবার ব্যবস্থা করেও কণ্ঠে গ্রকাশিত রাগোচিভ শ্রুতিকে 
সঙ্গতের সময়ে (বিশেষ শ্রতিযুক্ত রীভের ব্যবহারে ও) সঠিকভাবে ধরতে পারেন নি। 
(8) এইসব কারণে ভারতীয় পণ্ডিতের যষ্ত্রটকে বেন্বরো বলে থাকেন এবং 
ইউরোপীয় পঞ্ডিতেরা ও একথা মানেন । কলেবর বুদ্ির ভয়ে এখানেই ছেদ টানছি । 
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সাধারণ শঙ্খ 


শঙ্খ £ আমর1 ভগবান বিষ্র হাতে শঙ্খ দেখতে পাই । এর আবিষ্কার 
নাম অথব! সাল তারিখ পা ওয়া সম্ভব নয়। এই শুষির জাতীয় বাদ্য অতি প্রাচীন, 
যন্ত্রাদি নির্মাণের কৌশল বা ধাতুর ব্যবহার যখন মানুষের অজানা ছিল, এই প্রকৃতি- 
প্রস্থত যন্ত্রটি মানব সভ্যতার মেই আদিম অবস্থাতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল শুদ্ধ 
ভাঁষায় একে কন্ধু বল! হয় ( যর্দিও দক্ষিণ ভারতে পকল রকম শিল্পার সাধারণ নাম 
কমু )। পুজ! পার্বনে, মকল প্রকার শুভ কাজে 9 উত্সবে এর ব্যবহার দেখা যায়| 
হিন্দুদের দেব মন্দিরে, গৃহস্থের ঘরে প্রতিদিন মকাল সন্ধ্যায় শঙ্খ বাজাবার রীতি 


৩৪ 


প্রচলিত। শখ্খকে চলতি ভাষায় শখ বল! হয়। প্রাচীনকালে শঙ্খ যুদ্ধের 
সময় ঘোষক হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। নুরুক্ষেত্রের বুদ্ধের সময় যুদ্ধারস্তের পূর্বে শ্রীকৃষঃ 
পাঞ্চজন্য, অঙ্জুন দেবদত্ত এবং অন্তান্য নামী রথী মহারথীরা প্রত্যেকেই এক একটি 
বিভিন্ন নামের শঙ্খে ধ্বনি তুলেছিলেন । 





অলংকরণশঙ্খ 


শঙ্খ কয়েক প্রকারের দেখ! ঘাঁয়। তন্মধ্যে গোমুখশঙঃ গৌরীশগ্, 
পঞ্চমুখীশত্ঘ, ধবলশত্। পালিশ ইত্যাদি গ্রপিদ্ধ। গোমুখ আকৃতিতে 


গীত-বাস্ম্‌ ৩২১ 


গরুর শিংষুক্ত মুখের আকারের হয়। প্রায় একই প্রকার আকারের ছোটগুলিকে 
গ্োরীশঘ্থ বল! হয়। এই শহ্থ বাজাবার বিশেষ কৌশল আছে; শীখারীদের 
কাছে শিখে নিতে হয়। গোমুখ ও গৌরীশঙ্খকে হিন্দুর। পবিভ্রভাবে ব্যবহার 
করেন। দক্ষিণাবর্ভগ্টোমুখ কচিৎ দেখ। যায়, এই শঙকে দেবদেবীর মত আপনে 
রেখে পুজা করা হয়। সাধারণ শঙ্খ কচিৎ দক্ষিণাব্ত হয়ে থাকে । দক্ষিশাবর্ত 
শাখের পেটটি ভানদিকে ঘোরান থাকে। পঞ্চমুখীশঙ্ধের ডানদিকে পাঁচটি 
আঙ্গুলের মত বদ্ধ রন্ধ মুখ থাকে | কোন কোন পঞ্চমুখীতে একটি লেজও থাকে । 
অনেকে লেজযুক্ত পঞ্চমুখীকে ষট্পর্দী বলে থাকেন । দক্ষিপভারতে একপ্রকার 
অলন্কতশঙ্খ দেখ! যায়, এর ফুৎকার রজ্জে পিতল* তামা বা রূপার মুখ লাগান 
হয়। দক্ষিণের এই শঙ্খ ধবলশতঙ্থা বা অলংকরণশত্থা নামে পরিচিত। ধবল 
শঙ্ধের গায়ে নান। প্রকার নঝ্মার কাজ দেখ। যায়। পাঁনিশঙ্ দেবদেবীর 
আর.তর সময় মাত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এটি বাঁজান হয় না। বাঙ্গালায় কয়েকটি 
নাট্যশালাফ ও সঙ্গীতাসরে শঙ্গতরজ বাজান হয়েছিল। এই তরঙ্গে সাত ত্বরের 
অথব!| বার স্বরের বারটি শাখে কোন এক প্রকার রগ বাজান হয়। 





শানাই বা সানাই 2 খুষ্টজন্সের ৩০** তিন হাজ!র বছর পূর্বের ইজিপসিয়াঁন 
কবরের স্থবতিস্তভের চুড়ায় ( ৪) )* নাই জাতীয় বাশীর ছবি দেখ! যায়। 
অনেকের ধারণা এই নাই থেকেই শানাই আবিষ্কত। নাই যন্ত্রটি সম্বন্ধে 11701817 
1195০ নামক পুস্তকে লেখ! হয়েছে শব 19955 10650 05 0106105 0£ ৪1] 
০০5৩ 2100 106 06161551616 00৩ 17551070101 01 02091 10581 0০ 


610917916 1759106105 ৮/111) 10551098510 50810051005 ৩১০01511005 00৩ 
09116] ০1 ৪ £00) 2100. 1395 56557) ০006010085” ৮286 99, এই পুশ্তকে 
শানাই যঙ্ত্রের আবিষ্কারকের নাম ও লেখা হয়েছে । 


ক 6]105 45150101520 £7 070 টিনার 94070 59 50805007919 
71908810517 01 8175 ৬০০০ %/7)0 1412011 11) 0৪১৪ ০৫ 1960 (9106 ৪159, 39015 
7) 00156116511] 0515.81 1750101061/05 709 110719 08501%5 চ411770615 1217- 07 (0৬ 
১৪17159 ) 1931 0985 58. 


১ 


৩২২ গীত-বাছযম 


90179115005 15177918515 17551761017 01 17518115 9 4৯181 56517910101, 
581781 ড 177015 01 1855 910011910০0 [0155 10 80052121106, 73005 000 
৪070 ০009 215 [7806 011919016-/০০9, 1155 10618] 1096015, 15089 0151 
21050101996 ০1 61955 915. 89)95050 ০00 001 5৪ ঠা) 0095 01019 026 
210 1 51295. 561081 15015560 1) 006 66100015590 10 20210 
০91160 ঘি 2171021. 7955 100. ১9. এখানে আমরা হ1কিম বুআলি সানাই চির 
নাম দেখতে পাই । কথাটির সত্যত! সম্বন্ধে পর্িতেরা সন্দিহান। অনেকের 
ধাঁরণ|, “নাঁই' থেকেই শানাই এসেছে । এটি বাদশাহদের প্রিয় ছিল এবং সেই 
থেকে শাহ শব্দের 'শ!' অক্ষরের সঙ্গে নাই” যুক্ত হয়ে শানাই হয়েছে । ন্থেরা 
বলেন, “সিয়াহি" অর্থে কাল, ৫ নাই' অর্থে বিশেধ বাশী | কালে। রং'এর বিশেষ 
বশী বলে এর নাম (সিয়াঙি+ নাইন সিয়াহিনাই এব" মেই থেকে) “সানাই” রাখা 
হয়েছে। পারন্তের এই “নাই' যন্ত্রটি রাড দেওয়া বাশী এবং সানাই যন্ত্রটিও রীড 
দেয়া । অনেকের ধারণ! যে শানাই যন্ত্রটি নাই থেকেই এসেছে। এ সম্বন্ধে 
সঠিকভাবে বল কঠিন । 

ন|মটি এভাবে জন্ম শিশে « আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা মনে করেন, আমাদের 
গ্রাচ'ন মধুকরী নামক বানীটিই মাধ ভেদে ও আকার পরিবগ্ুনে সানাই নামে 
গ্রচ'লত হয়েছে । 

ভারতে মধুকরী যন্ত্রটই খাশায়ের মত বাজানো হত । শানাই আকারে 
ধু তরো ফুলের মত, যন্তরটির স্বরধবনি সকলকেই মোহিত করে । এই সুন্দর ধ্বশির 
কারণে এর আর এক নাম স্ুনাদী। উৎসবে ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার 
প্রায় সামাবঞ্ তবে আজকাল অঙ্গ তানরে উচ্চাঙ্গ ল্গীত পরিবেশণে একে অংশ 
মতে দেখ| যায়। যন্ত্র বাহিদ্বারিক হলেও বর্তমানে কয়েকজন কুশলা বাদক রাগ 
পরিবেখণে এই যন্ত্রটিকে সভ্য যন্ত্রের সম্মানে উন্নীত করেছেন । যন্ত্রটি এককভাবে 
বাজে না, স্থরের জমজমাটি বজায় রাখার কারণে মূল গ্রামিক শ্বরটিকে অবিচ্ছেন্ 
ভাবে আর একটি শানায়ে বাজান হয়। এই একন্বর পরিবেশক সঙ্গী শানাইটিকে 
শ্রতিশানাই বলে। বাদনকালে মূল শানাইবাদকের পশ্চাতে আর একজন 
পঃরবেশক এই শ্রাতশানাই বাঁজয়ে থাকেন । শানাই-এর সঙ্গে সঙ্গত করার দ্য 
বায়ার আকারের ছুটি তালবাগ্য বেজে থাকে । এর একটি অপরটি থেকে ছোট । 
এগুলিকে নাঁকাড়া ব| নাগার। বলা হয়। নাকারার বড়টিকে জিল ও ছোটটিকে 


ধুম! বলা হয়। 


সীত-বাহ্যম্‌ ৩২৩ 


শানাই লম্বায় সাধারণত ১॥ ফুট থেকে ২ ফুট পধস্ত হয়ে থাকে । এর মুক্ত 
প্রান্তের ওপর দিকে ৮৯টি সরু ছিদ্র থাকে, এর মধ্যে * ( সাতটি ) ছিদ্র প্রয়োজনে 
লাগে এবং বাঁকি ১।২টিকে মোম দিয়ে বন্ধ রাখা হয়। এর ফুৎকার স্থানে রীড 
(ব্বর-ভিহব|) অর্থে জিভ পরান হয়, এই জিভ বিশেষ এক প্রকারের পালাঘাস 
থেকে তৈরী হয়। বাজাবার আগে ফুৎকার রন্্রের কাছে হাতির দাতের সরু 
মুখের ভিতর এই জিভ পরান হয়। সাতটি ছিদ্র থাকলেও ২॥ সপ্তকের কড়িকোমল 
প্রভৃতি সমস্ত শ্ধরই এতে প্রকাশিত হয়। ফুঁএর কম বেশীর ওপর এবং ম্বর- 
রন্ধে আঙ্গুলের চাপের কম বেশীর ওপরই এতে বিভিন্ন স্বর প্রকাশ পায়। 

আকবরের সময় প্রসিদ্ধ শানাই বা স্থরনাই বাদক হিসাবে উদ্তা মহম্মদের নাম 
আইন-ই-আকবরীতে পাঁওয়া যায় । বর্তমানে বারানসীর (736109165 ১ বিলাতুস 
ভ্রাতাদের নাম উল্লেগযোগ্য | 

শূজ বা শ্িউ1 2 সংস্কত শৃঙ্গ শব থেকেই শিও। কখাটি এসেছে । শিংওয়ালা 
জন্ত্দের শিং থেকে ঠতরী হত বলেই এর নাম শিডা! দেবাদিদেব মহাদেবের 
হাতে আমরা শিও| যন্ত্রটি দেখতে পাই। যঞ্কুটি যে অতি প্রাচীন সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই । যখন আমাদের ধাতুগ ব্যবহার জান! ছিল না তখন নান! প্রকারের 
জীবজজ্তর হাড়, শিং, চামড়। প্রভৃতি থেকেই বাগ্ঠাদ নিমিত হত। বর্তমানে 
শিডা পিতল, তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতু থেকেই তৈরী হয়ে থাকে। অতীতে 
শিউ1, সংকেত জ্ঞাপনে, দুরাহ্বানে, জনসমাবেশ একত্রীকরণে ও যুদ্ধকালে ব্যবহৃত 
হ'ত। বওমানে পুজায়, উত্সবে ও ব্যসনে এদের ব্যবহার দেখা যায়। ভারত 
ছাঁড়াঁও অন্ান্ত দেশে শিঙার ব্যবহার দেখা যায়। পারশ্তের কারণে, হিত্রর 
কেরে, গ্রীদের কেরাণ, রোমের কণুঃ ফ্রান্সের কর, জার্দাণি ও ইংলগ্ডের হুর্ণ, 
ওয়েলসের কর্ণ, হাঙ্গেরীর কার (77) প্রভৃতি যন্ত্রগুলিও আমাদের শিঙাঁর 
মত দেখন্ছে। বর্তমানে শিঙার বদলে অনেক স্থানে বিউগল ও ট্রাম্পেট (30516 
& 701010061) ব্যবহৃত হয় । সাধারণ শিউ| ছাড়া অন্যান্য বিশেষ বিশেষ শিঙার 
কথ! অন্যত্র লেখা হয়েছে । 





সরল বাণী £$ আমাদের সরল বাশী পারস্তে আলগোঝা নামে পরিচিত | 
অনেকে মনে করেন এটি পারস্ত থেকে আমদানি কর] হয়েছে । অনেকে 


৩২৪ গীত-বাসম্‌ 


বলেন এটি প্রাচীন তান্তীয় বাঁশী, পারস্তক থেকে আমদানি কর! হয় নি। 
পাশ্চাত্য দেশের ফ্ল্যাজিওলেট ( ঢ19250186) রেকর্ডার অথব| ( চ10001৩. 
চ106) বাঁশী আমাদের সরল বাঁশীর অনুরূপ, মূরলীর মত এটিতেও ছ সাতটি 
ফুটো থাকে । এই ফুটোগুলিকে শুদ্ধ ভাষায় ম্বর-রন্ বল! হয়। মুরলী 
বাশীর যে ফুটোতে ফু' দিয়ে বাজান হয় অর্থাৎ মুরলী বাশীর ফুংকার রঙ্ধের 
স্বানে এই বাশীর বায়ুরন্ধ ( অর্থাৎ হাওয়া বেরোবার ফুটো) থাকে । সেই কারণে 
বায়ুরন্ধে ফু ন। দিয়ে এই বাশীর মুখে অর্থাৎ একেবারে গোড়ার দিকে হুইশেলের 
মত চ্যাপ্ট। জায়গাটিতেই ফু দিতে হয় এবং হাওয়া-ফুটোটি ( বাযুরন্টি ) খোলা 
রাখতে হয়। বাঁশীটি সোজাভাবে অর্থে সরল ভাবে ধরে বাজান হয় এবং মেই 
কারণেই এর নাম শরল-বাশী। হাঁওয়-ফুটে! ছাড়া এই বাণীতে আরও ছ" সাতটি 
ফুটে। (শ্বরছিদ্র) থাকে। ডানহাতের চারটি আঙ্গুল গোড়ার দিকের চারটি 
ফুটোয় ও বাহাতের তিনটি আম্ধুল আগার দিকের তিমটি ফুটোর ওপর রাখ হয়। 
বাকি সব কায়দাই মুরলীর মত। 

স্বর-বংশী 2 ইংরাজীতে একে চ1001) ৮106 বা 10101108 11505 বলে। 
সাধারণতঃ 4, ও, 10, চু, এই চারটি 2০০০ (স্বর ) এতে পাওয়া! যায়। এই 
চার ব৷ ছয় স্বরের মধ্যে যে স্বরটিতে আপনার যন্ত্র বেধে নিতে চাঁন সেই নিষিষ্ 
ফুৎকার ছিদ্রে ফুঁ দিলেই বাশীর সেই অংশ থেকে সেই স্বর ব্বনি পায় যায়। 
আর এক প্রকারের স্বর-বংশী দেখা যায় যেগুলিকে (01010708010 21008 10116) 
ক্রমিক-স্বর"্বংশী বলে। ১৯ শতকে এই পীচ-পাইপটি 8,81051675 18601 
01/:017800 11601) 910 নামে প্রচলিত হয়। এই বাশীর সাহায্যে আপনার 
ইচ্ছামত যে কোন স্বরের (2০:6-এর ) সঙ্গে আপনি আপনার বাছ্য যন্ত্র খিলিয়ে 
নিতে পারেন। বাঁশীর মুক্তপ্রান্তে একটি স্বর-নির্দেশক কাটা এবং একটি চলমান 
স্বরনামাস্কিত ছোট অর্ধচন্দ্রাকার (019) প্লেট থাকে । এই স্বরাস্থিত চার্টে খুব 
ছোট ছোটি হরফে নম্বরের নাম ও তার মাঝের অর্দন্বরগুলি চিহ্নিত থাকে । 
স্বরাষ্কিত নিদিষ্ট চাকতিটি সরিয়ে কাটাটি নির্দিষ্ট স্বরের উপর নিয়ে এসে বাশীতে 
ফু দিলে আপনার প্রয়োজনীয় স্বরটি পেয়ে যাঁবেন। যে কোন বাগ্ঠ যন্ত্রে £র 
মেলানোর কাজে এই বাশী বিশেষ প্রয়োজনীয় | 


ঘনজাতীয় হত 


বাস্ঠযন্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায় যে ধাতুর ব্যবহার জানার পরই 
'ধাতিব বা্যযন্ত্রাদি আবিষ্কৃত'হয় । ধাতুর মধ্যে লোহার ব্যবহারই প্রথম । “ঘন' 
শব্দের অর্থ লৌহ, তাঁই লোহার তৈরী যন্ত্রদের ঘনজাতীয় যন্ত্র বল! হয়। 
অন্ান্ত ধাতুর আবিষ্কারের পর এই জাতীয় অধিকাংশ যন্ত্র বিভিন্ন ধাতুতে 
ব্যৰহত হতে থাকলেও, ঘনজাতীয় যন্ত্র নামেই এরা গ্রচলিত থেকে যায়। কাচ ও 
বাশের ব। কাঠের যন্ত্রও পরবর্তী কালে ঘনজাতীয় বাগ্যযস্ত্রের তালিকায় অংশ 
গ্রহণ করে। মুগুর, কাঠি বা অন্য কোন বস্তর আঘাতে অথবা পরস্পরের 
আঘাতে এদের বাজান হয়। অন্তান্য বাণ্যযন্ত্রের মত ঘনজাতীয় যন্ত্র তিনভাগে 
বিতক্ত। 

১। স্বতঃসিদ্ধ ২। অন্গুগত সিদ্ধ ৩। মাঙ্গল্য 


সপ্চসরাব কাসি ঘণ্টা 
বাশতরঙ্গ মন্দির। প্রভৃতি কাসর প্রভৃতি 
মুকুরতরঙ্গ প্রভৃতি 


বগমানে ঘনজাতীয় সমন্ত যন্ত্রের বিষয় লেখ। সম্ভব না হলেও প্রচলিত ও 
কিছু লপ্ধ যন্ত্রের বিবরণ লেখা হয়েছে । 





করতাঙ্গ ঃ ' অনেকটা ঝাঝেরই মত। কাস! বা পিতল দিয়ে তৈরী ছুটি ছোট 
গোলাকার কিনারহীন থালার আকারের ৷ করতালকে অনেকে খঞ্জনী ঘলে 
থাকেন। মন্দিরাকেও খঞ্ধীনী বলা হয়। করতাঁলকে কীর্তনের নঙ্গে 
সঙ্গতে ব্যবহৃত হতে দেখ! যায়। নামগানে ও খোলের সঙ্গে সঙ্গতে এটি 
বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। মদ্দিরার মাঝধানটি গভীর কিন্তু করতাল অনেকটা 


৩২৬ গীত-বাস্ম্‌ 


সমতল তবে মাঁঝখানটি সামান্য অবঙল। করতালকে খরতালী ব৷ খর্ভাল 
অথব৷ খস্তালও বলা হয়! 


; রঃ ৯২ ২ 


১:55 





করতালি 


করতালি £ টি অর্ধগোলাকার বিশুদ্ধ লোহার তৈরী যন্ত্রবিশেষ | যন্ত্রযু্গলের 
মাঝের অথশ মোটা ও দছুদিকের মুখ সরু হয়। যন্ত্র ছুটি করতলের মাঝে 
রেখে হাত কাঁপিয়ে পরম্পরের আঘাতে বাজান হয়ে থাকে । যাত্রায় জুড়ির গানে 
অথবা শোভাধাত্রার গানে একে বাজাতে দেখ! যাঁয়। অনেকে একে কর্তাল 
বা খরুতাল বলে থাকেন । 

কঃ খয়ের কাঠ বা বেণুর তৈরী হত। বারে! আল লম্বা ও ছু আঙ্গুল 
চওড়া চারটি কাঠের ট্রকরো, মাঝখানটা মোটা ও শেষ দিকটা কিছু সরু। 
প্রতি হাঁতে দুটো! করে কাঠি, (একটি মাঝের আঙ্গুলের গোড়ার দিকে ও অপরটি 
ডগার দিকে ) ধরে কক্তি কাপিয়ে বাঁজান হত। প্রায় করতাঁলির মতই, বর্তমানে 
লুপ্ঠ। কাঠে তৈরী হলেও একে ঘনজাতীয় যন্ত্রের মধ্যে ধর! হয়েছে । 


কাচতরজ : বাশতরঙ্গ 'ও কাঠতরঙ্জের পর এই কাঁচতরঙ্গের আবিভাব। 
বাশতরঙ্গে বা কাঠতরঙগে স্বরের পর্দা ( চ৩৩৫) কাঠের বা বাশের টুকরো 
থেকে তৈরী হয়। কিন্তু কাচত্রঙ্গে এগুলি মোটা কাচের ছোট বড় আকারের 
টুকরো দিয়ে তৈরী করা হয়। এই যন্ত্র প্রধানত উত্তর তারতেই গ্রচলিত। 
ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও এর প্রচলন দেখ! যায়। শুদ্ধ ভাষায় 
কাচতরঙ্গ “মুকুর-তরজ” নামে পরিচিত। জলতরঙ্গের থেকে অপেক্ষারুত 


গীত-বান্তম্‌ ০৮৪ 


ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী হলেও পরিষ্কার ও মধুর শ্বরধ্বনি। আড়াই সপ্ক পর্যস্ত এতে 
বাজান যায়। ১৫ থেকে ১৯ খানি পদা নাজান থাকে । ছুটি কাঠি দুহাতে 





কাচতরঙ্গ 
ধরে কাচের পার গপর ঘ! দিয়ে বাজান হয়। ম্বরধধনর অগপাতে পর্দাগুল বড 
থেকে ক্রমশঃ ছোট আকারের হয়। বাজাঁবার কাঠির মাথাগুলি মগমল দিয়ে 


মোড় থাকে । 


৪ সত 


এরর ররর ই রিরনাররি রিনার 
রি ১111440 
রর :৯৮৮০৮৮৮৪০ 


রে | * সত 


/ সস 





কান্ঠতরঙ £ চলতি ভাষায় এটি কাঠতর নামে প্রচলিন। সাগারণতঃ 
সম্মিলিত বাগ্মগুলিতেই এর স্কান। স্বতঃসিছ যন্ত্রপেও একে কচিৎ তবলার 
সঙ্গতৈ বাজতে দেখা যায়। তবলার সঙ্গে অতি দ্রুত গঙ্িতে এটি বাজে। 
মধুর পরিষ্কার শ্বরধবনি এ থেকে পাওয়া যায় না বলেই সমবেত বাগ্যমগুলিতে 
এর ব্যবহার শীমাবদ্ধ। অনেকে এটিকে বাশতরঙ্গের নকল বলে থাকেন। 
প্রায় ২২ অথবা ২৪ খানি মোট] চগডা কাঠের পর্দা ( হ্বরধবমির সঙ্গে মিলিয়ে ) 


৩২৮ নীত-্বাছাম্‌ 


একটি অর্ধবৃত্তাকার কাষ্ঠাসমের ওপর রাখা থাকে ও ছুটি হাতে ছুটি কাঠের মাথা- 
মোটা! ছোট মুগুর দিয়ে বাজান হয়। 


কাসর ঃ কাংস্যময় ধাতু অর্থে কাসা থেকে তৈরী বলে এই ঘনজাতীয় 
বাগ্চটিকে কাসর বলা হয়। ঝাঁঝর থেকেই 
কাসরের জন্ম। কাসর গোলাকার হয় এবং 
ধার (কিনার) তোল! ও মোড়া থাকে । 
£? এরসর্ধত্র সমতল, পৃষ্ঠটি ঈষৎ উত্তল। এর 
পিঠে ঝাঁঝরের মত কোন কুঁজ থাকে না। 
এটি মাঙ্গল্য বাছ্য। হিন্দুদের পৃজার সময় 
অঙ্গণে ও প্রাঙ্গণে একে বাজতে দেখা যায়। 
সংবাদ জ্ঞাপনের কাজেও এটি ব্যবহৃত হয়। 
কাসর বীহ।তে ধরে ডানহাতে মোটা 
কাঠি দিয়ে বাজান হয়। কীঁসরের উর্ধ্বমুখে 
কাসর দুটি ছিদ্র থাকে সেখানে দড়ি বেঁধে এটিকে 
ঝোলাঁন অবস্থায় দডি ধরে বাজিয়ের সামনে রেখে বাঁজান হয়। 





কীসিঃ কীাসরের ক্ষত্র সংক্করণ মাত্র। কেবল ঢোঁলের সঙ্গে সঙ্গতেই 
একে দেখা যায় । কাঁসরের মতই একে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে 
বাছাতে ধরে ডানহাতে কাঠি দিয়ে বাঁজান হয়। কাসির 
আওয়াজ কিছু তীব্র । ঢোলের সঙ্গে তাল দেওয়াই এই যন্ত্রে 
বৈশিষ্ট্য । একঘেয়ে তাল ৪ মাত্র! দেওয়া ছাঁড়া এর বোলের 
কোন ধিচিত্রতা নাই । ঢোঁলের ন।ন| কাঠির বিচিত্র লয়দাঁর 
বোলের সঙ্গে কাসিতে একভাঁবে মাত্র! রেখে যাওয়। কঠিন । 
বিশেষ অভ্যাস ব্যতিরেকে কাসিতে সঙ্গতৈর সময় একভাবে 
লয় রক্ষা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। 

কাংস অথব। কাংস্ততাল £ পদ্মপাত্তার আকারের ছুটি গোলাকার 
কাসার থালা ১৩ আঙুল ব্যাসের। তলদেশের মাঝখানে ছ আঙ্গুল মুখ, 
তার মাঝে এক আচ্ুল নিচু জায়গায় ফুটে! এবং সেই ফুটোর মাঝখান দিয়ে দড়ি 
পরিয়ে দুহাতে তালি দেওয়ার মত বাজান হত। বর্তমানে লগ্তু। (অনেকটা 
দক্ষিণ ভারতের জালরার মত )। 





গীত-বান্তম্‌ ৩২৯ 


খঞ্জনী £ (মন্দিরা দেখুন )। 


খুজিভালম্‌ ঃ এটিও জালরার মত। অনেকটা আমাদের খণ্ঠালের মত 
বলা চলে। মাঝখানটা অবতল ( ০০705৬৩ )। এটি দক্ষিণ তারতের একগ্রকান্র 
ঘনবান্, গানে তাল দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়ে খাকে। 





হাত্ঘণ্টা ঝুলন-ঘণ্ট। 

ঘণ্টা $ প্রাচীন কালে ঘণ্ট। সময় জ্ঞাপনের কাজে ব্যবজত হত, বমানেও 
একে কচিৎ সময় জ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করা হয়। কোন বিজ্ঞাপনের 
দৃষ্টি আকর্ষণের কারণেও এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এই ঘণ্টা হরকমের-- 
প্রথম হাতঘণ্টা এবং দ্বিতীয় ঝুলান-ঘণ্টা। রকমের ঘণ্টাই কাসা, পিতল। 
রূপা, বোঞ্চ, ভরণ, লোহা প্রভৃতি ধাতুতে তৈরী হয়। হাতঘণ্টার .ওপরে 
একটি দাণ্ডি থাকে । দাশ্ডিটি হাতে ধরে হাতষণ্টা বাজান হয়। হাতঘণ্টা 
সচরাচর দেবমন্দিরে পূজা ও আরতির সময় বাহাতে ধরে বাজান হয় তাই 
এটিকেও মাঙ্গল্য যন্ত্রের মধ্যে ধর] হয়। বড় বড় ঘণ্টা গীর্জা ও মন্দিরের 


৩৩২ গীত-বাগ্যম 


মাঝে লোহার শিকল বা মোট! দড়ি দিয়ে ঝোলান থাকে এবং পুজা ও. 
পাপে বাজান হয়। এই ঝুলান ঘণ্ট| বুহৎ এবং অতিবৃহৎ আকারের 
হয়| রাশিয়ার যাদুঘরে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ ঝুলান ঘণ্ট। রাখা আছে। 





ঘড়ি £ ধাতুর তৈরী একপ্রকার ঘনযন্ত্র। গোলাকার, কিনারহীন থালার 
মত সমতল । প্রায় সিকি ইঞ্চি মোটা কাসার চাদর থেকে গোলাকার ভারী এই 
যঙ্্টি তৈরী হয়। আকারে প্রায় ৮৮ থেকে ১৮০ ইঞ্চি ব্যাসের দেখ। যায়। 
ঘটিণ শব্ধ থেকেই ঘড়ি কথাটি এসেছে । হিন্দুদের দেবদেবীর পুজার সময় এর 
ব্যবহারের কারণে এটিকে মাঙ্গলা যন্ত্র বলা হয়। সংবাদ প্রচারে বা সময় 
নিরপণের কাজেও একে স্বতঃসিছ, যম্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যখন 
যাস্ত্রিক ঘডি ছিল না তখন অময় জ্ঞাপনের কাজে এর বিশেষ ব্যবহার চিল, এবং 
সেই কারণেই এর নাম ঘডি রাখা হয়েছিল । ঘড়ির মাথায় একটি ছেঁদার 
মাঝ দিয়ে দড়ি গলিয়ে বা হাতে ঝুলিয়ে ধরে ভান হাতে কাঠের মুগুর দিয়ে 
একে বাজান হয় অথবা কাঠের স্টাগ্ডে ঝুলিয়ে রেখে মুগ্ডরের ঘা দিয়ে বাজান হয়। 
এর ধ্বনি মধুর ও সুদূরপ্রসারী | | 

ঘুঙুর £ শুদ্ধ ভাষায় ঘুঙ রকে কষুত্র-ঘণ্টিকা! বলা হয়। পেতল, ব্রোঞ্জ বা 
কীসার তৈরী ছোট ছোট অনেকগুলি ঘুরি সুতা দিয়ে বেঁধে নাঁচের সময় পায়ে পরা 
হয়। এই ছোট ছোট ঘুন্টির গুচ্ছকে ভোড়া বল! হয়। নাচের সময় ঘটি ভোড়া 


গীত-বাচ্যম ৩৩১ 


ছুপায়ে পরে ভাল দেওয়া হয়। নানা ধরণের পা ফেলার কায়দায় তোড়া 
ধবনিবৈচিত্র্যের স্ট্টি করে চলে । বিভিন্ন লয়ে ক্ষত পা ফেলার কায়দাকে তোডার 





কাঁজ বল হয়। গ্রাম্য গীতে যথা মনসার গান, শীতলার গান, তরঙ্গাগান প্রভৃতির 
সময়ে গায়করা অনেকে ঘুঙ্রের তোড়া ব্যবহার করেন। ঘুর প্রাচীন যন্ত্র! 
আজকাল চাঁমডার বেণ্টের উপর ঘুর্টি দিয়ে ভোড। ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

জয়ঘণ্টা £ পুরাকালে যুদ্ধে জয়লাভের পর এই ঘণ্টা ব্যবহৃত হত বলে এর 
নাম জয়ঘণ্ট। রাঁখ| হয়েছিল। বর্তঘানে এই বুহদাকারের ঘণ্টগুলি গীজজার 
চূড়াঘরে ব৷ হিন্দুর দেব-মন্দিরে ঝুলান থাকে । 


জালর1 2 পিতল প্রভৃতি ধাতুর তেরা একজোড়া ঘন যন্ত্র বশেষ। হরিকথায় 
ও তজন গানের সঙ্গে তাল দেওয়ার কাজে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। দুহাতে 
ছুটিকে ধরে একটির 'ওপরে মার একটির 'আঘাঁত দিয়ে গানে তাঁল রাখ! তয় । দক্ষিণ- 
ভারতের জালরাকে উত্তর-ভারতে করতাল ও খঞ্জনী বল! হয়। 


বাঝ$ বঞ্ধা পত্দ থেকে ঝাঁঝ শকটি এসেছে । চলতি ঘন বাগ্যের মধ্যে বাঁব 
নামে যেটি প্রচলিত সেটি ঝাঁঝর বা! কসর নয়। এই ঝাঁঝ গোলাকার ছুটি প্লেট 
অর্থে কিনারহীন ছুটি বড় খালার মত। এ থালা! ছুটির মাঝপাঁনটা হজ থাকে এবং 
সেই অবতল স্থানের মাঝে ছিন্র থাকে । এ ছিদ্রে দড়ি পরিয়ে দুহাতে দুটি থাল 
বাজান হয়। এগুলি ভ'ক্তমূলক গানের সঙ্গতে বেজে থাকে । ঝাঁঝ ঘুরকম আকারের 
দেখ! যায়। বড় ও মাঝারি ঝাঝ ব্যাণ্ড পার্টি বা বমবেত বাস্থমগ্ডলীতে ব্যবহাত 


৩৩২ গীত-বাস্ধম 


'হয়ে থাকে। প্রাচীনকালের কাংস্তের আকারের সঙ্গে এর কিছু মিল দেখা যায় 
,ছ্বোট ঝাঁঝরকে করতাঁল বল! চলে এবং বড় ঝাঁঝকে ইংরাজীতে ০/1)815 বলে। 





বাঝর 

ঝাঝর $ সমস্ত ঘন জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে ঝাঁঝর অতি প্রাীন। প্রাচীনকালে 
বাঁঝর লোহ| থেকে তৈরী করা হত । লোহার তৈরী বলে ঝনঝনে আওয়াজের 
কারণেই এর নাম ঝাঁঝর রাখা হয়েছিল। এর অপর নাম ঝঞ্চা। বর্তমানে 
ঝাঝর কীসায় তৈরী হয়। ঝাঁঝর গোলাকার ও বড় মাঁপের হয়। এর ধার 
(কিনার ) তোলা ও ঈষং মোড়া থাকে । এর পিঠ সামান্য উত্তল থাকে এবং 
পিঠের মাঝখানের একটু গোল অংশ কুঁজের মত (ন্যজ) ওঠা থাকে । 
গোলাকার বাঁঝরের মাথায় দুটি ছিদ্র থাকে, এ ছিদ্রের মাঝ দিয়ে দড়ি গলিয়ে 
বা হাতে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে ধরে ভান হাতে মোট! কাঠি দিয়ে বাজান হয়ে 
থাকে। এটিও মাজল্য বাগ, পুজাপার্পে একে বাজাতে দেখা যায়। 
বৃহদাকারের ঝীঁঝর পৃথিবীর প্রীয় সর্বত্রই গং (0208) নামে পরিচিত। 
এর অপর একটি নাম টম্টম্। ভারতের আসাম মণিপুরে গং সেথু নামে 
প্রচলিত। বড় গং স্ট্যাণ্ডের মাঝে ঝোলান থাকে এবং কাঠের মৃণ্ডর দিয়ে 
আঘাত কর! হয়। ঝাঁঝর বা খড় গং পুরাকালে সংবাদের কাজে, সময়নির্দেশে 


গীত-বাস্মম্‌ শুঞও 


ও দূরাহবানে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে ধর্মমন্দিরের প্রাঙ্গণে একে দেখা যায়। কোন 
নিদিষ্ট স্বরে এটি বীধ! থাকে ন1। 

তাল £ আগুনে শোধন কর৷ ছুটি ক্ষদ্র গোঁপাকার কালার থাল। মুখের মাপ 
সওয়া ২ আন্গুল। তার মাঝখানটা এক আন্গুল নীচু এবং সেই নীচু জায়গার 
মাঝে ফুটো । মাঝখানের ঘের দেড় আগুল উচু। ফুটোর মাঝ দিয়ে স্তা বেঁধে 
দুহাতে ছুটি ধরে পরম্পরের আঘাতে বাজান হয়। ডান হাতের থালাটির মুখ অল্প 
বেক থাকে । বর্তমানে লুগ্কু। 

তোড়া 2 ঘুঙর দেখুন : 


৬০ 
নূপুর 

নুপুর £ পায়ের গোছে পরার ধাতুর তৈরী অলংকার বিশেষ। এই 
অলংকার অনেকট! কড়াই শুটির মত, এর ভিত্ররে কড়াই শুটির মত গোলাকার 
গুলি থাকে এবং চলার স্ময় পায়ের তালে তালে এ থেকে মুছু ধবনি প্রকাশ পায়। 
অনেকে নাচের সময় পায়ে পরে ভালবঙ্কার স্ট্টি করেন। দ্বাপর ষুগে 
শ্রীকৃষ্ণের সময়ে আমরা নৃপ্পুরের প্রচলন দেখতে পাই ৷ অতি প্রাচীন এই লূপ্গুর 
ভারতের নিজন্ব এক ঘন জাতীয় গ্রাম্য যস্থ। এর জন্মের সাল তারিখ বা আবিফার 
কর্তার নাম জানা নাই। রাধারুষ্ণের যুগলমৃতির চবণে দেখ! যায় বলে দ্বাপর যুগে 
স্থটি হয়েছে বলা হয়। 

পষ্ট £ প্রপর্না (গাবগাছের কাঠ) কাঠের তৈরী। ত্রিশ থেকে বত্রিশ 
আঙ্গুল লম্বা চারকোণা যন্ত্র। একহাত চওড়া, উপরে ও নীচে ছুটি লোহার 
পর্দা। ছুটি দড়ি লাগান থাকে ৷ এই ছুটি দড়ির সঙ্গে দুটি ছোট ছোট লোহার 
গোলাকার বালা ধুক্ত থাকে । য্ত্রটি বুকের সামনে উরুর মাঝে রেখে গাছের 
রস বা রালা অথবা কোন আঠায় আছ্ুল ডূবিয়ে যন্ত্রের ওপর সেই আঙ্গুল ঘষে, 
বাজান হত। বও্মানে লুপ্ত । বিবরণ সুসম্পূর্ণ না থাকায় সঠিক আকার ও 
বাদনপ্রণালী লেখা সম্ভব হল না। 

বাশতরজ £ ত্রচ্ধ ও চীন দেশে এই যন্ত্র সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে, 


৩৩৪ গীত-বাস্ঠিম্‌ 


থাকে । আমাদের দেশে সম্মিলিত বাগ্যমগ্ুলীতে কখনও কখনও একে দেখা 
যায়। পাশ্চাত্যের জাইলোফোনের সঙ্গে এর তুলনা করা হয়। অনেকের 





ধারণা এই যন্ত্রের অনুকরণেই জাইলোফোঁন জাতীয় যন্ত্রের স্থষ্টি। ব্রহ্ম ও চীন 
দেশে বাশতরঙ্গ- বনস্তরণ (13258121210 ) নামে প্রচলিত | ১১ থেকে ২৪ খানি 
পর্যস্ত পর্দা থাকে । বাঁশের তৈরী মোটা মোটা মাপ করা টুকরো! (বড় থেকে 
ক্রমশ ছেোটি আকারের পর্দ1) নৌকার আকারের কাঠের ফ্রেমের ওপর সাজান 
থাকে । এই পর্দাগ্ুলি সপ্তকের স্বরধ্বনির সঙ্গে মেলান থাকে । এটি ব্রহ্মদেশ জাত 
যন্ত্র বলে জানা যায়। গোল মোট! মাথার ছুটি কাঠি দুহাতে ধরে পর্দার 
ওপর ঘ! দিয়ে এই যন্ত্র বাজান হয়ে থাকে । নমবেত বাছ্যম গুলীতে এর ব্যবহার 
দেখা যায়। ক্কচিৎ এককভাবে ত্বলার সঙ্গে বাজতে শোনা যায়। কাঠির 
কাজেই এর বাঁজের বৈশিষ্ট্য | 


ব্রক্মভালম্‌ 8 দক্ষিণভারতের একপ্রকার ঘন জাতীয় বাগ্যযন্ত্র বিশ্ষ। 
একজোডা ছোট গোলাকার ডিযের মত, মাঁঝখানটা কুঁজের মত উচু। কুঁজের 
মাঝের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে স্থতলী দড়ি পরিয়ে সেই সৃত। দিয়ে ছুটি থালা দুহাতে 
ধরে পরম্পরের আঘাতে বাজান হয়। পূজায় আরতির সময় নাম কীর্তনে এবং ভজন 
গানে এই যন্ত্রে গানের সঙ্গে তাল দেওয়া হয়। বৃন্দ-বাদনেও এই তাল ঘন্ত্রটিতে 
বাজতে দেখা যায়। উত্তরভারতের খঞ্জনীর মত। 


মন্দিরা ৫ মন্দিরাকে অনেকে খঞ্রন্নী বলে থাকেন। কাসার তৈরী ছেটি 
ছোট ছুটি গতীর বাটি। বাটি ছুটির তলদেশের মধ্যস্থান ন্যজ এবং সেই গভীর 
স্কানে বড় আকারের ফুটে। থাকে । এই ফুটোর মাঝ দিয়ে স্ুতলী দড়ি গলিয়ে 
মাঝের আহ্কুলের মঙ্গে খুব টিলা ভাবে বাধ! থাকে । দু-হাতে ছুটি বাটি ধরে 


গীত-বাছ্াম ৩৬৫ 


পরস্পরের আঘাতে বাজান হয়। কালীকীঙনে, যাত্রার জুড়ী গানে, মাঙ্গলিক 
পালাগানে ও সমবেত তক্তিযূলক গানে এর ব্যবহার দেখা যায় । 





মন্দির। 


রাম-খরভাল £ ধর্মীয় সমবেত সঙ্গীতে বা একক ভজনগানে এই যঙ্্ের 
ব্যবহার সীমাবদ্ধ। এগুলি ছোট থেকে অনেক বড় খড় আকারের হয়ে থাকে। 
উত্তর প্রদেশ, বিচার, গুড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন দেখ! যায়। 
কাঠের খাজের মাঝে মাঝে পিতলের দু'টি চাকতি রাখা থাকে | হাতে ধরে 
বাজাবার সময় এগুলি থেকে মধুর বিনাঝনি আওয়াজ হতে থাকে । 


সপ্তশরাব বা জঙগতরজ £ শরাব অর্থে জলপূর্ণ বাটি। সাতটি জলভর! 
বাটির নাম সপ্তশরাব। প্রাচীন বাগ্যন্ত্ের তালিকায় এই সগ্চশরাবের নাম 
পাঁওয়! যাঁয়। এর ডাকনাম জলতরজ । কাস ভাষায় একে “চিনী-নাওয়াজ” 
বল! হয়। আগের দিনে জলতরঙ্গ কেবলমাত্র সাতটি জলভরা বাটি সাতটি 
মূল শ্বরের সঙ্গে মিলিয়ে বাজান হত। আজকাল জলতরঙ্গে মূল সাতম্বরের 
সাতটি বাটির অতিরিক্ত সাত, আট বা দশটিরও বেশী বাটি রাখা হয়। 
কখনও কখনও কুঁড়িটি পর্ষস্ত বাটি দেখা যায়। এগুলি উদারার মধ্যম থেকে 
তাঁর গ্রামের গান্ধীর মধ্যম পধস্ত রাগ অন্যায়ী প্রয়োজন মাফিক কড়ি 
কোমল স্বরের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে বাধ! হয়। বাটিগুলি সাধারণতঃ চিনামাটির 
তৈরী হয়ে থাকে । বাজাবার সময় জলপূর্ণ বাটিগুলি দুই তিন ইঞ্চি উচু 
কাঠের গোল পিঁড়িতে কম্বলের আসনের উপর বসান হয়। ম্বরের উচ্চত ও 
নিয্নতা অনুযায়ী বাটিগুলি বড় থেকে ক্রমশঃ ছোট আকারের হয়ে থাকে। 


৩৩৬ গীত-বাস্তম 


স্বর বাধার সময় স্বর অনুযায়ী বাটিগুলিতে জল কম বেশী করা হয়।' 
বাটিগুলি খুরাঁওল! বাটি, এবং বাটির খুরাগুলি পি'ড়ির সঙ্গে কাট! পেরেকের 
খাঁজে আটকান থাকে । জলতরঙ্গ অধিকাংশ সময়ে সমবেত বাগ্মণ্ডলীতে বেজে 


িলানি। 47474. না কাটা না 1174817817115114745 
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থাকে । ম্বতঃসিক্চ সভ্য যন্ত্রপে সঙ্গীতমভাষ এককভাবে তবলার সঙ্গতেও 
একে বাঁজতে দেখ! যাঁয়। জলতরঙ্গের স্বরধবনি মধুর, তবে ক্ষণস্থায়ী । 
দক্ষিণভারতের বেহালা ও মুদঙ্গের সঙ্গে একে বাজতে দেখা যায় । দুই হাতে দুইটি 
বেতের পাতলা কাঠি ধরে বাটির উপর ঘা দিয়ে জলতরঙ্গ বাঁজাঁন হয়। কাঠির 
ঘা-এর বিচিত্রতা এবং একমাত্রার মধ্যে ৮ থেকে ১৬টি কাঠির ঘা রেখে বাজানতে 
এর দক্ষতার প্রমাণ পাঁওয়! যাঁয়। খুব অল্প সংখ্যক বাজিয়েই এই যন্ত্রে ফোল 
কাঠির ঘ৷ ও তাঁর বৈচিত্র্য দেখাতে পারেন। 

স্বর শলীকা £ এই শলাকাটি ইংরাজীতে 1010106-001৫ বা 01000-500 
নামে প্রচলিত । ইংরাজী ১৭১১ সালে খ্যাতনাম! 18776 বাজিয়ে জন শোর 
(010 31)016) দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। (৬10৩ চ0০০10098019. 42006110818 
_ড০1_-21, 2৪6৩ 021 চ)এ. 1967) শলাকাটি ইংরাজী বড় ঢ হরফের 
আকারের । একটি শলাক কেবলমাত্র একটি স্বরই প্রকাশে সক্ষম । হারমোনিয়মের 
রীড ও পিয়ানে! জাতীয় যন্ত্রের তার এই স্বর-কাটার সাহায্যে মেলান হয়। এই 
কাটার ডগায় ঘা দিয়ে কানের কাছে রাখলে বহুক্ষণ যাবৎ একটি ম্বরের অগ্ুরণন: 


শোন। ষায়। 


শট 


জজ 

ংশম্বর ধ্ 
অগ্রিচক্র ৩৫ 
অগ্রস্থান ( গমক ) ৪৬ 
অগাধপাল ২৬৩ 
অঘোর মুখ ৯৬ 
অঙ্গ ৬১ 
অন্ুলিত্রতত ১৬৪ 
অঙ্কুলিপষ্টক ১৮১১২১৯ 
অচলঠাট বীশ। ১৬৫ 
অচল-্বর ২২ 
অটি ১৮৫ 
অড্ডাবজ ২৮৭ 
অতনু ৩৬৩ 
অতাঁই ৭৭ 
অতিজটিল তান ৪৯ 
অতিস্বার্য বর ২৯ 
অতিদ্রত লয় ৬৪ 
অতীত গ্রহ ৬২ 
অত্যুক্তা ৬৫ 
অত্রোলী ঘরাণ। ১২৯১১২৮ 
অদ্ভূত রস ৮৯ 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ২৭ 
অর্ধচন্দ্র চিহ ১০২ 
অর্দমাত্র1 চিহ্ন ১৬৩১১০৪১১০৬, 
অর্ধস্থিত বর ১১১ 


অনাগত গ্রহ 
অনাহত নাদ 
অনিবদ্ধ গীত 
অনিয়মিত আন্দোলন 
অনুগত সিদ্ধ যন্ত্র 
অন্ুতীক্ষ্মনাদ 
অন্দাত্ত 

অনুদ্রত 

অনুপাত 
অগ্পাত-শ্বরাস্তর 
অন্বাদী-ম্বর 
অন্ুবাধী-সংযোগ 
অশ্ুলোম মীড় 
অঠুলোম ক্রম 
অন্গহতি (গমক ) 
অস্তর গাক্কার 
অস্তর-তুক 

অন্তর মাগ 

অস্তর শ্রুতি 
অন্তরার উঠা 
অন্তর! 

অন্তরার জোড় 
অন্য] (যতি) 
অপন্তাম 
অপুষ্ট-নাদ 
অবগ্রহ-চিহ্নু 


৯৪১ 


শষ 
৪ ৬" 
১] 
১১৪ 
শি 


ও গু, 


৩৩৮ 


'অবঘর্ষণ (গমক ) 
'অবতল 
'অবরো€ণ ক্রম 
'অবরোহী বর্ণ 
অবিলোপী প্বর 
অভিরন্দগতা 
অল্পত্ব 
অভ্যাস ( বন্ধুত্ব) 
অমুতি 
অলংকরণ-শঙ্খ 
অলঙ্কার 
অলংকার চিহ্ন 
খলংঘন ( বহুত্ব ) 
অলংকারিক ( তান ) 
লংঘন ( অল্পত্ব ) 
আল্লাদিয়। খার-ঘরাণ। 
'অলাবনী বাণ! 
'অলাবু সারেঙ্গী 
অষ্টমাংশ-মাত্রা-চিন্ন 
অই্টকল। 
অষ্টাক্ষরাবৃত্তি-ছন্দ 
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বল-ভান ৪৯১ ৯৬ 
বল পেচ ৪৯ 
বল-সপাট তান ৪৯ 
বলি (গমক ) ৪৬, & ৭ 
বলিত (গমক ) ৪৬, ৪৭ 
বল্লভ সম্প্রদায় ১২৩ 
বল্লকী বীণা ২০৩, ২১৪ 
বসস্ক (রাগ ) ৮*) ৯০) ১২২ 


৩৫ 


বসম্ত-তৈরবী (রাগ ] 
বসস্ত-বাহার » 

বস্তব 

বন্ধ চক্র 

বহিলব। অঙ্গের আলাপ 
বনত্ব 

বাহিথণরিক যন্ত্র 
বাহুলীন বীণ। 

বাংলা গজল 

বালা ঠুমরী 

বাংলা পদাবলী 
বাংল৷ টনিক সলফা স্বরলিপি 
বাষ। 

বাশী 

বাশীর দোষ গুণ 
বাশ-তরজ 

বাইশটি পর্দার বীণ! 
বাইশ পর্দার সেতার 
বাউগ্ডেলের গান 
বাউলের গান 

বাণরা 

বাচন ভঙ্গী 

বাজের তার 

বাট 

বা্ট। বাণ 

বাৎসল্য রদ 

বাতল 

বাশ সংযোগ 
বাদা-স্বর 

বান (বানী ) 


গীত-বাস্তম 


৩৪ 
১২৮ 
১১৪ 

৩৫ 
১খ্ভ 

৭৯ 


১৬৩ 


১৬৫ 
৯৪৮ 
১৪৮ 
১৪৭ 
১১৭ 
৭ ১২৪৭ 
৩ 
১৯১ 
৮৯ 
১৪৭ 
ন্€ 


শে 


১৯৭ 


বান গণ 
বাণ চক্র 

বাণ বীণা 

বামক 

বামদেব মুখ 
বালাসরঘ্বতী 
বাযুজ নাদ 

বারি ( নাগশ্বর্‌) 
বাঠিক 

বাহার (রাগ ) 
বাহারি 

বাহাত্তর ঠাট 
বিকর্ষ (গমক ) 
বিকর্ষণ ( গমক ) 
বিকৃত-ম্বর 

বিচিত্র বীণা 
বিজয় গণ 
বিজয়-বাশী 
বিজয়-শঙ্খ 
বিজলী তান 
বিজাতীয় বাদী-সংযোগ 
বিড়ার 

বিঢার 

(বিতত যন্ত্র 
বিদারী 

বিদ্যাপতি 
বিছ্বান্নাল! ছন্দ 
বিন্দুমালী ছন্দ 
বিদ্ব-্যতি 
বিনটের বেড় 


৯১ ২৩ 


২৮৬ 


বিস্তাম 

বিন্দু চিহ্ন 
বিন্দুমাত্রিক ন্বরলিপি 
বিন্বু বানের কায়দা 
বিপঞ্ধী বীণা 
বিবাদী সংযোগ 
বিবাদী-ম্বর 

বিভাষা 

বিরামের চিহ্ন 


বিলদ্বিতগতি মুচ্ছনা-চিহন 
বিলাশখানি টোড়ি (রাগ ) 


বিলম্বিত লঙ়্ 
বিলাবল ঠা 
বিলোম ক্রম 
বিলোম মীড় 
বিশাল যৃচ্ছন। 
বিশ্রাম-স্থল 
বিশ্বরুতা 
বিষম-গ্রহ 
বিষুপদ 
বিষুপুর-ঘরাণা 
বিষু দিশ্স্বর ত্বরলিপি 
বিদারী 
বিমজজিত৷ কল! 
বিস্তার আলাপ 
বিক্ষেপ 
বিক্ষিপ্ত কলা 
বীণা 
বীণ-সেহতার 
বীভৎস রস 


শব-স্ুচী 


ণ৮ 

১৬১১ ১৩ 
৯৪ 

১৩৬০ 

২১৬ 


৭৪) ০৬ 


৮২ 

১৩২১ ১৬৩৫ 
১৩৭ 

৮৭ 


৬৩ 


২৪, ৩৩, ৮৬ 


সু 

৬৭ 

৩১ 

ণ৩ 

৩১ 

২ 

১৩৯ 
১৩৩ 
৯৮ 

৭৬ 

৬৩ 
১১২ 
৬১, ৬৮ 
৬৩ 
১৬৩) ১৬৪ 
২৪১ 
৮৯ 


ররর, পাস... এপস. সপ 


বীর রস 

বৃত্ত ছন্দ 
বৃন্দাবনী লারং (রাগ ) 
বুহতী চন্দ 
বেড 
বেড়ামপাট 
বেতিয়া ঘরাণ। 
বেদ-চক্র 
বেনারম-ঘরাণ। 
বেনারসী-হুমরী 
বেণু 
বেসরা-বাণী 
বেহাগ ( রাগ ) 
বেয়ারা গনের-গান 
বেহালা 
বৈরাগীর গান 
বোলদার ঝাল 
বোল (বাণী ) 
বোলান-গান 
ব্রতগান 
ব্রহ্মচক্র 
ব্রহ্মতালম্‌ 
ব্রহ্মামত 
ব্র্যাকেট-চিন্ু 


ভথার ( রাগ ) 
ভগণ 

ভাঙজম। 
ভঙজন-গান 
ভড়ঙ্গ 


৮৯ 

£$ 

৮৭ 

৫৭ 

২৭১ 

8৪ 

১২০ 

৬% 

১২৬) ১৩৪ 
১৩৭ 
১৮৮১ ৩১৬ 
১১৮ 

১৪৬ 


১৩৭ 


৭১) ১৬৭) ২১৭ 


১৪৮ 
৭8১ ১২৪ 
৫৫ 
»৫৩ 
১৫৪ 


৬৩৫ 


৮৮ 
৫৬, ৬৫ 
১৩৫ 
১৪৪ 
৩১১ 


চে 


ভবানী 
ভয়ানক-রম 
ভরত বীণা 
ভরত-মত 

ভা 

ভাওয়াইয়া 
ভাটিয়ার 
ভাঁটিয়ালি 
ভাটের-গান 
ভাগুবাগ্ঠ 
ভাতখণ্ডে স্বরলিপি 
ভাছর-গান 
ভাঁব-সঙ্গীত 
ভারতীয় বেহালা 
গাবাঙ্গ 


৫ 


তী 
ভুজঙ্গ স্বরম 

রগ 
ভপাল-ঠাট 
ভূপালী (রাগ ) 
ভূষিকা-স্বর 
ভঙ্দী 

ভেপু 

তেরী 


এ 


৮৫] 


৮৭) 


৪৩, 


গীত-বান্চম 


৬৫ | ভৈরব (রাগ ) ৮৭) ৯০ 
৮৯ ূ ভৈরবী (রাগ ) ৮৬ 
২২১ | ভোগ ১০৯ 
৯১ ৷ ভোগা ভোগ ১০৯ 
১৩৫ স্ব 
১৫২ | মমি ২৫ 
৮৮ মগণ ৫৬, ৬৫ 
১৫০ | মদ্দিল ২৮৯ 
১৫৫ ৃ মধ জোড় ৭ 
২৯২ | মৎসরীকৃতা ৩১ 
১০১ | মত্তকোকিল৷ বীণ! ২২৩ 
১৫৪ | মতা ছন্দ ৫৩ 
১৪২ | মাস্তী শ্রুতি ১৬ 
১৬৭ | মধূকরী ২৯৮ 
৮১ | মধ্বস্তী ্ 
৮২ | ম্ধ্যনাদ 
১৭৭ | মধালয় ৬৩, ১১০ 
১৮ | মধ্যস্থান ২৬ 
২১৮ | মধ্যম ২০, ২১ 
২০৮ | মধ্যম গ্রাষ ৪৩. 
১৪৬ | মন্কা বা মেন্কা ২৪৭ 
৩১১) মনসার-পান ১৫৫ 
৩০৪ | মনোহরসাহী ১৪৫ 
৩:১ | মনোরগ্ুনী ১৭৯ 
২৯ | মন্দারম ২ ৩৯১ 
১৯১৮ | মন্দারিনী ১৪৫ 
১০২ | মন্দা-শ্রুতি ১৬ 
৩১১ | মন্ত্রনাদ ৫ 
৩১০ | মন্্রাহার ১৭৬ 
৩১১ | মঙ্্র-ক্ষপ ন্ 


মন্দ্র-স্থান 
ম্র-ত্যর 

মজ্দ্র (রবাবের তার ) 
ময়দান 
ময়নাডাল 
ময়ুরের ডাক 
মরুযন্তী 
মসীদখানি গৎ 
মহতী বীণা 
মহানাটক বীণা 
মহ! বীণ! 
মহারাষ্ট্র ঘরাণা 
মহেঞোদাডো 
মছেশ গণ 
মাগন গান 
মাঙ্গল্য বাদ্য 
মাঝিদের গান 
মাটকি বাগ 
মাটির খোঁল 
মাঠাঁর কাজ 
মাগুদী 

মাঁণ ড-ঠাট 
মাতান 

মাতু 

মাত্রা 
মাত্রা-গণ 
মাত্রা-চিহ্ন 
মাত্রার- প্রাণ 
মাত্রামান-যন্্ 
মার্দল 


শব্-স্চী 


গু 
২৯ 
২৮ 
৮১ 
১৪৫ 
চি 
৪১ 
প১ 
১৬৫) ২২২ 
১৯২ 
২২৬ 
ন৫২ 
৯৭ 
৫ 
১৫৩ 
১৬৩ 
১৩৭ 
২৭৩ 


২৬৮ 


৬৫ 
১০১) ১৩৫ 
২ 


৫৩১ ২৯৪ 


পপ পপ সপসপপ পাপা শীট 


পপ পপ 


৩৫৯ 
মান ৩, ৭৩ 
মান্কা ২০৫ 
মান্বা ৭২ 
মানবক ছন্দ ৫৭ 
মায়ামালবগোল ঠাট ৩৮ 
মাযুর ( কীর্তটনের সুর ) ১৪৬ 
মাযৃরী ১৭৫ 
মার্গ ও 
মার্গতাল ২, ৫৯ 
মার্গ পদ্ধতির-ঞ্পদ ১১৫ 
মাগ-সঙ্গীত ২ 
৷ মাগী-মৃচ্ঠন। ৩১ 
ূ মার্জনী-শ্রুতি ১৬ 
। মাদঙ্গী ৭৭ 
মারব।-ঠাট ৩৭, ৮৬১ ১১৮) ১২৮ 
মারোয়] (রাগ ) ৪৩ 
মারু-বিহাগ ( রাগ ) ১২৮ 
মালকোধ ৪৩১ ৯১, ১২২ 
মালদার গম্ভীর! ১৫৩ 
মালশ্রা ( রাগ ) ৮৭১ ১২৮ 
মালিগৌরা (রাগ ) ৮৭ 
মিজরাঁব ১৬৪ 
মিয়ান ২২৮ 
মিশ্র-গমক ৪৬ 
মিশ্র ঘরাঁপ। ১১৯ 
মিশ্র জান্তি ৯ 
মিশ্র-তান ৪৮ 
মীড় ৩৪১ ৬৬ 
মীড়থণ্ডিতান ৪৯ 
মীড়-চিহ্ন ১৯১, ১০৬ 


মীড়-ঝালা 
মীন-স।রেঙ্গী 
মুকুর-তরঙ্গ 

মুকুলিত (গমক ) 
মুক্তা্ধী 

মুখ 

মুখচাল 

মুখড়া 

মুখারী 

মুট্েয় (গমক ) 
মুদীরার “” 
মুদারার শ্বরের চিহ্ন 
মুদ্রিত (গমক ) 
মূচ্ছন! 

মুচ্ন! (গমক ) 
মূচ্ছনার-চিহ্ন 

মুরজ 

মুরলী 

মুলতান (রাগ ) 
মূলতানী-ধনাশ্র। ( রাগ ) 
মুস্কিলআসানের গান 
মুড! 

মূরক 
মূরকের-কায়দ! 
মৃকাঁ 

মূলত্ত্রী 

মুদজ 

মহ নাদ 

মেঘ (রাগ ) 
মেচকল্যানী-ঠাট 


গীত-বামূ 


৭৪ | মেছুনীদের-গান 
১৭৭ | মেট্রোনোষ 
৩২৬ | মেঠো-বাউল 
৪৬ | মেঠো-ভাটিষালী 
১*৯ | মেন-তার 
৭১ | মেরু 
১১০ | মেরুখও 
১১৯ | মেল 
৩৯, ৮৭ | মেলকত্তা 
৪৬ | মেলভিত্তিক-স্বরলিপি 
৯॥ ২৩ | মেলাপক 
১০১, ১০৬ | মেলাপক-তুৰ 
৪৬ | মৈত্রী-মুচ্ছনা 
৩* | মৈদাঁন 
৪৬ | মৈথিলী-পদাবলী 
১০৭ | মোগর। 
২৮৯ |] মোচ 
২৯৮, ৩১২ । মোহড়া 
৮৭ ূ 
৮৭ | যগণ 
১৫৫ | যত তাল 
৭১ [যতি 
৪৯ [ ষদুভট 
১৩১ | যন্ত্রের অঙ্গ 
যন্ত্র নামক বীণ! 
২৩২ | যন্ত্রের শ্বাস 
২৬৮ ২৮৫ | যমল 
€ | যক্ষা নৃত্য-নাট্য 
৯* ৷ যাজ জাতীয়-বাস্ত 
৩৮ | যাত্রিক-যন্ত 





৬৭, ১৭৮ 


১৫৫ 
৬৪১ ২৯৫ 
১৪৮ 


২৪৭ 
১৮৭২ 
১২৬ 
৩২১৯২ 
৩৯ 
৯৯ 
শখ 
১১৪ 
৩১ 
২৮১ 
১৪৬ 
১৮১ 
৩১৩ 


৭১ 


৫ 


১২২ 


৫৪) ৬৪) ৬৪ 


১৫৭ 


৩৪ 


বাস্ত্রিক-মৃচ্ছনা 
'যাম 
যুগল-ছেদ-চিহু 
যুগল দগ্ু-চিহ্ন 
যুগলবন্দ 
যুদ্ধের-গান 
যোগ চিহ্ন 


রঃ রি, রু 
রক্ত শ্রুতি 
রগণ 
রজনী-মৃচ্ছন। 
রজনী-বীণপ! 
রপ্তনী-শ্রতি 
রতিগণ 
রণশৃঙ্গ বা রণশিঙ! 
রম্যা-শ্রুতি 
রবাব 
রবীন্্র-সঙ্গীত 
রস 
রম-কীর্তন 
রক্ষণপটি 

রা, রে, রি বোল 
রাগালাপ 
রাগাজ 
রাগজাতি 
রাগভাষা 
রাগমালা 
রাগ মৃচ্ছনা 


রাগ লক্ষণ 


শব্‌-সুচী হট 
৩৯ | রাগ শ্রেণী ৪২ 
৮৫ | প্লাগসাগর ১৪৪ 
১*৬ | রাগের দিশ! ৯৩ 
রাগের রসভাব ৮৯ 
১১৬ | রাগের সংক্া ৯৬ 
১৩৬ | রাজা স্বর ৮২ 
১০৩, ১ ৭ | রাদ্ধ-যতি ৬৪ 
স্্র বাণ কুস্ত ৯৮ 
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গ্রন্থ-পন্থী ৩৭. 
হিন্দী 


বিলায়েৎ হুসেন 

পণ্ডিত সুদর্শনাচার্য 
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ 

পণ্ডিত বিষুনারায়ণ ভাতখণ্ডে 
শ্রীগোপালচন্দ্র বেঙ্বান্তশাস্ত্ী 
নালন্দ! বিশ্ববিষ্যাঁলয় 


উছ 


মহম্মদ মুস্তাফা খান 
আবুল ফজল 

মীর্জা খ! 

মহচ্মদ রজ্জা 

করম ইমাঁম 


কিতাঁব-অল-কাফী ফিঙসস-মিউজিক আরবী) হুমেন ইবন জাইলা 


চতুদপ্তী প্রবেশিকা 
নারদীয় শিক্ষা 
'পঞ্চমসার সংহিতা 
পাণিনীয় শিক্ষা 
বুহদ্েশী 

নাট্যশাস্ত 
যানসোল্াস 
যাজ্জবন্ধটীয় শিক্ষা 
াঁগতরঙ্জিনী 
ঝাগবিবোধ 
বাধাগোবিন্দ লঙগীতসার 
লঙ্গীত সময়সার 
সঙ্গীতরাঁজ 


সংস্কৃত 


ভেস্কটামধী 
নারদ মুনি 
নারছ মূনি 
পাণিনি মুনি 
মতঙ্গ মুনি 
ভরত মুনি 
সোষেশখ্বর 
যাজবক্ধ্য মুনি 
লোঁচন কবি 
মোমনাথ 
মহারাজ! প্রতাপ নিংহ 
পার্খদেব 
মহারাণা কুন্ত 


ক্ছিন্দী মাসিক পত্রিকা--প্সঙ্গীত”হাখরাস শীন্দ্ীনারায়ণ গর্ 


৪০০ 


সঙ্গীতচূড়ামপি কবিচক্রবর্তা জগদেকমল 
সঙ্গীত দামোদর পণ্ডিত শুভক্কর 

লঙ্গীত পারিজাত পণ্তিত অহোবল 

সঙ্গীত মকরন্দ নারদ 

নঙ্গীত রত্বাকর শাঙ দেব ( এযাভেয়াঁর সংস্করণ ), 
সঙ্গীতোপনিষদ? সারোদছ্ধার স্থধাকলশ 

বদয়-কৌতুক হদয়নারায়ণ 

হৃদয়-প্রকাশ * 

ভরত-ভাব্াম্‌ নান্যদেব 

দ্বরমেল কলানিধি রামামাত্য 

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (6:7211515 11515515001) পণ্ডিত কালাণ্ডে 
বীণ!-গ্রপাঠক পরমেশ্বর 

শৃঙ্গার-সাবিত্রী পণ্ডিত রঘুনাথ নায়ক 
তৌধাত্রিক সম্পাদক শ্রী/শটীন্দ্রনাথ মিত্র 

বালক ৮ শ্রীযুক্ত! প্রতিভা দেবী 
ভারতী »  শ্রীজ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুর 
সর ও সঙ্গীত (প্রবন্ধ) » রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সঙগীত-চিস্তা ( গ্রবন্ধ ) * রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

সথ়ছন্দ। (বাংল! ) *.. শ্ীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় 
সঙ্গীতত-কোষ »  গ্রীবিমলাকাস্ত রাঁয়চৌধুরী 


বহু সঙ্গীতগ্রস্থ পত্রিকা ইত্যাদি সংগ্রহে থাকলেও এবং বছ সঙ্গীত গ্রস্থের' 
পরিচয় জান৷ থাকলেও সকল গ্রন্থের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, কেবলমাত্র 
এই' পুস্তকে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং এই গ্রন্থ সংকলনের সময় 
যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়1 হয়েছে তাদের নামই এই গ্রন্থপঞ্জীতে 


স্থান পেয়েছে। 


লীত-বািম্‌ 


শি 


